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প্রকাশনায় 
ফজলে রা বিব 

প্প্রিচালক 

প্রকা শন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ 
বাংল। একাডেমী, ঢাকা-২ 


মুদ্রণে 
এ. শয়াসে 

সাজ প্রিপ্টার্প 

৬, গোবিন্দদাস লেন: 
আনবমা নিটোল, ঢাক? 


ভূমিকা! 


মধ্যযুগীয় ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আরবী, ফাস, বিশেষ 
করিয়া ইংরেজী ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণামূলক বহু 
মূল্যবান গ্রন্থ দেশী-বিদেশী প্রখ্যাত এতিহাসিকগণ রচনা করিয়াছেন । কিন্ত 
এই বিষয়ের উপর বাংল। ভাষায় আমার জানামতে এখনও কোন গবেষণামূলক 
গ্রন্থ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ভারতে 
স্লতানী ও মোগল আমলে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রী, 
শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পণ্ডিতগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বিষয়ে বাংল ভাষায় রচিত 
একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া! আসিতেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের 
পর থেকে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা 
প্রদানের প্রচেষ্টা চলিতেছে । সুতরাং ত্নাতক সেন্নান), স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব 
ও €শষ পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বাংল৷ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক 
প্রণয়ন অপরিহার্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই, আমি 
এই পুস্তক রচনায় ব্রতী হইয়াছি। 

বাংলাদেশের বিশ্বরিদ্যালরসমূহের স্নাতক (সন্মান) ও আতকোত্তর প্রথম 
পর্বের পাঠ্যক্রমে (১119৭), ভারতে মুসলিম শাসন-র্যবস্থ৷ নামক একটি বাধ্যতা 
মূলক পত্র রহিয়াছে ; কিন্তু উক্ত বিষয়ের উপর বাংল। ভাষার কোন পুস্তক 
এখনও প্রকাশিত হয় নাই । বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীর। বাংলায় 
লিখিত পুস্তকের অভাবে খুবই অসুবিধার সন্মখীন হইয়াছেন । সুতরাং বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী, এই পুস্তকটি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রচিত হইল । 
এই বিষয় সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীর যদি এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত 
হন, তাহ] হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে। ূ 

আরবী ফাসাঁ ভাষায় রচিত বহু স্থত্র-গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত অনেক মূল 
গ্রন্থ ও সমসাময়িক পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে সংগৃহীত অতি মূল্যবান 
মৌলিক তথ্যাদি, এই পুস্তক রচনার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে । স্থুলতানী 
ও মোগল আমলে রার্জদরবারের এতিহাসিক ও লেখকদের রচিত সমসাময়িক 
তথ্যবছল গ্রন্থাদি এবং আধুনিক ইতিহাসবিদ,দের লিখিত পুস্তকাদি হইতে 


€ ছয় ) 


প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অকৃপণভাবে গ্রহণ করিয়াছি, উহা আমি সবিনয়ে কৃতজ্ঞতার 
সহিত স্বীকার করিতেছি । মুদ্রা-বিজ্ঞান ও শিলালিপিও উপেক্ষিত হয় নাই ; 
উহা হইতেও প্রয়োজনীর মুখা তথ্যাদি কাজে লাগান হইয়াছে। বিভিন্ন 
এতিহাসিকের পরম্পর-বিরোধী-মতবাদ আলোচনা করিয়া, যথাসম্ভব স্বাধীন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিতর্কমূলক বিষয়বস্ত্ সম্পর্কে, 
এতিহাসিক দ.টিভঙ্গির স্বাতন্থ্য রক্ষা! করিতে, চেষ্টার ক্রটি করা হয় নাই ৷ ভারতে 
মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইদানীং প্রকাশিত 
ও আলোচিত তথ্যাদির নিরপেক্ষ ব্যবহার, এই পুস্তকে যথাযথভাবে কর? 
হইয়াছে । ইংরেজ এতিহাসিকদের নাম, ইউরোপীয় পর্যটকদের নাম, ইংরেজী গ্রন্থ, 
পত্র-পত্রিকান নাম এবং শাসন-সংক্রান্ত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সুবিধার 
খাতিরে পরিশিট্ে ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে । 

এই পুস্তক রচনা কাজে বন্ধুবর ডক্ুর মমতাজুর রহমান তরফদার (ইসলামের 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্রব্দ্যালয়) আমাকে নানাভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন, তাহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আমার 
স্ত্রী রোজীর আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদানের জন্যই, আমার পক্ষে এই 
কাজ সম্পশ্ন কনা সম্ভব হইয়াছে । তাহাকে মামুলি কথার ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিয়া কৃতজ্ঞত। স্বীকার 'কঞ্জা সম্ভব নহে । পরিশেষে, এই পুস্তক প্রকাশ 
করিবার ভন্য আমি বাংল; একডেমীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করিতেছি । 


ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ক.তি নিভ'গ এ. ০ক" এম. আবদুল আলীম 


ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় 


সূচীপত্র 
গুথম খণ্ড 
সুলত্তানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা 


প্রথম অধ্যায় £ উপক্রমণিক। 


সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তথ্যবহুল উৎস 
_-আবরী ফাসী সুত্র-গ্রম্ব__-সমসাময়িক সাহিত্য-বিদেশী 
পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনী -_ আইন ও রাজনীতিবিদ্য। 
সংক্রান্ত গ্রন্থ মুদ্রা-বিজ্ঞান ও শিলালিপি- আধুনিক 
পুস্তক ; মোগল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যবছল উত্স-- 
ঘটনাপঞ্জী --সমসাময়িক ফাসী গ্রন্থ- ফাশী পাওখলিপি_ 
সরকারী চিঠিপত্র ও নথিপত্র -_ জীবন-চরিত -- রাজ- 
নৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত গ্রন্ব--ইউরোন্পীয় পর্টকদের 
ভ্রমণ কাহিনী-_ আধুনিক গ্র্থ। 


দ্বিতীয় ধ্যায় ঃ খলিফাদের সহিত দিল্লীর স্ুলতানদের সম্পর্ক 


খলিফ1_-আইনসঙক্গত বেধ স্থান -_ সুলতান-_সবপ্রথম 
ক্ষমতার পদে অভিষিক্তকরণ-_নুস্তাসিমের ম.ত্যু ও 
স্বীকৃতি সমস্যা _ আলাউদ্দীন খল্জী--একজন দিল্লীর 
খলিফ1-- দ্বিতীয় অভিষিক্তকরণ, মুহন্মদ-বিন-তৃঘলক-- 
ফিরোজ শাহ-_সাইয়েদ ও লোদী। 


তৃতীয় অধ্যায় £ প্রকৃত সার্বভৌম স্থলতান 


সুলতানের ক্ষমতা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ইহার সীমাবদ্ধতা-_- 
শরিয়াত, প্রকৃত সাবভোম--স্বুলতানের আইন-প্রণয়ন 
ক্ষমতা--শরিয়াতের প্রকৃত প্রাধান্য ও ধর্মের প্রভাব-- 
সুলতানের প্রতিপত্তি__স্থুলতানের সরকারী কর্তব্যাবলী-- 


১৮ 


(আট) 


ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা--ব্যক্িগত আইন--বিভিন্ন শ্রেণীর 
সহযোগিত1 । 


চতুর্থ অধ্যায় ঃ রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন 


দরবার ও উৎসবাদি--গৃহস্বালী সংগঠন--সংগঠনের উচ্চ- 
পদস্থ ও নিয়পদস্থ কর্মচারিবন্দ ওয়াকিল-ই-দার-আমীর 
হাজিব (বারবেক, )--নকিব - দেহরক্ষী (“জানদার*)-- 
অধস্তন কর্মচারিগণ-_-আমীর-ই-মজলিস -কারখানা-_- 
রাতিবি-_গায়ের রাতিবি-_ রাজ আন্তাবল-_রাজকীয় 
শিকার--রাজদরবারে শিষ্টাচার ও মাজিত আদব-কায়দা 
_রাজপরিবার- ক্রীতদান । 


পঞ্চম অধ্যায় 2 কেক্দজীয় শাসন ব্য. স্থা 


রাজ্য-শাসনে আলাপ-আলোচনা ও শলা-পরামর্শের 
প্রয়োজনীয়ত।-_মন্ত্রিমণ্লী,প্রতিনিধিমূলক পরিষদ কিনা? 
ওয়াজি-,.(প্রধানমন্ত্রী)_ওরাজিরের বৈধ শ্রেণী ধিভাগ-- 
ওয়াজিব্রের কর্তব্য-_ওয়াজিরের পদমর্ষাদ1-_ওয়াজিরের 
বাধা ও অন্ুবিধা_ কেন্দ্রীয় পগিষদ-_দিওয়ান-ই-ওয়া- 
জিরাত (ওয়াজিরের দপ্তর)-_অন্ঠান্য মন্ত্রণালয়-_দিওয়ান- 
ই-খিসালাত, দিওয়ান-ই-কাজী- দিওয়ান-ই-আরজ-_ 
দিওয়ান-ই-ইনশা- দিওয়ান-ই-বাধিদ--বিভিন্ন দপ্তর 
গোয়েন্দ। ও গপ্চচর কেন্দ্রীয়-মপ্রিদের স্বান-_ না'ইব-উল- 
মুলক--সন্তব্য | 


ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ অর্থ ও রাজন্ব-ব্যবস্থা 


রাজস্বের প্রধান উৎস--ধর্মীয় ও বৈষয়িক গানিমাত-_ 
জাকাত _- সাদকাহ্‌-- ওশর -_ জিজিয়!--ভূমি-রাজস্ব 

*ওশরি জমি _সুল্হি জমি-আরজ-ই-মুমলিকাত-_খারাজ 
বণ্টন ব্যবস্থা (শেয়ারিং প্রথা”)_-মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি-- 


২৪ 


৩৩ 


৬৫ 


(নয়) 


জরিপের বরীতি-কর নিরপণ- রাজন্বের নিদিষ্ট হার--- 
নগদে অথবা শস্যের মাধ্যমে রাগের রাজস্ব প্রদান-_- 
রাষ্ট্রের রাজস্ব দাবি- বাষ্রের অংশ--শতকরা নিদিষ্ট হারে 
কর সংগ্রহকারী--ভূগি সমর্পণ, হস্তান্তর ও স্বত্ব-নিয়োগ-_ 
ইকৃতা__জায়গীর প্রথা-_ মূল্য-নিধণরণ--রাজস্ব এককে 
সাম্রাজ্য বিভক্তিকরণ-_রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারিবন্দ 
-_ উত্তরাধিকারীহীন সম্প্তি--উপহার ও উপচঢোঁকন-- 
ভবিষ্যতের জনা সঞ্চিত ধন- আয়-ব্যয়ের আথিক 
আগাম হিসাব । 


সপ্তম অধ্যায় £ সামরিক শীসন-ব্যবস্থা রে ৮ 


কেন্দীয় সামরিক-দপ্তর, দিওয়ান-ই-আরজ--দাগ ও 
হুলিয়? প্রথা সৈন্তদের নিদিষ্ট স্থানে নিয়োগ-_ সামরিক 
বাহিনীর শ্রেণী বিন্যাস __ অশ্বারোহী বাহিনী-_ হস্তি- 
বাহিনী -- পদাতিক বাহিনী - গোলন্দাজ, অস্ত্রশস্ত্র, 
আগ্েয়াস্ত্র, কামান, গোলা-বারুদ-_দুর্গ অবরোধ, ইঞ্জিন 
ও কৌশল -_ সন্ধানী লোক ( “স্কাউট? ) ও গুপ্রচর-- 
ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল-- পতাকা সামরিক সংগঠন 
বেতন ও ভাতা--পুরঙ্কার ও সন্মান-চিহ--সৈন্ত সংখ্যা 
সেনাবাহিনীতে কর্মচারিবন্দ-_ যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে 
সৈন্য সমাবেশ- প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও নৈতিক চরিত্র । 


অষ্টম অধ্যায় £ বিচার ও পুলিশী শাসন-ব্যবস্থা ... ......১০৪ 
সদর-উস্-সুদুর __ কাজী-ই-মুমালিক-_ শেখ-উল্-ইসলাম 
_বিচার ব্যবস্থায় প্রধান আইন বলবৎকারী--দিওয়ান-ই 
সিয়াসত -- দিওয়ান-ই-মাজালিম -- দিওয়ান-ই-কাজা। 
_-কাজী--আমীর-ই-দাদ -_ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে 
কলহ-বিবাদ -- মুহতাপিব -__ দিওয়ান-ই-রিয়াসাত __ 
পুলিশ-_বিচারে নিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শ । 


(দশ) 


নবম অধ্যায় £ প্রাদেশিক ও স্থানীয় শীসন-ব্যবস্থা ১. ৮০ ১১৭ 
প্রাদেশিক গভনর -_ গভর্নরের কর্তব্য ও দায়িত্ব 
প্রাদেশিক আরজ -__ প্রাদেশিক সাহিব-ই-দিওয়ান -- 
প্রশাসনিক বিভাগ--শিক কিংবা সরকার-এর প্রশাসনিক 
কাঠামো-পরগণার (কস্বাহর) প্রশাসনিক কাঠামো 
স্বানীয় শাসন-ব্যবস্থা, গ্রাম- মন্তব্য | 


দ্বিতীম্র খণ্ড 


মোগল আমলে শীসন-ব্যবস্থ। 


প্রথম অধ্যায় ? মোগল শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ৮... ১১২৭ 
বতশম্বান ক্যলে মোগল শাসন-পদ্ধতির দিক ও প্রভাব-_ 
মোগল শাও্নবব্যবস্থায় দেশী ও বিদেশী উপকরণ-_ 
সামগ্িক পদ্ধতি-্বাজস্ব নীতির বৈশিটি-আইন ও বিচার 
পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ৷ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সঙ্ঞাট ৮০, ৮০, ১৩৩ 


সাবভোঁম, ওসমানী খেলাফতের সহিত মোগল সম্রাটদের 
সম্পর্ক__এখএরিক ক্ষমত।- আল্লাহর প্রতিবিশ্ব, প্রতিচ্ছায়। 
-কেন্রীয় শাসন- বাবস্থা বাট্রে সম্রাটের বৈধস্বান-- 


সম্রাটের কতব্য, দায়িত্ব নিষ্ঠা ও সরকারী নিত্যকর্্ন 
সম্পাদন- _ঝরোকা-দর্শন- সম্রাটের নিত কর্ম-তালিকার 


গুরুত্ব - মোগল দরবার -- রাজ আস্তাবল- রাজকীয় 
ধিকার-__রাজকীয় বিশিষ্ট সন্মান--পরিচয়-চিহ্ছ--খুৎবা__ 
তিরাজ-_সিক্কাহ-ফরমানসীল-মোহর । 


(এগার ) 


তৃতীয় অধ্যায় ঃ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ। 


চতুর্থ অধ্যায় £ 


সম্রাটের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা” 
সম্লাটের অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা-_ ওয়াজির, প্রধানমন্ত্রীর 
পদমর্যাদা, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা __ ওয়াকিল, 
বৈরামখা,নর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় চারি মন্ত্রী 
ও দপ্তরসমূহ--_দিওয়ান, অর্থ ও রাজস্ব দপ্তর- প্রধান 
দিওয়ানের কর্তব্য _- দিওয়ান-ই-তানের (তঙ্কার) 
কর্তব্যাদি _- দিওয়ান-ই-খালসার কর্তব্যাদি-- আকবর 
ও অন্তান্ত সম্রাটের আমলের দিওয়ান--টোডরমলের 
রাজস্ব সংস্কার __মীরবখশী ও সামরিক দপ্তর-মীর- 
বখশীর কর্তব্যাদি _ মীরসামান (খানসামান ) ও 
সরবরাহ দপ্তর__মীরসামানের (খানসামানের) কর্তব্যাদি 
_-সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ--সদর, ধর্ম বিষয়ক 
দণ্তর ও বিচার বিভাগ--সদরের কর্তব্য ও দায়িত্বাদি-- 
ধর্মবিষয়ক দপ্তর অর্থাৎ সদরের দণ্ত্-কাজী ও বিচার 
বিভাগ- কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের স্থান। 


ভর্থ ও ভুমি- রাজস্ব ব্যবস্থ। 


আল.গানিমাহ -_ আজ-জাকাত ও আস্-সাদ.কাহ্‌ _ 
আল .-জিজিয়া_-আল.-ফে- মৌগল আমলে জমির শ্রেণী 
বিশ্তাস_খালিসা জমি_আল.-ইকৃতা-আল.-ওশুর ও 
আমদানির উপর শুন্ধ-_বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি--একচেটিয়া 
বাবসা টাকশাল-__খনি - উপহার ও উপচোৌকন-_ 
“'আবওয়াব” (অবৈধ কর )- ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থ!, রাজস্ব 
এককে সাম্রাজ্য বিভক্তিকরণ--রাজস্ব কর্মচারী- রাষ্ট্রের 

₹শ, খারাজ--ভূমি রাজস্ব নিরপণ পদ্ধতি- সাম্রাজ্যের 
মোট ভূর্মিরাজস্বের পরিমাণ -- রাজস্ব আদায়ের 
বাবস্থা । 


১৪২ 


১৬৪ 


(বার ) 


শ্পঞ্চম অধ্যায় ঃ সামরিক শাসন-ব্যবস্ছা রর ১৮৩ 
মনসবদারী প্রথা- প্রথম পর্যায়--দ্বিতীয় পর্যায়_-তৃতীয় 
পর্যায় চতুর্থ পর্যায় পঞ্চমও শেষ পর্যায়__সামরিক 
বাহিনীর পুনর্গঠন পরিকল্পনা_ মনসবদারদের শ্রেণী- 
বিভাগ-দাখিলী ও আহ্দী-বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে 
সেনাবাহিনী-বেতন ও ভাতা--পুরস্কার, বিশেষ উপাধি, 
সম্মান-চিহ্ন__জলন্ত'লোহ্‌ দ্বার! চিহ্নিতকরণ--“চেহরাহ' 
(ছলিয়।) শ্রেণী বিশ্তাস_“তশিহাহ্‌, 
সনাক্তকসণ- সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখা অশ্বারোহী 
-পদাতিক_ হস্তী-গোলন্দাজ, কামান, গোলাবারুদ, 
মীর আতশ--অগ্ুশভ্রতরবাগি- যুদ্ধে ব্যরহত কুঠার 
_বর্শা-ছোরা ও ছুরি _ তীর-ধনুক--পিস্তল- বর্ম 
-- সংগঠন - শ.ঙ্ঘলা, সামরিক কুঢকাওয়াজ ও 
প্রশিক্ষণ_-দূর্গ ও সামহ্কি ঘটি দুর্গ অবরোধ কৌশল 
_-সৈম্ধদের অগ্রগমন-পরিবহণ- শিবির শ্লোক 
সরবরাহ” গোয়েন্দ ও গ৫চর- মনোবল । 





ষষ্ঠ অধ্যায় 8 ব্চার-ন)বস্থা! -, * ২০৮ 
ব্চার-সংগঠন-সমা৯--সদর- প্রধান কাজী -_ স্ুবার 
কাজী--সরকার-এর কাজী-_ পপগণাজগ কাজী-মুফ তি 
সীর আদল--কাজী-ই-আস্কাম-ব্ঢারের নিরম-পদ্ধতি 
ও কার্ধপ্রণালী--জপখাধ সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণ। ও 
অপরাধের শ্রেণী বিশ্তাস--অপরাধ প্রতিরোধের উপর 
গুরুত্ব আরোপ-শাস্তির শ্রেণী বিভাগ--আপীল- মামলা 
মোকদ্দমার ভ্রত বিচার সম্পাদন-_মুহতাসিব-_শান্তি- 
শ.ঙ্খল। ও পুলিশ- কারাগারের প্রশাসন-ব্যবস্বা_ মন্তব্য । 


সগুম অধ্যায় £ প্রাদেশিক ও স্থানীয় শীসন-ব্যবস্থাঁ ৮ 2 ই২৬ 
সাম্রাজ্য আুবায় বিভক্তিকরণ-_সুবার বিভিন্ন দপ্তর ও 
প্রধান কর্মকর্তাগণ--গভন'র (শ্ুবাদার)--“আতালিক' 


(তের) 


ডউেপ-গভন র) -_ ভারপ্রাপ্ত ভাইস-য়-_যুগ্ম গভর্নর-_ 
জবাদারের কত'ব্যও দায়িত্ব_দিওয়ান__প্রদেশে ছেত 
শাসন পদ্ধতি-দিওয়ানের কর্তব্য ও দায়িত্ব-_দিওয়ানের 
সচিবালয় বখশী --সদরও কাজী --কোতোয়াল -- 
ফোৌজদার--মীরবহর- সংবাদ সংস্থা! ও সংবাদদাত1-- 
প্রাদেশিক সরকারের প্রকৃতি_ স্বানীয় শাসন-ব্যবস্থ1- 
সরকার-এর শাসন-ব্যবস্বা_ পরগণার শাসন-ব্যবস্থা 
শহরের শাসন-ব্যবস্থা-কোতোয়ালের ক্ষমতণ ও দায়িত্ব 
-__ বন্দরের শাসন-ব্যবস্থা - বন্দরের শাসন-ব্যবস্বায় 
কর্মকর্তাগণ -- গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা _ গ্রাম্য পরিষদ, 
পঞ্চায়েৎ-_পঞ্চায়েৎ নির্বাচন--পঞ্চায়েং উপ-কমিটি- 
পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের কতব্য -- পঞ্চায়েতের 
কার্যাবলী । 





অষ্টম অধ্যায় ? উপসংহার 


পরিশিগ্থ £ 


মোগল শাসন ব্যবস্থায় কৃতিত্ব, ক্রটি-বিছ্যুতি ও দোষ-গুণ । 


(ক) বংশ-পরিচয় 

(খ) শব্ধ-কোধষ 

(গ গ্রন্থপঞ্জী 

(ঘ) শব্দ-সংক্ষেপ তত *** 
(৩) নির্ঘণ্ট হর রি 


ডেড 
*₹৬৯ 
৬৮" 
২৮৫ 
৮৬ 


প্রথম খণ্ড 


স্বলতানী আমলে শাসনব্যবস্থা 


প্রথম অধ্যায় 
উপক্রর্ণণিক। 


মধ্যয্ীয় ভারতে স্তুলতানী আমলে মুসলিম শাসন- ব্যবস্থার ইতিহাস রচন' 
করিতে যে সকল তথ্যের উৎস ব্যবহৃত হইয়াছে, উহা সংক্ষিপ্তভাবে নিষ়্ে 
আলোচিত হইল । 

মৌলিক উৎসরূপে আরবী ও ফাসী স্ষত্র গ্রন্থাদির মূল্য অপরিসীম । উতবীর 
রচিত 'তারিখ-ই-ইয়ামিনী” পুস্তকে গজনী সুলতানদের শাসন-ব্যবস্থার পদ্ধতি 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন। নাই । আবুল ফজল বইহাকীর লিখিত “তাগ্লিখ-ই 
আল্‌-ই সবৃক্তিগীন' নামক পুস্তকটি দুর্ভাগ্যবশতঃ এখনও পাওয়া যায় নাই ; 
তবে এই পুস্তকেরই একটি খণ্ডবিশেষে “তাসিখ-ই বইহাকী'তে গজনী কেন্দ্রীয় 
সরকারের শাসন-ব্যবস্থ।, বিশেষ কয়া দরবার পগ্চালনা বিস্তারিতভাবে 
লিখিত আছে । আল্‌ কারদিজীর রঠ্ত “জন্ননুল আখবার* একটি সংক্ষিপ্ত ও 
নীসস ঘটনাপঞজী | 

দিল্লী সুলতানী আমলের গোড়া দিকের শাসন-ব্যবস্থ' সম্পর্কে (১১৯১-১২১৭ 
প্রাস্টাব্দ) হাসান নিজামী রচিত “তাজ-উল-মাআছিন' একট মৌলিক উৎস ও 
একটি তথ্যবহুল প্রশ[পশিক পুস্তক । “ভাশিখ-ই-ফখ্ উদ্দীন মুবারক শাহ; একটি 
সমসামর্িক মুল্যবান ঘটন।-সম্বলিত গ্রগ্থ। শুধু সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক 
সম্পর্কে এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে । আবু ওমর মিনহাজ উদ্দীন ওসমান- 
বিন-সিপ্জাজ উদ্দীন আল্‌ জাওয়াজ জানীর এ্রচিত “তবাকাত-ই নাপিরী* মুসলিম 
ইতিহাসের একট সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ । এই পুস্তকে ১২৬১ সাল পর্যন্ত দিল্লীর 
স্ুলতানদের ইতিহাস পাওয়। যায়। মিনহাজ শিজে কিছু দিনের জন্য প্রধান 
কাজী ছিলেন ; কিন্তু দুভাগ্গ্যবশতঃ তাহার রচনায় শাসন-ব্যবস্থ1 সম্পর্কে খুব 
বিস্তাসিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। জিয়াউদ্ীন বারনীর লিখিত 
“তারিখ ই-ফিরোজশাহী” একটি মুল্যবান সমসামরিক গ্রন্থ । তিনি একজন অবসর- 
প্রাপ্ত রাজকর্মচারী ছিলেন এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থ1 সম্বন্ধে তাহার প্রচুর উৎসাহ: 
ছিল । ঘদিও তাহার ঘটনাপঞ্জী নির্ভরযোগ্য নহে, তবুও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কারাদি 
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তিনি শিখখ,তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । শাম্স-ই-সিরাজ আফিফের চিত “তারিখ- 
ই-ফিরোজশাহী' একটি সমসাময়িক তথ্যবছল পুস্তক । তিনিও একজন রাজকর্মচারী 
ছিলেন। তাহার পুস্তকে সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের আমলের শাসন- 
ব্যবস্থার বিস্তাসিত আলোচন। ধ্হিরাছে । বঝাকিপুর সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
“সিরাত-ই-ফিরোজশাহী' একটি দুলভ পাগুলিপি। খলিফার সঙ্গে দিল্লীর 
স্রলতানদের সম্পর্ক ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । 

ইয়াহিয়া ধিন আহমদ 'আস্-সহমিন্দীর পচিত “তাগিখ-ইশ্মুবাগকশাহী'তে 
সাইয়েদ স্বলতানদেস ১৪৩9 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শস: হ্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে । 
আফগান বংশের শাসনবাবস্থ! সম্পকে কোন সমসামরিক ঘটনাপজী নাই । 
সুতরাং পরবতাঁ সময়ে মোগল সঘাট আকবর কিবা জাহাঙ্গীরের আমলে 
লিখিত পুস্তকের উপব্র আমরা নিডবশীল, যেমন খাজ। নেয়ামতউল্লাহ্‌ হিবাতির 
রচিত “তাগিখ-ই-খানজাহানী? ব। মাখজান-ই-আফগানী? এব আব্বাস সারওয়া- 
নীর লিখিত “তুহফাহ্‌-ইআকবপাহী” বা তাগিখহুশেরশাহী?। তবে এই 
পুস্তকাদিতে আফগান সুলতানদিগকে আদর্শ শাসকরূপে শ্রশংস! কমিবার 
চেষ্টার প্রয়াসে অঠ্িএয়ো টি কন। হইনাহে, ইহা অনধীকার্ধ। কিন্ত নিজাম 
উদ্দীন আহম্দ-এটিভ তখাকাতই-আকবনা? ও আব্পুল কাদির বদাঠুনী- 
লিখিত 'মুন্তাখাব-উডউ২তাওগ়ানিত গ্রহনে পগ্রয়েজনীযর় সংশোধন লক্ষ্য কন। 
যায়। 

সমসাময়িক সাহিত্য বহ মুল্যবান তথ্য শিহিত আছে। আমীর খস্কর 
রচনাবলী গুকত্বপূর্ণ এতিহাপিক তখ্যে সন্বধ । তাহার “তুঘলক-নাম।” বিশেধ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । নুহপিপিহয়'এ স্রলতান কুতুবউদ্দান নুবাপকশাহের আমলের 
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থ। বণিত আছে । হিজজ-ই-খুসকভী' শাসন- 
ব্যবস্থার উপর প্রচ্ণা আলোকপাত কগিয়াছে। খুস্রুয সমসামরিক হাসানের 
গীতিকাবাও খুবই জ্ঞানগর্ভ। ইগামী চিত 'ফুতুহ-উস্-সালাতিন' মধ্যযুগীয় 
ভারতের মূল্যবান ঘটনাপঞ্জী। ন্থুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের অগ্ঠতগ মন্ত্রী 
আইন-উল-মুলক সরকারের শাসন-ব্যবস্থ। সংক্রান্ত বহু তথ্যপূর্ণ সরকারী চিঠিপত্র 
গ্রহ করেন৷ তাহার সংগৃহীত “ইনশা-ই-মাহরু” শাসন-ব্যবস্থার উপর আলোক- 
পাত. করিয়াছে । .সরকারের শাসন-ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হইত, উহাতে 
ইহার বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে । 
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স্থুলতানী আমলে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
ইবনে বতৃতা। তিনি ১৩৩৩ সনে ভারতে আগমন করেন এবং নয় বংসর 
এই দেশে অবস্থান করেন। তাহার “তুহফাত,-উন্-ুক্জার ফি গরাইব-ই-অল্‌ 
আমসার, পুস্তকে স্ুলতানী আমলে সরকারের শাসনব্ব্যবস্থা, সামাজিক জীবন 
ও রাজদরবারের চমৎকার বর্ণনা কত্বা হইয়াছে ; যদ্দিও ইহা! খুব নিরযোগ্য 
নহে, কারণ ইহার ভিত্তি ছিল মূলতঃ জনশ্রুতি ও জনরব। ইবনে ফজলউল্লাহ্‌ 
আল-উম[শি গচিত “মাসালিক-উল-আবলার ফি মুমালিক আল-আমপাত' গ্রন্থে 
বিভিন পরিএ্রমগকারী ও প্রবাপী ভারতী মুসলিমদের বিবরণী সংগৃহীত 
হইয়াহে। এই বিবরণী সুলতান মুহন্মদ-বিন তুঘলকের রাজত্বকাল সম্পকিত। 
বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ-কাহিনীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 

নুলতাণী আমলের রাজনৈতিক ও আইন সংক্রান্ত পুস্তকার্ণি স্বভাবতঃই মুসলিম 
শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসেত্র প্রয়োজনীয় পইভূমি স্থট্টি করিয়াছে । “হিদারাহ্‌ ও 
ওয়াকেনাহ্‌* হইতেহে বিখ্যাত আইন-গ্রন্থ। আুলতান কিখোজণাহ্ররে পৃটপোষক- 
তার শ্নঠ্িত কিকাহ-ই-কিরোজণাহী” বিশেৰ উল্লেখযোগ্য ৷ ফখবউন্দীন মুবাএক 
শাহের রচিত “মাদধ-উল-মুলুক ওয় | কিফায়াতে-উল-মাশলুক' এবং হাজী আবদুল 
হান নুহাশগিব গঞ্জনভীণ লিখিত দস্হুঘ-উল-শ'লবাব ফি ইলমইল-হিসাৰ, 
নামক পৃপ্ত তরে সম্পামারিক প্রা্গনৈতিক, সামর্রিক অবস্থা ও স)কারের প্রণাসনিক 
কাঠামো চিত্র চমৎকারভাবে অপ্ষিত হইয়াছে । বিশেষ কিমা এই সমগপাখয়িক 
গ্রন্থে রাজন্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তাটিতভাবে আলোচিত হইয়াছে : ইহার এঁতি-” 
হাপিক গুরুত্ব তুলনাহীন । 

রাজনৈতিক ইতিহাপ লিখিতে মেনন মুত্রা-বিজ্ঞনি। পরিমাপ-বিজ্ঞান ও 
শিলালিপি তথ্যের উৎস হিসাবে অতীব প্রয়েজনীর, তেমশি শাসন-ব্বস্থার 
ইতিহাস ঝটনায়ও ইহাদের গুরুত্ব অপমিসীশ। এই ক্ষেত্রে এডওয়ার্ড টমাস 
ও এ২০- নেলনন্‌ রাই )-এর পুস্তকাধি বিশে উল্লেখযোগ্য । 

ভারতীর মুসলিম ও অমুসলিম এতিহাসিকদের ইংরেজীতে লিখিত, ভারতে 
মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ আরবা ও ফাসাঁ ভাষায় লিখিত 
বছ মূল গ্রন্থের ইংরেজীতে অনুবাদ ইত্যাদি অতি সতর্কতার সহিত এই পুস্তক 
রচনায় ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । বাছাই কর পুস্তকাদির পূর্ণ তালিকা! পরিশিষ্টে গ্রন্থ 
পঞ্জীতে সংযোদ্দিত হইয়াছে বলিয়া এখানে ইহার পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন | 
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ভারতে মোগল আমলে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস লিখিতে যে 
সকল মোলিক গবেষণামূলক তথ্যবছল উৎস৯ ব্যবহৃত হইয়াছে, নিয়ে তাহা 
সংক্ষিপ্তাকারে আলোচন! করা হইল । 
এই ব্যবহৃত উৎসগুলিকে আট ভাগে ভাগ করা যায় £ 
(১) এই সময়ের ঘটনাপঞ্জী ; 
(২) সমসাময়িক ফাসী গ্রন্থ ; 
(৩) মোগল সামাজ্যের শাসন-ব্যবস্বার বিশ্লেষণ সম্বলিত ফার্সী 
পাণ্ডলিপি ; 
(৪) সব্কারী চিঠিপত্র ও নথিপত্র ; 
(৫) জীবন-চ্িত : 
(৬) মুসলিম আইনশাস্ত্জ্ঞ ও অন্তান্ত লেখকদের রাজনৈতিক মতবাদের, 
উপর রচিত পুস্তকাদি ; 
(৭) ইউরোপীয় পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী এবং 
(৮) সাম্প্রতিক কালে রচিত পুস্তকাদি । 
মহামতি মোগল সম্রাট আকবরের শাসন-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ আলোচন, 
প্রখ্যাত এঁতিহাসিক আবুল ফজলের রচিত “আকবর-নামায়' পাওয়া যায় । 
“আকবর নাম।' আকবরের রাজত্বকালের একট প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ | 
“আইন-ই-অআ।কবরী” আকবর-নামার তৃতীয় খও্ড। আকবরের কেন্দ্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থাত্র বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যাবলী ইহাতে বিশদভাবে বণিত আছে । 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী “তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' একটি মূল্যবান গ্রন্থ । 
তৎকালীন মোগল শাসন-বাবস্থার বিস্তান্তি বিবপ্নণ এই পুস্তকে পাওয়া যায় । 
মোগল গাজদরবারের এতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরীর রচিত 'বাদশাহ- 
নামা” (পাদশাহনামা') গ্রহ্থে সগ্তাট শাহজাহানের আমলের মোগল শাসন- 
ব্যবস্থার পূণ চিত্র পাওয়া যায় । 
মোগল রাজকর্মচারী মুহম্মদ সালিশ কামবুহের রচিত 'আমল-ই-সালিহ" 
নামক গ্রশ্থুটও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 
মোগল সগ্রাটদের প্রতোকের রাজত্কালেই, সমসাময়িক লেখক 'ও এঁতি- 


১ বিশেষ ্রষ্টবা £ আচার্য যছুনাথ সরকার £ “মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ, 
(প্রবাসী ১৩৫১, ভাগ ৯, নং ১১, ফাল্ভুন, পূ: ৮৭৩-৮৭৯ )। 


উপক্রমণিকা ৫ 


হাসিকগণ ফারসী ভাষায় মুল্যবান তথ্য-সম্থলিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । 
নিজামউদ্দীন রচিত “তবাকাত-ই-আকবরী” ও বদায়ুনী রচিত 'মুন্তাখাব-উত-- 
তাওয়ারিখে'র নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । আকবরের শাসন ব্যবস্থার 
ইতিহাস হিসাবে তুলনামূলকভাবে বদায়ুনীর গ্রন্থ নিজামউদ্দীনের গ্রন্থ অপেক্ষা 
অধিক প্রয়োজনীয় । বদাযুনীর পুস্তকটি আকবরের রাজত্বের রাজনৈতিক বাদানু" 
বাদ সম্বন্ধে মূলতঃ লিখিত হইলেও, শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে 
যে প্রচুর তথ্য এই পুস্তকে পাওয়া যায়, ইহার সঠিক মূল্যায়ন করা হয় নাই। 
জাহাঙ্গীরের আমলে মুতামিদ খানের রচিত “ইকবালনামী” গ্রন্থের নাম 
উল্লেখ করিতে হয়। 'মা'আছির রহিমী” জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ইতিহাসের 


জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক, কিন্তু এই পুস্তকট শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসের সঙ্গে 
সরাসরিভাবে জাড়িত নহে । 


শাহজাহানের আমলে সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারীদের শাসন-ব্যবস্থার কার্যাবলী 
সম্পর্কে, উচ্চ রাজকর্মচারী সাদিক খানের রচিত “তারিখ ই-শাহজাহানী” প্রয়ো- 
জনীয় উপকরণবছুল একটি উল্লেখযোগা পুস্তক (রি. মি. প্রা- পাগ্ুলিপি ১৭৪)। 
সমসাময়িক লেখক চদ্্রাভন ব্রাহ্মণের রচিত চাহার চামন" নামক গ্রন্থট (ি' 
মি. অ. পাণ্ডুলিপি ১৬, ৮৬৩) শাহজাহানের আমলের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা 
সম্পর্কে একটি অতি মূল্যবান প্রামাণিক গ্রন্থ। মোগল সাম্লাজোর শাসন-বাবস্থার 
ইতিহাস রচনা করিতে, কোন লেখকই এখনও উল্ত ্রশ্থট সঠিকভাবে 
ব্যবহার করেন নাই । 

মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী ও 
প্রশাসনিক আইন-কানুন সম্পর্কে রচিত আরেক শ্রেণীর ফাসাঁ মৌলিক পা, 
লিপি রহিয়াছে । | 

“স্তুর-উল-আমল-ই-আওরঙ্গজেবী' (ব্রি. মি. অ. পাগুলিপি ৬৫৯৯) 
নামক পাও লিপিট প্রধান প্রধান প্রশাসনিক আইন-কানুন ও রা পরি- 


চালনার পদ্ধতির একটি সংক্ষি বিবরণী । 
মোগল কেন্দ্রীয় রাজন্ব ও প্রাদেশিক শাসন-বাবস্থার বিশদ ধারণা 


লাতের জন্ত চাত্তারমল-রচিত “দিভান্‌ পসন্দঃ (ব্রি, মি" অ* পাগুুলিপি ২০১১), 
নামক পাও লিপি অত্যধিক প্রয়োজনীয় । 
শাকির খানের রচিত “তারিখ-ই-শাকিরখানী” (ব্রি মি- অ. পাণ্ডলিপি 


৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


৬৫৮৫) মোগল সম্রাটদের বিশেষ করিয়া! আকবরের শাসন-বাবস্থার উপর 
বিশেষ আলোকপাত কগিয়ছে । 

মোগল প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সুবা। সরকার ও 
মহলের বিস্তারিত আলোচনা মুলী ঠাকুর লালের রচিত “দস্তুর উল-আসল- 
ই-শাহানশাহী” নামক ফার্সী পাগড,লিপিতে পাওয়া যায় । 

“মিরাট-উল.-ইস্তিলাহ্‌” (ব্রি. মি. প্রা পাওুলিপি ৮১৩) ফাসীঁ পাও 
লিপিতে মোগল গাজকর্মচারী, মনসবদারদের উপাধি প্রদানের শিয়ম এবং 
বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত ন্যিমাবলী বণিত আছে। 

নজাফ. আলী খানের প্রস্তুতকৃত মনসবদারদের পদ ও বেতনের বিভিন্ন 
ধাপের তালিকার পূর্ণ বিবরণ “শারাহই-মনসিব' (প্রি মি- প্রা" পাঞ্ুলিপি 
১৯০৬ ) নামক ফাঁসী পাওলিপিতে আলোচিত হইয়াছে । 

আলী মুহপ্মদ খানের পলচিত ফাসী পাগুলিপি 'শিরাট-ই-আহগদী? (রি. 
মি. অ. পাগ্ুলিপি ৬৫৮০) একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক । মোগল আমলে 
একটি প্রাদেশিক শহর কিভাবে শাসিত হইত, ইহার সুম্প্ট ধারণ। এই পুস্তক 
পাঠে লাভ করা যায় । 

মোগল আমলেন রাজদবারের সঞ্কারী চিঠিপত্র ও নথিপত্রের সংকলন; 


মোগল শাসন বাবস্থা +ম্যক ধারণ। লাভের জন্ত একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের 
উৎস। 


কেন্দ্রীয় নিস দিলী ও প্রাদেশিক রাজধানীতে রক্ষিত সংকারী 
কাগজপত্রের বেশীর ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে । সৌভাগ্যবশতঃ আহ্বরে (জয়পুর) 
রক্ষিত সরকারী নথিপত্র নষ্ট হয় নাই এবং এখনও জুব্ক্ষিত আছে । দলিলপত্রের 
সধাপেক্ষা মূল্যবান হইতেছে এই “আখ বরাত । এইগুলিকে মোগল দরবারের 
কাধাবলীর ধারাবাহিক বিবরণী বলিলে আরও সঠিক হইবে । ইহাতে রহিয়াছে 
সরকারী কর্মচারী নিয়োগ-পদ্ধতি বেতনের হার, ছুটি মঞ্জুরি, রাজস্ব হিসাব, 
প্রশাসনিক সংস্কার ইত্যাদি ।৯ সমর অধিনায়ক, গভর্ণরদের ক্ষমতা, ভূমি রাজস্ব 
ধার্য ও আদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী ইহাতে বণিত হইয়াছে। তদুপরি মুন্সী 
হরকরানের লিখিত “ইনশা-ই-হরকরানে' মোগল শসন-ব্যবস্থায় ভূমি-রাজস্থ ধার্য 
ও আদায় পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচন। রহিয়াছে । 


১ শ্রীরাম শর্ধা £ মোগল গভর্ণমেন্ট শাগড আডমিনিস্টে,শন, পৃঃ ৮-১১ ও ১৩) 


উ পক্রমণিকা ৫ 


চাহার চামনের গ্রহ্ুকার চক্রাভন ব্রাঙ্গণের 'ইনশা-ই-ব্রাক্গণে' (আই ও. অতি- 
পিজ্ত পাগুলিপি ২৬,১৪১) মোগল সগ্রাটদের সঙ্গে উচ্চ রাজকর্মচারীদের এবং 
উচ্চ সাজকর্মচারীদের মধ্যেকার পারম্পিক সম্পর্ক আলো ন। করা হইয়াছে ।. 

লিতিফা-ই-ফৈজী' আবদুস সামাদ আফজাল মুহম্মদ কর্ত.ক সম্পাদিত “মুকা- 
তাবাত-ই-আল্লামি আবুল ফজল" এই প্রসঙ্গে বিনেষ উল্লেখযোগ্য । 

শাহজাহানেম শিক) প্রেরিত মুজা-ফর খানের চিঠিপত্রের সংকলন (ব্রি 
মি. অ. পাঞগুলিপি ১৬,৮৫৯ ), 'আরজেদাণত," শাহজাহানেন আমলে বিচাু 
ব্যবস্থার উপর আলোকসম্পাত করিয়াছে । 

'ককাত-ই-মালমগীণী'তে১ আওরঙ্গজজেবে॥ ১৮১টি চিঠি পাওয়া] যায় । এইসব 

পত্রে মোগল শানন-বাবস্থার বিবদ্ণ পাওয়া যায় । 

মোগল শাসন ব্যবস্টার ইতিহাস »৮খাঝ উপাদান হিসাবে জীবনচগিত একটি 
প্রধান উৎস । প্রধান রাজকর্মচারী ও আমীসদেএ পারস্পাদিক সম্পর্ক এবং তাহাদের 
প্রশাপনিক কর্মধাখার বিশেব আলোচন! নান। জীবনচরিতে প1ওয়া যায় । 

মোগল দাশম্রাজোথ আমীস ও আাজকর্মচাতীদের জীবনধাঞার খিস্তাগিত 
আলো।»না-সম্বলিত, শাহ নাওয়।জ খান ওএফে সন্সম্উদ-দৌলাস রচিত 
“মাআহি +উল- ওমান? একটি প্ুপতিচিত প্রকাশিত গ্রন্থ। কিন্তু এই পুস্তকের 
গুধান ক্রট হইল যেঃ তথ্যের উৎস সম্পর্কে ইহাতে কোন উল্লেখ নাই । 

এদএউদীন মুহম্মদের রচিত 'ই্শাদ-৬ল-ওয়।জারাতে? (প্রি- মি: প্র" পাগুলিপি 

, মুসলিম ওর়াজিএদের সংকিপ্ত জীবনচঞ্িত আলোচিত হইয়াছে। 

কেওয়ালগাম লিখিত “তাজকিাত-উল-ওমার়াতে' (ব্রি'মি অ+ পাণগুলিপি 
১৬,৭০৩ ), মোগল পাগ্তাজ্যে আমীদেস সংক্িব জীবনকাহিনী বণিত আছে। 

শ[হজাহানের রাজত্বকালের চন্দ্রাভন ব্রা্ীণ-রচিত 'চাহার চামনে (রিং মি. 
অ. পাও্লিপি ১৬৮৬৩) এ সময়কাস মত্ীবর্গে বিবরণ লিখিত আছে । 

শাসন-ব্যবস্থায় সম্মাট ও ওয়াজিএদের কর্তব্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে 
হইলে রাজনৈতিক মতবাদ সংক্রান্ত গ্রস্থাদি পা আবশ্যকীয় । 

ফজল-“'ন-রোজেবাহান ইস্পাহানীর রচিত “সুলুক-উল-মুলুক' (ত্রি' মি. প্রা' 
পাগুলিপি ২৫৩ ), এবং আলী-বিন-শাহাব হামলানীর লিখিত 'জখিরাত-উল- 


৯০০ 





সপ শপ পপ 


১ অনুদিত গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইযাছে। 


৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থাৰ ইতিহাস 


মুলুকে? প্রি. মি. অ. পাণ্ডুলিপি ৭,৬ ১৮ ) সম্রাটদের কর্তব্যাদি সম্পর্কে আলোচনা 
কর! হইয়াছে । র 

এই প্রসঙ্গে গাজ্জালীর “সুলুক-উল-সালতানাত' (ব্রি মি- প্রা, পাগুলিপি 
২৫৪), আল.-মাওয়াদার “আহকাম-ই-স্ুলতানিয়াহ, এবং ইবনে খালদুনের 
'মুক্ধাদ,মা-ই-তাগিখই-ইবনে খালদুন'-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

ইউরোন্পীয় পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী ভারতে মোগল আমলে মুসলিম শাসন- 
ব্যবস্থার ইতিহাস রচনায় প্রয়োজনীয় উৎস। ইংরেজ, ওলন্দাজ, ইতালীয়, 
পর্তুগীজ পরিব্লাজকগণ মোগল আমলে বিভিন্ন সময়ে ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছেন 
এবং মূল্যবান ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। তাহারা সম্রাট, উচ্চ 
পদস্থ কর্মকর্তা, রাজদরবার, শহর ও নগরের যে বর্ণনা দিয়াছেন, উহা! অতি 
প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই ; তবে দেশের শাসন-ব্যবস্থার পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের 
কাহিনী হইতে সঠিক জ্ঞান লাভ কর] যায় না, কিংব। নির্ভরযোগ্য এতিহাসিক 
সত্য-সপ্বলিত তথ্যের উপাদান হিসাবে এগুলি সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে ।৯ 

আকবরের আমলের ফাদার মন্সারেট €(১৫৮০-১৫৮২ ), জাহাঙ্গীরের 
আমলের হকিল্গ, ( ১৬০৯-১৬১১ ), স্যার টমাস রো (১৬১৫-১৬১৮), এডওয়ার্ড 
টেরী (১৬১৬-১৬১৯), গ্ঠালিট-১৬২৫, পেল.সারটু (১৬২২-১৬২৭) এবং 
শাহজাহানের রাজদ্ুকালের শেষদিকের বানিয়ার (১৬৫৮) ইত্যাদি পর্যটকদের 
ভ্রমণকাহিনী বিশেষ উল্লেখে। দাবি রাখে । 

উপশোক্ত পর্ষকদেন মধ্যে ফাদার মন সাখ্ট-এর ভ্রমণকাহিনী অতি প্রয়ো- 
জনীয়। আকবরের পময়ে বিএার-পদ্ধতি ও দোষী ব্যক্তির শাস্তি প্রদানের 
সম্পর্কে সঠিক পর্যবেক্ষক ও প্রকৃত লেখক হিসাবে মনসারেট-এর আলোচনা 
ও মতামত মোগল শাসন-থ্যবশ্থার উপপ্র প্রচুর আলেকপাত করিয়াছে | গ্তালিট- 
এর ভ্রমণকাহিনীতে শাপন-বাবস্থার কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা 
রহিয়াছে । স্যার মাস কো মোগল দরবার ব্যতীত বেশী কিছু শাসন-ব্যবস্থার 
বর্ণনা দেন নাই । এভ.ওয়ার্ড দেরী-এর কাহিনী নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ তাহার 


১ এমনকি ফাদার মন্সারেট-এর মত একজন যথার্থ পর্যবেক্ষক বপিয়াছেন ধে, জায়গীর প্রখা ছিল 
বংশগত এবং আবুল ফজল থিত্,ন একজন প্রধানমন্ত্রী ।-ইবনে হাসান £ দি সেন্টাল স্টকৃচার 
অফ দি মোগল এম্পায়ার, পৃঃ ২৬। 


উপব্রমণিকা ৯ 


মতামত কোন সমসাময়িক লেখক সত্য বলিয়। স্বীকার করেন.নাই । নিকোলাস্‌ 
মানুচী-এর ভ্রমণকাহিনীতে নোগল শাসন-ব্যবস্বা ও রাজদরবারের সমালোচনা 
লক্ষ্য কমা যায়। যদিও এই সমালোচনা সংক্ষিপ্ত ও হাক্কা-ধরনের, তথাপি 
তাহার সমালোচন। ও ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের জন্য ইহা মূল্যবান । 

ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখিত আধুনিক এঁতিহাসিক 
ও লেখকদের গ্রন্থাদি অতি সতর্কতার সহিত এই পুস্তক রচনার কাজে ব্যবহার করা 


হইয়াছে । এই পুস্তকের পরিশিষ্ট (গ্রন্থপঞ্জীতে ) বাছাই কর! ব্যবহৃত পুস্তকাদির 
পর্ণ তালিক। সংযোজিত হইয়ছে ; তাই এখানে পুনরাবৃত্তি অবাস্তর। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
খলফাদের সহিত দিলীর সুলতানদের সম্পর্ক 


মুসলিমবিশ্বের প্রধান ছিলেন খলিফা ।৯ মুসলিম ব্া্্পতি হিসাবে তিনি 
ছিলেন ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা, মুসলিম রাজ্যের রক্ষক, রাষ্ট্রে প্রধান 
বিচার্সপতি এবং রাষ্পুজজের প্রধান সংগঠক ও প্রশাসক ।২ তিনি ছিলেন নবীর 
উত্তরাধিকারী, মুসলিম সমাজের প্রধান, ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসীদের অধিনায়ক, 
মুসলিম জাতির নেতা ও গাসক ।৩ তাহার ক্ষমতা সীমিত ছিল, কারণ তিনি 
এশ্বরিক আইন বাতিল কন্তত পারিতেন না; তবে অবশ্য তিনি এই আইনের 
চুড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী ছিলেন এবং এই আইন কার্ষকদী করা ছিল তাহান প্রধান 
কর্তব্য ।৯ কিন্ত তিনি যে একজন ধর্মযাজক ছিলেন না: ইহা অনায়াসে 
বল, যায়। 

স্্নী ইসলামের প্রভাবাধীনে প্রাচ্দেশে আববাসীয় খলিফাদের আইনসম্মত 
বৈধস্থান ছিল প্রশ্বাতীতও বিতর্কের উতর । খলিকার আধিপত্য ও প্রাধা- 
ন্যের স্বীকৃতি অশিবার্ষ 1ছল ; সংক্ষেপে বল? যায় যে, কোন রাজতন্রই খলিফার 
স্বীকৃতিলাভ ন। কজিলে, বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ধলিয়৷ বিবেচিত হইত না। 
নিজাম-ই-আরুজী বলিয়াছেন যে, মুসলিম রাষ্ট্রপূঞর্জের যে সকল দূরবতা সীমান্তে 
অবস্থিত অঞ্চলসমূহে কেন্দ্র হইতে সহজে প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা 


৯ সস 


মুসলিম জাহানের খলিফার উৎপন্তি ও তাহার ক্ষমতা কর্তবা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার 
জন্য দ্রষ্টব্- আল্-খুদারি £ তারিখই উমামিল্‌ ইসলামিধাহ্‌, ১৯৩৪, দ্বিতীয খণ্ড, পৃঃ ১৭১। 

২ আল্-মাওয়াদাঁ £ আল্-আহ.কাম-উস্-সুলতানিয়াহ্‌, পৃঃ ৩১৬ ; আর্নল্ড, £ দি ক্যালিফেট্‌, ১৯২৪ 
পূঃ ৭২ 

৩ ইশতিয়াক ছসেইন কোরায়েশী : দি আড.সিনিস্টেশন্‌ অফ দিসাল্তানেট অফ দেহুলি, করাচা 
১৯৫৮০ পৃ ২৩। 

« আর্নল্ড,ঃ ক্যালিফেট,, পৃঃ ৩১-৩৪ ও ৭২। 

৫ -কোরায়েশী £ এস্‌. আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ২৩। 


খলিফাদের সহিত দিলীর জুলতানদের সম্পর্ক ১১ 


সম্ভব নয়, এ সকল অঞ্চলে শাসন-ব্যবস্বা! পরিচালনার জন্য একজন সুলতান 
হইতেছেন খলিফার প্রতিনিধি । যেমন নবী হইতেছেন আল্লাহর প্রতিনিধি এবং 
খলিফ] নবীপ্ন প্রতিনিধি, তেমনি সুলতান হইতেছেন খলিফার প্রতিনিধি 1১ 
ঈতরাং ইহা স্পষ্ট যে, খলিফার স্বীকৃতির ব্যতিরেকে কোন অঞ্চলই বৈধভাবে 
স্বাধীন হইতে পাসে না। মুসলিম শাসকগণ বিধি সঙ্গতভাবে খলিফার 
অনুগত । আইনতঃ খলিফা হইতেছেন সার্বভৌম ; কেহই তাহার সম্প্রতি 
ব্যতীত শাসন করিতে পায়েন না 

2 চ্খেলাফতের শাসনকর্তা হাজ্জাজ-বিন-ইউস্ুফের আদেশে তরুণ সেনা- 
শায়ক মুহম্মদ-বিন-কাসিম দেবলের রাজা দাহিরকে পরাজিত কিক] রাজ্য জয় 
কগির|ছিলেন। ভারতের সিক্ধু-রাজ্যই প্রথম অঞ্চল, যাহ! ইসলামের 
পতাকাতলে অন শতাব্দীর প্রারন্ডে মুসলিম শাসনাধীনে আসিয়াহিল। গজনীর 
নলতান মাহমুদ কর্ত,ক পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ অধিকার, ভাতের মুসলিম 
ইতিহাসে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । মাহমুদ হিলেন বৈধভাবে খলিফার 
প্রতিনিধি ।* এইভাবে পাঞ্জাব প্রান্-খেলাফতের অংশে পরিণত হইরাছিল। 
শাহিগুদের পুত্র মা'স্ুদও আববাসীয় খলিফ1! হইতে স্বীকৃতলাভ কঠিয়াছিলেন 8 
পরবতাঁ গজনী বংখধরগণ খলিফাদের অধীনতা অকপটভাবে স্বীকার করিরা 
লইয়াছেন।৫ আব্বাসীয়দের প্রাধান্ের স্বীকৃতির নিয়ম পাঞ্জাবে প্রচলিত হয় 
মইজউদ্দীন মুহ্বদ-বিন-সাম-এর পাঞ্জাব অধিকারের পর হইতে । গজনী 
হলতানদের মত, ঘূর জুলতানগণও খলিফাদের প্রভূত্ব স্বীকার করিব্র। লইয়াহিলেন । 
মুহম্মদ ঘৃণা ও ভাহার ভ্রাত1 গ্িয়াসউদ্দীন উভয়ই, “খলিফার সাহাযাকারী? 
( হেল্পার্ অফ দি কমাপ্ডার অফ দি ফেথ.ফুল্‌' ) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ।১ 


টি এ সপ শর 


আরন্ত, £ দি ক্যালিফেট,, পৃঃ ৭৩-৭৪। চাহার মাকালহ্‌ হইতে উদ্ধৃত; কোরায়েশী £ এস, 
আডশিনিস্টেশন্, পৃঃ ২৪। 

২ কোরায়েশী £ এস. আডিনিস্টেশন্, পৃঃ ২৫। 

ও দি কেমব্রিজ হিস্টরি অফ ইগ্ডিযা, তৃতীয় খণ্ড, পুঃ ২৬। 

*£ বইহাকী £ তারিখ-ই-বইহাকী ( তারিখ-ই-আল্-ই-সবুক্তগীন ), পৃঃ ৫* | গজনীর সুলতান মা“স্ুদ 
খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের শপথ গ্রহণের পিখিত প্রতিলসিপি বইহাকী সংরক্ষণ কন্লিয়াছেন। 


--বইহাকী, পৃঃ ৩৭*-৩৭৪। ইহ! হইতেছে খলিফার অধীনস্থ হিসাবে সুলতানের বৈধ আনুগত্যের 
নিদর্শন স্বরূপ । 
৫ এডওয়ার্ড টমাস : অন দি কয়েন্স অফ গজনা, লগ্ডন, ১৮৪৮, পৃঃ ৭৮, ১০৮। 


৬ মিনহাজ-উস্-সিরাজ £ তবাকাত-ই-নাসিরী, পু ৭৮, ১০৮। 


১২ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


ভারতের মধ্যধৃ্গীয় ইতিহাসে কুতুবউদ্দীন আইবেক ১২০৬ শ্রীস্টাবে যখন 
দিল্লী সালতানাত স্থাপন .করিয়া, রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন 
তিনি স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিরাচরিত নিয়মানুষায়ী খেলাফতের 
আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন । 


শামসউন্দীন ইলতুত্মিশ ছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান, যিনি খলিফার সন্দেহ- 
মুজ ও নুস্পষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেন।৯ ১২২৯ গ্রীস্টা্ে খলিফা আবুজাফর 
মনসুর আল্-মুসতান্সিব বিল্লাহ হইতে ইলতুৎমিশ বীতিসিদ্ধ স্বীকৃতি ও খেলাৎ 
লাভ করেন। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম ক্ষমতার পদে অভিষিক্তকরণ ও 
পদবীতে বিভৃষিতকরণ । খলিফার নিকট হইতে ইলতুৎমিশের সরকারী স্বীকৃতি 
লাভ দিল্লী অধিবাসীদের নিকট ছিল অত্যধিক আনন্দ ও গৌরবের বিষয় । 
তখন হইতে তাহাকে দেশবাসী বৈধ অধিশ্বামী২ হিসাবে সন্ান জ্ঞাপন করে। 
জনসাধারণ ভাবিত যে, তাহাদের দেশ দার-উল-ইসলামের অংশ এবং তাহাদের 
শাসনকর্ত। খলিফার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বৈধ জুলতান। ইলতুৎমিশ দাবি কনিতেন 
যে, খলিফার প্রতিনিধি হওয়। অপেক্ষা বড় সম্মানজনক পদ আর কি হইতে 
পারে !৩ তিনি “নাসির আমীর-উল্-মুমিনিন' এবং “নসর-উদ-দুনিয়া ওয়াদ্দীন'ঃ 
উপাধি গ্রহণ করেন। জনগণ তাহাকে 'সুলতান-ই-আজম”? অর্থাৎ মহান সুলতান 
হিসাবে অভিনন্দিত করে। 

১২৫৮ শ্রীস্টান্দে হলাগু খান অত্যধিক বর্বোরৌচিতভাবে খলিফা মুস্তা- 
সিমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তাহাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। খলিফার 


সপ আর 


১ কোরায়েশী £ এস্‌. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ২৭ । 
২ এডওয়ার্ড টমাস : দি ক্রনিক্ল্স অফ দি পাঠান কিংস অফ দেল হি, লগুন, পৃ: ৪৯-৫২; এইচ, 
নেল সন, রাইট : দি কদ্পনেজ অ]1গ মেট্রলঙ্জি অফ দি স্থল তান স. অফ দিহ.পি দিল্লী, ১৯৩৬, 


পৃঃ ১৮-২১ ও ২৬। 

৩ আর পি, ত্রিপাঠি : সাম আযাম্পেইস অফ মুসপিম আডমিনিস্টেশন,, এলাহাবাদ, ১৯৫৯, 
পৃঃ ২৭। 

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭ পাদটীক1 ; মিনহাজ £ তবাকাত-ই-নাসিরী (এইচ, জি, র্যাভারটি-এর 
অনুবাদ), পৃ: ১৭৪। 

৫ পুবোক্ত, পৃঃ ২৭। 


খলিফাদের সহিত দিলীর সুলতানদের সম্পর্ক . [১৩ 


এই হত্যায় দিল্লীর স্থলতানগণ এক অন্ভুত সমস্যার সন্মখীন হয় । মুসতাসিমের 
কোন উত্তরাধিকারী ছিল ন1। প্রাচা-খেলাফতের বৃহত্তর অংশ মোঙগলদের 
আয়ন্তাধীনে চলিয়া আসে । এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় খলিফার স্বীকৃতিলাভ একটি 
সমস্যায় পরিণত হইল । ঘুস্তাসিসের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন ধরিয়া দিল্লীর সুলতান- 
গণ মুসতাসিমের নাম মুদ্রাতে অক্কিত করিবার পদ্ধতি বিনা,হিধায় কার্যকরী 
রাখিয়া, এই অস্থৃবিধার মুকাবিলা করেন। | 

জালালউদ্দীন ফিরোজ খল.জীর রাজত্বের শেষ ১২৯৬ শ্রীস্টাব পর্যস্ত, দিল্লীর 
মুদ্রায় মুস তাসিমের নাম চালু থাকে ।৯ বলিতে গেলে তাহার মৃত্যুর পর প্রায় 
চল্লিশ বংসর কাল মুসতাসিমের নাম দিল্লীর মুদ্রায় বিষ্ঠমান থাকে। রাষ্ট্রের 
রাজকর্মকর্তাদের প্রবল চাপেও, ধর্মভীরু বৃদ্ধ সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোজ 
ভাবাবেগে আপ্ল.ত হইয়া! শহিদ খলিফার নাম মুদ্রা হইতে অপসারণ করিতে 
অসন্দত হন। অবশ্য তাহার মৃত্যুর পরই, খলিফার নাম মুদ্র! হইতে অপসারিত 
হয় এবং বালক সুলতান রুকনউদ্দীন ইব্রাহীম “নাসির-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' 
উপাধি গ্রহণ করেন ।২ 

খল.জী সুলতান আলাউদ্দীন পৃরবর্তী ইব্রাহীমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়।, 
তাহার উপাধিই তিনি গ্রহণ করেন, তবে এই উপাধিতে “ইয়া-মিন-উল খিলাফত" 
এই অংশটি সংযৃক্ত করেন।2 যর্দিও আলাউদ্দীন একজন মহা পরাক্রমশালী 
স্বলতান ছিলেন, তবুও তিনি “সিকান্দার-এর অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি গ্রহণ 
করেন নাই, বঞঞ্চ তিনি “ইযামিন-উল-খিলাফত নাপিব- ই-আমীর-উল-মুমিনিন" 


উপাধি গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট ছিলেন ।৪ এই উপাধি গ্রহণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত 

১ টমাস: ক্রমিকল স্‌, পু :১৪৫। 

২ মিনহাজ : নাসিরী, পু: ১৫৫; রাইট, : কয়নেজ,, পু: ৪৮। 

৩ এই উপাধি-ই আলাউদ্দীনের মুদ্রান্প প্রকাশ পায়। টমান: ক্রশিকল,স., পৃঃ ২৬৮; 
রাইট : কয়ন্জে পৃ: ৮৮-৯১। দিল্লীতে কুওয়াত-উল-ইসলাম মসপ্রিদের খিলানে তাহার শিলা- 
পিপিতেও এই একই উপাধি খোদিত আছে।_কোরায়েশী : এস, আযডমিজ্রিস্টেশন, পুঃ ২৯ 
পাদটীকা ; সাইয়েদ আহমদ খান: আসার-উদ্‌-সানাদিদ, পৃ: ৪২-৪৫। 

৪ গ্রিপাঠি : এম্‌. এড খিনিস্ট্,শন, পৃঃ ৪৯-৫* £ রাইট ২ কয়নেজ, পৃঃ ৩৮) ইপিয়ট ও ডাওসন্‌ : 
হিস্টরী অফ ইওিয়] আযান টোল্ড, বাই হার ওন হিস্টগরিয়ান্স, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩ ; ইয়ামিন.উল- 
খিলাফতের অর্থ খেলাফতের দর্ষিণ হত্ত বা খেলাফতের শক্তি এবং নাপির-ই-আমীর-উল- 
মুশিনিনের অর্থ খলিফার সহকারী। ভ্রিপাঠি : এম* আযাডগ্সিনিস্টে,শন, পু: ৫* পাদটাক। । 


১৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


হয় যে, তিনি নিজে খলিকা হওয়ার আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু সমসাময়িক 
লেখক হাসান ও আমীর খুসরু তাহাকে খলিফার উপাধি প্রদান করেন। 
খুসরু তাহাকে “খলিফা-ই-আহদ*, ইম্নাম-ই-আহদ", "খলিফা-ই-জামান", উপা- 
ধিতে ভূখিত করেন।১৯ আলাউদ্দীন সরকারীভাবে খলিফার উপাধি গ্রহণ করিতে 
দ্বিধা বোধ করেন, কিন্ত তিনি তাহার রাজসভাস্দ ও কবিদ্বয়কে তাহাকে খলিফা 
হিসাবে সপ্বোধন কমিতে বোধ হয় নিষেধও করেন নাই । পরোক্ষ ও নীগব 
সমর্থন লাভ করিয়া! হাসান ও খুসরু তাহাদের রচনাবলীতে আলাউদ্দীনকে 
খলিফ। খিসাবে চিত্রিত করেন । তদুপনি, নাজধানীকে দার-উল-ইপলাম বলা 
হইত; অর্থাৎ ইহ1 ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্্র ও সর্বপ্রধান কর্মস্থল ।২ 
অবশ্য ইহা! হাসান ও খুন,রুর দ্বারা আলাউদ্দীনকে খলিফার উপাধি প্রদানের 
যু্ির সপকে হিল। কিন্ত হাসান ও খুনকর যুক্তির সমর্থনে তৎকালীন মুদ্রা 
ও শিল।লিপিতে কোন প্রমাণ বা সাক্য নাই । মোটকথা, আলাউদ্দীন নিজে 
খলিফার উপাধি গ্রহন করেন নাই ;: এই এঁতিহ[পিক-সত্যত1 অনস্বীকার্য | 
একছগন অঠতম গ্রে স্নতান বাহা। প্রকাগ্যভাবে কঙিতে ইতস্ততঃ করিশ্রাছেন, 
উহা! তাহার পুত্র ওষ্ত্তযাবিকাণী কুতুবউন্নীন মুবারকশাহ নিঃসক্ষোচে কণিতে 
দ্বিধাবোধ করেন নাই যাহ। মহাপরাক্রমশালী আলাউদ্দীন করিতে অপশর্থ 
ছিলেন, উহ্‌ তাহার পুত্র কঞিতে অধিশ্বা্ভাবে সক্ষম হইলেন। তিনি হিলেন 
একগাত্র প্রথম সুলতান, যিশি খেলাফতের কর্পিত আধিপতাযকে উপেক। করিয়।, 
দিল্লীর সুলতানকে বহিঃশও্ির প্রাধান্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিলীর সুলতান বৈধ 
সাবভৌমত্বের অধিক!মী বলির] প্রকাশ্যভাবে ঘে।ষণা করেন। তিনি মুসলিম 
খেলাফতের আওতা হইতে মুক্ত ভ।বিবা দিলী জলতানকে স্বাধীন হিসাবে 
গণ্য করেন এবং তাহাপ্ব সাগ্রাজ্যের বহিভূতি কোন শক্তি ও ক্ষমতার ঠবধতাকে 
স্বীকৃতি দিতে সুস্পষ্টভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি তাহার দেশবাসী 
ও পৃথিবীর উদ্দেশে দ্ধযর্থহীনভাবে ঘোষণ। করেন যে, তিনি ছিলেন প্রধান ইমাম, 





১ ত্রিপাঠিঃ এম* আডমিশিস্টেশন, পৃঃ ৫ পাদট্রীকা ; লাইফ আযাও ওয়ার্ক অফ আমীর খুসকু, 
প্রঃ ১২৪। 
২ সিঠিকে দার -টল-খিলাফাহ, বলা হইত 1 পব্রিপাঠি £ এম, আ্যাডিমিনিস্টেশন পৃঃ ৩২ পাদটীকা । 
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খলিফা, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি-“আল, ইমাম-উল..আজম খলিফা -ই-রাব-উল- 
আল-আমীন' অথবা “খলিফাত উল্লাহ” অথবা৷ “আমীর-উল-মুমিনিন” ।৯ ১৩১৭ 
ব্বস্টান্দ হইতে তাহার মুদ্রায় খলিফার উপাধি দেখা যায়।২ এই সময় 
হইতে স্থলতানকে খলিফ। হিসাবে নানান্দুত্রে অসংখ্যবার উল্লেখ করা হইয়াছে ও 

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাত। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক অবশ্য “নাসির-ই-আমীর- 
উল-মুমিনিন' পুরাতন উপাধিই গ্রহণ করেন।৪ 

স্বাধীন মতবাদের অধিকারী শক্তিশালী পুরুষ মুহন্মদ-বিন-তুঘলকের কাছে 
বৈধ, স্বাধীন সালতানাতের ধারণা বদ্ধপরিকর ছিল। তাহার রাজত্বের প্রথম 
দিকে, তাহার মুদ্রায় খলিকা॥ .।নেয উল্লেখ ছিল না; এমনকি কোথায়ও 
খেলাকতে4ও উল্লেখ হিল ন।, যদিও তিনি নিজেও খলিফার উপাধি “আমীর- 
উল-মুমিনিন? গ্রহণ করেন নাই। 

পবতাঁ পশর মুহক্সর-খিন-তুবলকের শিকক কুতলুব খান স্ুলতানকে বিশ্বাস 
কগিতে বাধ্য করিয়াহিলেন যে, কোন রাজতত্রই খলিফার স্বীকৃতি ব্যতীত 
আহত হইতে পারে না। তিনি বুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু জুলতান 
খলিকা। শিক) হইতে স্বীকতি'লাভ করেন নাই, তাই তিনি বৈধ শাসকও 
শহেণ এবং এই কারণেই তাহার উচ্চাকাক্কাপ্রস্থত পরিকপ্ননাসমূহ ব্যর্থতায় পর্য- 
বণিত হইয়াছে ।৫ খলিফাকে উপেক্ষ। করাই বোধ হন জনগণের অসন্তোষ ও উপ- 
যু পরি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দায়ী। কুতলুঘ খানের যুক্তির যথার্থতা বিশ্বাস করিয়। 
সুলতান ও তাহার সভাপদগণ খলিফা আল-মুসতাকৃফি বিল্লাহর আনুগত্য স্বীকার 
কস্বার শপথ গ্রহণ কনিলেন এবং খলিফার স্বীকৃতিলাভের জন্য আবেদনপত্রপহ 


পা রা সপ পি আহা জজ এ 


১ ত্রিপাহি : এম. আডড্রিশিস্টেশন, পৃঃ ৫২-৫৩$ টমাস £ ক্রনিকলস, পৃঃ ১৭৯-১৮১ স্টেনপি 
লেন-পুল্‌ : দি কয়েনস অফ দি সুলতানস্‌ অফ দেলথি ইন দি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, (রেগিনাঞ্ড 
স্টযাট' পুল কর্তৃক সম্পার্শিত, লগ্ন ১৮৮৪), পৃঃ ৪৪-৪৮। খলিফার উপাহি গ্রহণ কহিবার পর 
দিল্লী দার-উল-বিলাফত বপিয়া অভিহিত হয়। দ্রষ্টব্-_আমীর খুসরুর প্রণীত নুহ সিপাহর। 

২ টমান : ক্রশিকলস্‌, পৃঃ. ১৭৯-১৮২ £ রাইট : কয়নেজ, পু: ৯৬-১০২। 

৩ আমীর খুসরু ; তুঘ লক-নাম। (সাইয়েদ হাশিমি ফরিদাবাদী কর্তৃক সম্প।দিত), গং ১৩৯। 

৪ টমাস; জশিকলস্‌, পৃঃ ১৭৯-১৮২ ; রাইট: কয়নেজ, পৃঃ ১১১-১১৩। 

ও কোরায়েশী: এস, আআডমিনিস্ট্রেশন্? পু ৩৩; বিশেষ ভরষ্টবা-_মুললা আহমদ তাত্তাভী ; 
তাগ্নিখ-ই-আল্ফি। 


১৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


মিশরে রাষ্দূত প্রেরণ করেন।৯ ১৩৪৪ শ্রীস্টাব্দে হাজী সাইয়েদ সরাসরি 
মিশর হইতে খলিফ। আল-মুসতাকৃফি বিল্লাহর স্বীকৃতি প্রদানের চিঠি, পতাকা 
ও সন্মাননুচক পোশাক লইয়। দিল্লী পৌছাইলে, তাহাকে অতীব সন্মানের 
সহিত অভার্থন। জ্ঞাপন করা হয় ।২ ইহাই ছিল রীতিসিদ্ধ ক্ষমতায় অভিষিক্ত- 
করণের দ্বিতীয় নিদর্শন । ইহ ছিল খলিফার বৈধ শ্রেষ্টত্ব ও প্রাধান্ প্রতিষ্ঠার 
প্রতীক ৷“ মুহন্মদ-বিন-তুঘলকের আদেশে তাহার নাম খুৎবা ও মুদ্রা হইতে 
অপসারিত হইল এবং ইহার পরিবর্তে খলিফার নাম খুতবায় পঠিত ও মুন্রায় 
অঙ্কিত হইল । 


পরবতাঁ জুলতান ফিরোজ শাহ তৃঘলক আব্বাসীয় খলিফার স্বীকৃতি লাভ 
করেন। খলিফ। তাহাকে সর্বময় ক্ষমতা ও খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করিয়া 
'ুলতানদের মধ্যে প্রধান' উপাধিতে ভূষিত করেন ।৫ প্রতিদানে ফিরোজশাহ 
খলিফার জন্ত উপযুক্ত উপচোকন প্রেরণ করেন । মুসলিম ভারতে তিনিই প্রথম, যিনি 
সুলতানকে না'ইব, খলিফার সহকারী-_এখলিফার খলিফা” উপাধি গ্রহণ কসিবার 
রীতি প্রবতন করেন। তিনি নিজে “সাইফ-উল-আমীর-উল-মুমিনিন', পরবতী- 
সময “না'ইব আমীর-উল-মুমিনিন” ও “আল-খলিফা-ই-আমীর-উল-মুমিনিন?? 


১ পিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃ: ২৬৭। 
সিরাত-ই'ফিরোজশাহী ১ পৃঃ ২৬৭; জ্রিয়াউদ্রান বাপনী অবশ্য তাহার তান্লিখ-ই-ফিরোজশাহশ 
গ্রশ্থে হাজী সরাসরির আগমনের ভিন্ন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন | তাহার তারিখ গ্রহণযোগ্য নহে। 
সিরাতে হাজী সরাসপ্রির সঙ্গীদের নামও উল্লেখ রহিয়াছে ।_ত্রিপাঠি : এম. আডনিরিস্টেশন 
পৃঃ ৩১ পাদটীক!। 

৩ ত্রিপাঠি : এম. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৬২। 

১ লেন.পুল : কয়নেজ অফ সুলতানস্, পৃ: ৭৪২; রাইট; কয়নেজ পৃ: ৫২-৫৮। 

৫ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (শেখ আবছুর রশিদের অনুবাদ), পৃঃ ২৩। সিরাত-ই-ফিরোজশাহীতে 
বল! হইয়াছে যে, ৭৫৪ হিজ্বরীতে ফিরোজশাহ খলিফা আল্-মুতাসিদ-বিল্লাহর নিকট হইতে 
স্বীকৃতি লাভ করেন। খলিফা! তাহাকে “সাইফ-উলম্খিলাফাহ্‌* অর্থাৎ খেলাফতের তরবারি 
এবং “কাসিম্ই-আমীর-উল-যুমিশিন' অর্থাৎখলিফার সহ-উত্তরাধিকারী+ উপাধি প্রদান করেন । 
_সিরাত-ই-ফিরোজ্শাহী, পৃঃ ২৬৯ ; কোরায়েশী : এস, আডগিনিস্ট্েশন পৃঃ ৩৬ পাদটীকা ।, 

৬ ত্রিপাঠি; এম্‌.আযাভমিনিস্টেশন্, পৃ: ৬৯। 

৭ লেনন্পুল £ কয়েন্স অফ নুলতানস্‌, পু; ৭৩-৭৫। 
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উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার শাসনকালের প্রথম ছয় বৎসরের মধ্যে, তিনি 


মিশরের খলিফার নিকট হইতে দুইবার সম্মান-সুচক পোশাক ও শাসনকর্তা পদের 
মানপত্র লাভ করেন।৯ 


নৃতন সাইয়েদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান কোন রাজকীয় উপাধি 
গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি নিজেকে বিজয়ীর প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিয়া 
তুষ্ট ছিলেন। পরবাঁ সময় খিজির খানের পুত্র মুবারক শাহ ও তাহার উত্তরাধি- 
কারিগণ তাহাদের মুদ্রায় “না“ইব-ই-আমীর-উল-মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করেন। 

লোদী সুলতানগণও সাইয়েদ সুলতানদের মৃত, একই রীতি অনুসরণ 
করেন।২ লোদী স্থুলতানগণ "শাহ সুলতান উপাধি অপেক্ষা! কোন উচ্চতর 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই । সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল এই যে, তাহারা সাইয়েদ 
স্থলতানদের ছারা অনুপ্রাণিত হন। প্রাক-মোগল দিল্লীর শাসকগণের মধ্যে 
তাহারাই ছিলেন সর্বশেষ সুলতান, যারা না'ইব অথবা 'খলিফ1-ই-আমীব- 
উল-মুমিনিন' উপাধি গ্রহণ করেন। মোটকথা, নানা বিপদ ও অস্ুবিধার হাত 
হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই বোধ হয়, দিল্লীর স্ুলতানগ্ণ খলিফার প্রতি 
প্রচলিত ও নামে মাত্র সন্মান প্রদর্শন ও স্বীকৃতি প্রদান করিতেন । 

১৫১৭ শ্রীন্টান্দে ওসমানী তুকাঁরা আব্বাসীর খেলাফতের অবসান ঘটায় , 
ইহার পর হইতে তুরস্কের সুলতান নিজেকে খলিফ1 বলিয়! দাবি করেন। 
ঘটনাক্রমে লোদী রাজবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে 


আরোহণ করেন ১৫১৭ হ্রীস্টাব্ে : তিনি নিজস্ব বাপারে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন 
যে, খেলাফতের বিষয়ে কোন উৎসাহই প্রকাশ করেন নাই । 


মাত্র দুইটি ব্যতিক্রম ব্যতীত নীতিগতভাবে এবং বস্ততঃপক্ষে বহুলাংশে, 
সমগ্র তুকীঁ ও লোদী শাসন আমলে দিল্লী শাসকদের ও বিদেশয় খেলাফতের 
মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। খলিফ1 জীবিশ কি হৃত ছিলেন, ইহা! খুব বেশী 
একটি বিবেচনার বিষয় ছিল না। খেলাফতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়। 


হইত এবং দিল্লী সুলতানগণ নিজদিগকে কেন্দ্রীয় খলিফার উচ্চ পদসম্প্ন প্রতিনিধি 
বিবেচন। করিতেন ।৩ 

১ বারনী : ফিরোজশাহী, পু: ৫৯৮ । 

২ টমাস: ক্রনিকল্স্‌, পূ: ৩০৩-৩৪* ; রাইট : কয়নেজ, পৃ: ২৪৩-২৫৬। 

৬ অ্রিপাঠি: এম্‌, আআডমিমিস্রেশন্, পৃঃ ১৫*--১৫১। 


সস 


তৃতীয় অধ্যায় 
প্রকৃত পার্বভৌম সবলতান 


মধ্যযুগীয় মুসলিম ভারতে দিল্লী সালতানাতের ইতিহাসের বেশীর ভাগ 
সময়ই যদিও ইহা আইনসঙ্গতভাবে প্রাচ্য খেলাফতের অংশ ছিল, তথাপি প্রকৃত- 
পক্ষে ইহা সর্বদাই একটি স্বাধীন বাষ্র ।৯ ছিল। দিলীর স্ুলতানগণ কেন্দ্রীয় 
খলিফার আনুগত্য স্বীকার করিবার পুরাতন রীতি অনুসরণ করেন। স্বপ্লকালের 
জন্য একমাত্র কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ নিজেকে খলিফ। হিসাবে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন । কিন্ত অন্যান্য সুলতানগণ খলিফার আধিপত্য ও প্রাধান্ত মানিয়। 
লইয়াছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য ৷ কিন্ত বস্ততঃপক্ষে, সালতানাত ছিল একটি স্বাধীন 
সাম্রাজ্য | সরক।রের প্রকৃতি ও গঠন ছিল স্বেচ্ছাচারী ; স্থলতান ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান 
এবং ইহার প্রধ'ন সামরিক অধিনায়ক । বৈধভাবে তিনি মুসলিম আইনের অধীন 
হিলেন এবং এই মুসলিম আইন রক্ষা কা ও কার্ষকী করা ছিল তাহার 
প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম। যদিও মুসলিম আইন ব্যাখ্য। কপিবার তাহার 
সীমিত অধিকার ছিল, তথাপি মূলতঃ ইহা! পরিবর্তন করিবার তাহার কোন 
ক্ষমত1 হিল না। এই সামান্ত বাধা ব্যতীত, তাহার ক্ষমত। ছিল অনিয়ন্ত্রিত ; 
তবে বিবিধ রাজনৈতিক কারণে তাহার প্রাধান্য কিয়দংশে নিয়ঘ্রিত ছিল, ইহাও 
সত্য। প্রকৃতপক্ষে, স্থলতান ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার কেন্ররবিন্দু ।২ 


মুপলিম আইনবিশারদ ও ধর্মতত্ববিদগণ শরিয়াতের প্রাধান্ঠে বিশ্বাসী 
ছিলেন এবং তাহার! অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইহ সারবন্তায় শাশ্বত ও 
অপপ্িবর্তনীয় । শগিয়াত কোরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত ; প্রত্যেক মুসলমান 
কোরআনকে আল্লাহর বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহা, এমনকি নবী পর্যস্ত, 





১ জিপাঠি: এম্‌* আডমিনিস্ট্রেশন্। পৃঃ ৪০। 
হ কোরায়েশী: এস্‌, আযভখিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৯। 


প্রকৃত সার্বভৌম সুলতান ১৯. 


পন্বিত'ন করিতে পারিতেন না। তিনি শুধু ইহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিতে 
পারিতেন। তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হাদিসে সংরক্ষিত আছে। এই দুইট 
্তম্ত-- কোরআন ও হাদদিস-এর উপর মুসলিম আইনের কাঠাগো প্রতিষ্ঠিত । এই 
আইনই মুসলিম জাহানে যথার্থ সার্বভৌম ; কেহই ইহার উধ্বে নহে এবং 
সকলই ইহার ছারা শাসিত।৯ মুসলিম-বিশ্বে জনমত শিয্লাতের প্রাধান্যের 


স্বীকৃতি দিয়াছে। সুতরাং দিল্লী সুলতানগরণ কখনও শরিয়াতের বিধান লঙ্ঘন 
কসিতে পাঞিতেন না। 


ধর্দি কোন প্রতিশিধির মাধ্যমে আইন বলবৎ না! কণা হয়, তাহ হইলে 
আইন ক্ষমতাহীন ও দুর্বল হইয়৷ পড়ে। ভারতে খলিফার আইনসম্্রত 
প্রতিনিধি ছিলেন দিল্লী নুলতান। অধীনস্থ সমস্ত এলাকার উপর খলিফার 
সাবিক ক্ষমতা সুলতানকে অর্পণ করা হইয়াছিল ।২ আইনতঃ সুলতানের 
পিদ্ধান্তকে খলিফ। অগ্রাহ ও বাতিল কিয়া দিতে পাঠিতেন : কিন্ত শাসন- 
ব্যবস্থা নর্দিকে বন্তরতঃপক্ষে সুলতান এত বেশী ক্ষমতাশীল ছিলেন এবং 
দিল্লী খেলাফতের কেন্দ্রস্থল হইতে এত দূে অবস্থিত ছিল যে খলিফার পক্ষে 
সুলতানের শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না। তদুপসি, আব্বাসীয় 
খেলাফত যখন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন ভারতে সালতানাত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন আব্বাপীয় খলিফাদে পক্ষে তাহাদের অধীনস্থ 
প্রতিনিধিদের আভ্যন্তণীণ শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল । 
স্থতাং মুসলিম আইন ব্যাখ্যা ও কার্ধকদী কশ্বার মাধাম হিসাবে দিল্লী 
সাম্াজ্যে খলিফার সবোচ্চ প্রতিনিধি ছিলেন সুলতান ।* 


যদিও মুসলিম আইনবিশেষজ্ঞগণ আইনের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যাকাসী হিসাবে 
শাসনকর্তার অধিকার স্বীকার করেন ; কিন্তু কার্ষতঃ তিনি আইনের স্বীকৃত 
ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যাইতে পাগিতেন না, কাসণ তাহার পক্ষে ইজম] উপেক্ষ। 
করা সম্ভব ছিল না।৪ তিনি সাধারণতঃ সংখ্যার আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্ত মানিয়] 


১ খুদ্! বখশ : এসেস্‌, ইঞ্ডিয়ান্‌ আযা্ড ইসলামিক্‌, পু: ৫১। 

কোরায়েশী : এস. আডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৪৩। 

পুর্বোজ, পৃঃ ৪৩। 

ফজল-বিন-রুজবাহান আল্-ইস্পাহানী £ স্থলুক-উল্‌-মুলুক, ১৯) আখলাকৃ-ই-জালালী, পৃঃ ৫৫ 
ইহিয়া-উল-উলুম, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭। 


৩০ ড ৮? 


২০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


চলিতেন।৯ জনকল্যাণের জন্য বেপামরিক ও রাজনৈতিক আইন প্রণয়নে 
তাহার অধিকারের উপর উক্ত বাধা প্রযোজ্য ছিল না।২ অবশ্য এই আইন 
প্রণয়নেও তিনি শগিয়াতের বিরুদ্ধে যাইতে পাগ্গিতেন না । হিন্দুদের মতানুসারেও 
শাসক ছিলেন আইনের অধীন ।5 এই শগিয়াতের প্রাধান্তই অনেকের মনে ত্রাস্ত 
ধারণার স্যট্টি করিয়াছে যে, সালতানাত ছিল একটি ঈশ্বরতঞ্ধ (ঈশ্বর অর্থাৎ 
পুরোহিত কর্তৃক রাজ্য-শাসন) -_একটি ধর্মআগ্রিত রাজ্য ।৪ ঈশ্বরতগ্ত্রের 
অপরিহার্য উপকরণ-_পুরোহিতের শাসন- মুসলিম রাষ্রট সংগঠনে আদৌ 
পরিলক্ষিত হয় না। গীব.-এর উক্তি যথার্থই সত্য যে, ইসলামী রাষ্রশাসন- 
ব্যবস্থা ধর্ম-কেন্রিক ।৫ 

আইনের সার্বভৌমত্ব অতি বাস্তব, ইহা রূপকথা নহে । মোটের উপর, 
দিল্লীর জুলতানগণ তাহাদের রাজাশাসন-ব্যবস্থায় এবং জনগণের সহিত তাহাদের 
আচার-ব্যবহারে শঞ্য়াতের প্রতি অসাধারণ সন্মান প্রদর্শন কগিতেন।১ 
তাহাদের শাসন-ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব অস্বীকার কা চলে না। 

আইন বিশার্দদের প্রতিবাদ সত্বেও, পর্বতীকালের লেখকগণ সমখন করেন 
ও জোর দিয়া বলেন যে, ধামিক শাসনকর্তা ছিলেন “আল্লাহর প্রতিনিধি' 
এবং “পৃথিবীতে স্থগ্রিকত'র প্রতিবি্ব' | রাজার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সম্বন্ধে হিন্দু-দর 
আরও বেশী অতিরঞ্জিত ধারণা রহিয়াছে । একজন রাজ হইতেছেন রাষ্ট্রের 
প্রাণশক্তি, জনগণের শাসক, রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক |” 





আইন-উল-মাহরু £ ইনশা-ই-মাহরু, চিঠি নং ১৯। 

ইহ] তাহার প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশ হিসাবে বিবেচিত হইত । -_আখলাক্‌-ই-জালালী, পৃ: ৫৫ 
মহাভারত, শাস্তি পর্ব, অধ্যায় ৫৯। 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ-_ ত্রিপাঠি ; এম্‌. আডখিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২। 

ত্রিপাঠি : এম্‌. আডমিনিস্ট্েশন্, পৃঃ 8৪1 

কোরায়েশী : এস্‌, আডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৪৪ । 

ইস্পাহানী : সুলুক-উল-মুলুক, পৃঃ ১৭; আখলাক-ই-জালালী, পৃ: ১৩৪; আমীর খুসরু : 
ফিরাণ-উস-সা'দাফ়িন, পৃঃ ২৫ ১ খুসরু : খাজা-ইন-উল্-ফুতাহ বা তারিখ-ই-আলা-ই, 


রি 05 4৮ *৮ 


স্টিকি 


পৃঃ ৮৪৫৪৪ ৭৯ । 
৮. কৌটিল্য (চাপক্য) £ অর্থশাস্ত্র (আর. শর্ম।-শাক্্ী কতৃক অনুদিত), পৃ: ৩৭৮; শুক্রনীতি, প্রথম 
(বি. কে, সরকার কতৃক অনুদিত), পৃ: ৩৯--৪৭। 


প্রকৃত। সার্বভৌম সুঞজতান ২৯ 


সুলতানের সম্মান ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম সকলে একমত । সুল- 


'তানদের 'সরকাগী কর্তব্য ও. দায়িত্ব সম্বন্ধে মুসলিম আইনজ্দের প্রদত্ত তালিক। 
নিয়ে বধিত হইল ।৯ 


(১) 
(২) 
(৩) 


(8) 
(&) 
(৬) 


(৭) 
(৮) 


(৯) 


ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা! করা ; 

প্রজারন্দের মধ্যে পারস্পস্ক ঝগড়াকলহ নিষ্পত্তি করা, 

মুসলিম রাজ্য রক্ষা! করী, এবং ভ্রমণকারীদের জন্য রাস্তা-ঘাট নিরাপদ 
রাখা; 

অপসাধ সন্ম্ীয় নিয়মাবলী বলবৎ কর! ; 

সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত শক্তিশালী করা ; 
ইসলামের যাহামা ধিসৌধিতা করে, তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ পগ্রি- 
চালনা কন ; 

কর আদায় করা : 

ধাষ্রের শাসন-কার্য পঞ্টালনায় তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য কর্ম- 
চাগী নিয়োগ করা ১ এবং 

জনগণের দেনন্দিন ব্যাপারে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা । 


প্রখ্যাত আইনবিশারদ আহমদ-ধিন-মৃহল্মদ-বিন- আবদুর্রব চমৎকারভাবে 
উপরোক্ত কতব্যগুলি লিপিবদ্ধ কমিয়াছেন। যেমন, তিনি বলেন যে, সুলতান 
ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন, অধিকার ব্জায় খাখেন, অপরাধমূলক আইন প্রয়োগ 
করেন ; সুলতান হিলেন গ্রবনক্ষত্রঃ তাহার চাখিদিক ধিখিয়া রাজ্যের ঘটনাবলী 
ঘটিত হয় ; তাহার রাজ্যে তিনি স্থষ্টিকর্তার আশ্ররের প্রতিরূপ : স্থষ্টিকতণর 
উপর তাহার ছত্রচ্ছায়া বিস্তান্িত, কারণ তিনি নিষিদ্ধকে নিষিদ্ধ বলির ঘোষণ। 
করেন, উৎপীড়িতদের সাহায্য করেন, অত্যাচারীকে নিমু'ল করেন এবং ভীরদের 
নিরাপত্ত। বিধান করেন।২ এক কথায় বলা যায় যে, স্থুলতানগণ নিষ্ঠা ও 
শ্রদ্ধার মনোভাব লইয়। তাহাদের সঞ্কারী কত'ব্য ও দায়িত্ব পালন কিতেন। 





বিশেষ দ্রষ্টব্--কোরাধেশী £ এস, আডমিনিস্্রেশন্, পৃঃ ৪৮-৪৯ 3 খুস্রু £ হুহ সিপিহর 
(ব্রি মি অ পাগু.পিপি ২১১৭৪) ৭২) বারনী : ফাতাওয়1-ই-জাহান্দারী ( আই, ও, 
পাণু,লিপি ২১৬৯ )১ ৭-৮। 

২ কোরায়েশী : এস্‌, আযডঙিসিস্্রেশন্‌,। পৃঃ ৪৯; শিহারউদ্দীন আহমদ £ নিহায়াত-উল্‌ 


আরব, পু: 


৫। 


২ ্‌ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


একক হস্তে ক্ষমত। কেন্দ্রীভৃতকরণের দরুন অনেক অজ্ঞাত লেখক দিল্লীর 
নুলতানকে স্বেরতগ্বের ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন ।৯ 
এই সকল লেখকদের মতে, সুলতানের ক্ষমতা সীমাহীন ছিল-_তিনি সর্বময় 
কতৃত্ব ও অসীম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, 
এই অনিয়দ্বিত সর্বক্ষমতা স্বৈরাচারী শাসকের স্বপ্মে অথবা মূর্খের কষ্গনায়ই 
বিরাজ করে-_-বাস্তবে ইহার মূল্য নগণ্য। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাএই 
কিছু না কিছু সীমাবদ্ধত৷ আছে এবং এই কথাও সত্য যে, রাষ্ট্রের শক্তিশালী 
ব্যক্তিদের সহযোগিতার উপরই এই ক্ষমতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল । এই মৌলিক 
শীতি দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায়ও বিদ্বমান ছিল- ইহ? নিঃসন্দেহে বল! 
চলে। 


ইহা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, দিল্লী স্থলতানের খুব কমই আইন- 
প্রণয়ন ক্ষমত1 ছিল। রাজ্যের জনগণের ব্যক্তিগত ও ধম আইনে তিনি 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। কারণ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিজ 
নিজ আইন-কানুন, রীতি-নীতি ছিল এবং এই নিয়মাবলীতে অন্যের হস্তক্ষেপ 
তাহার! নিজেদের জীবনের বিনিময়েও সহা করিত না। এই প্রসঙ্গে, জুলতানগণ 
সম্পূর্ণ অসহায় ছিলেন ; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু কিছু হিন্দু রীতি-নীতি 
ও প্রথা অপছন্দ 'করিতেন। কিন্তু এই রীতি-নীতিতে হস্তক্ষেপ করা অযৌভিক 
বলিয়! মনে করিতেন ।২ 


একক সার্বভৌমত্ব নিছক একটি পৌরাণিকী কথা- একটি অবাস্তব অবতারণ! 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। জনগণের স্বতঃস্কু্ত সমর্থন ও সহযোগিত] ব্যতীত 
কোন শাসক তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাজ্যের জনগণের উপর চাপাইয়। দিতে 
পারেন না। ইহা সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শাসন-ব্যবস্থায় কতিপয় প্রভাবশালী 
ব্যক্তি তাহাদের উগ্চম, উৎসাহ, সামর্থ্য দিয়া শাসনকর্তাকে সক্রিয়ভাবে 
সমর্থন জ্ঞাপন করিতে প্রস্তুত থাকেন। আর জনগণের বৃহৎ অংশ সসকামী 
হুকুম পালন করিয়া এবং খাজনা-কর রীতিমত প্রদান করিয়া, সরকারকে পরোক্ষ 





১ কোরায়েশী : এস্‌. আডমিনিস্ট্রেশন্, পু: ৪৯। 
২ শিহাবউদ্্রীন : নিহায়াত-উল্‌-আরব, পৃ: ৫3 ইম্পাহানী : সুলুক-উল্-মুলুক, ১৬) 


প্রকৃত সাবভোম সুলতান ২৩ 


সমর্থন প্রদর্শন করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই দিল্লী স্থুলতান অভিজাত 
সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থনের উপর নির্ভর করিতেন। ইহা লক্ষ করা যায় 
যে, এই সম্ত্ান্তবংশীয় ব্যক্তিগণও স্ুলতানকে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে 
আগ্রহশীল ছিলেন।৯ উলামা, আইনবিশারদদের সমর্থনও সুলতান কামন। 
করিতেন, কারণ মুসলিম জনসাধারণের উপর তাহাদের গভীর প্রভাব ছিল। 
তাহাদের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে, স্বুলতানগণ অনেক সময় ঈর্ধান্থিত 
হইতেন।২ রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীদের সমর্থনও সুলতান 
উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। বিশেষ করিয়া, মুসলিম সেনাবাহিনীর 
কথা উল্লেখযোগ্য, কারণ রাজ্যের শক্তির প্রধান উৎস ও মেরুদণ্ড ছিল এই 
সামপিক বাহিনী, যাহারা সুলতানের গোঁরব ও যশ রক্ষার্থে তাহাদের 
জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিল। কোন সুলতানই উপরোক্ত বিভিন্ন 
সহযোগিতা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না, কারণ তাহাদের সক্রিয় সমর্থন 
ব্যতীত রাজ্যশাসনে সফলত। অর্জন অসম্ভব ছিল। স্ুতরাং স্ুলতানকে সর্বদা 
সজাগ থাকিতে হইত যে জনগণের শক্রত! ও বিরোধিতা কদাচিৎ বিফলে 
পর্যবসিত হয় ।: সমসাময়িক লেখকগণ প্রকৃত সার্বভোমের অধিকারী দিল্লী 
সুলতানদের রাজকীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধত। নিঃসন্দেহে স্বীকার কগিয়াছেন । 


১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৩৬-১৩৮ ও ১৫১। 
২ শেখ নিজামউদ্দীনের প্রভাবের জন্ত, দ্র্টব্য--বারনী : ফিরোজশাহী, প্র: ৩৪১-৩৪৬। 
৩ কোরায়েশী : এস্‌. আযডমিনিক্রেশন্‌, পৃঃ ৫২; খুস্রু, “তুঘলক-নাম।+, পৃ. ৪৭1 


চতুর্থ অধ্যায় 
রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন 


দিল্লীর স্থুলতানগণ অতাধিক জাকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজকীয় জীবন 
অতিবাহিত কনিতেন, এই কথা সর্বজনবিদিত । তাহাদের দীপ্তিপূর্ণ, চটকদার 
ঘাজকীয় পাপিবাগিকি জীবন, আনুষ্ঠানিক দরবার, সভা, শোভাযাত্রা, রাজ- 
তোজ, উৎসবাদি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আজও ভারতীয় লোককাহিনীর প্রিয়- 
বিধস্বস্থ হইরা আছে। সনপামরিক এতিহাসিকগণ জুলতানের দরবার-সভা ও 
এাজকীয় অনুষ্ঠানউৎসবাদির চমকপ্রদ বিবরণ দিরাছেন ; বিশেষ করিয়া, এই 
প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শা ইবনে বতৃতার বিবরণী খুবই আকর্ষণীয় ।৯ 


প্রকাশ্য দরবারে স্থুলতান জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ কগিতেনং 
এবং উহা মোচন কুগিবার চেষ্টা করিতেন । এই দরবারেই তিনি তীহার 
সসকাশী কর্তব্য পাল্লন করিতেন । রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সকল 
বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ বাজকর্মকর্তাদের পরামর্শ ৩ গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, 
তিনি শুধু তাহাদের সহিত গোপন বৈঠকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঞিতেন। গোপন দরবারে ব্াষ্তরের উচ্চতর অভিজাত ব্যক্তি ও 
প্রধান প্রধান রাজকর্মকর্তীগণ আলোচনার অংশ গ্রহণ করিতেন । সচিবালয়ের 
পদস্থ কর্মকর্তাগণকেও অনেক সমর ইহাতে যোগদান করিতে হইত। রাষ্ট্র 
পরিচালনার বিভিন্ন ধন্নের বেশীর ভাগ কাজই এখানে সমাধা করা হইত । 

স্থলতানের বিচিত্র জীবনে বিভিন্নমুখী ব্যস্ততার দরুন রাজকীয় প্রবর্শনী 


১ মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ৩১৬-৩১৯ $ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩০-৩৩ ) শামস-ই-সিরাজ 
আফিফ £ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮০-২৮৭। “ইবনে ফজল-উল্লাহ আল্-উমারি £ মাসালিক- 
উল্‌্-আবসার ফি মুমাশিক-ই-আল্-আমসার* পৃঃ ১০, ৪৯-৫২ 3 খুস্রু £ খাজাইন-উল-ফুতা হঃ 
পৃঃ ১৮১-১৮৪ $ খুস্রু £ কিরান-উস-সা"দিন, পৃঃ ৫২-৫৩। 

২ কোরায়েশী £ এস, আযডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ৫৮। 

৩ আফিক £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭৮। 


রাজকীয় গৃহন্মনজী দধগঠন ২৬ 


ও আড়ঙরপূর্ণ উৎসবাদির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং রাজ পরিবারের 
তত্বাবধানের জন্য অনেক উচ্চ ও নিয়পদস্থ কর্মচাীর প্রয়োজন ছিল । তাহাদের 
হারাই সংগঠিত ছিল রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন। সুলতানের মর্ধাদ। যাহাতে 
কোন রূপেই ক্ষুপ্ন না হয়, সেইজন্য অতি নিষ্ঠার সঙ্গে জুষ্ঠুভাবে শৃঙ্খলার 
মাধ্যমে, নিখু তভাবে রাজপরিবারের ও রাজকীয় অনুষ্ঠানাদির সর্বপ্রকার কাজকর্ম 
পরিচালিত হইত। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক উচ্চপদস্থ, নিয়পদস্থ 
কর্মচারী, ঘোষক, দারোয়ান ইত্যাদি । রাজপরিবারের পুরুষ ও মহিলাদের 
সেবার জন্য নিয়োজিত ছিল ন্ুলতানের দেহরন্ষী, তাহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক 
রাজপ্রাসাদের পাহারাদার এবং আরও অনেক কর্মচারী ও দাস-দাসী । ইহা 
ব্যতীত রাষ্ট্রের কয়েকট দপ্তরও রাজপ্রাসাদের সংগঠনের অংশ হিসাবে বিবেচিত 
হইত । এইভাবে দেখা যায় যে, এই রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন দিল্লী 
সালতানাতেন শাসন-ব্যবস্থায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত । 


রাজকীয় পারিবাসিক প্রতিষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্মমর্তা ছিলেন 
ওয়াকিল-ই-দার।১৯ আববাসীয় আমলে ইহা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং 
এই পদটি ওত্তাদ-উদ-দার নামে পরিচিত ছিল।২ ওয়াকিল-ই-দার এই 
সমগ্র সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ কসিতেন এবং স্থলতানের ব্যক্তিগত কর্মচারীদের বেতন 
ও ভাত? প্রদান কশিতেন।৩ রাজপরিবানের বন্ধনশাল।, শরাফখানা, 
আস্তাবল এবং এমনকি রাজপরিবারের সন্তান-সন্ততিও তাহার তত্বাবধানে ছিল ।৪ 
তাহার একটি পৃথক সচিবালয় ছিল। স্থলতানের সকল আদেশ, হুকুম এই 
সট্বালয়েই তালিকাভূক্ত হইত এবং সীলমোহর করা হইত ।৫ রাজ সভাসদ, 
রাজকুমারী, রানী, রাজপগিবারের সকলই ওয়াকিল-ই-দারকে মানিয়া চলিতেন। 
এই রাজকীয় সংগঠনের উপর ওয়াকিল-ই-দারের প্রভাব ছিল প্রগাঢ়। তাহাকে 
সুলতানের প্রতিনিধি বলা হইত।৬ যেহেতু তিনি রাজপর্পিবারের সদস্- 





১ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৭৬। 

২ আব্বাসীয় আমলের শেষ দিকে অবশ্য এই পদটির গুরুত্ব হাস পাইয়াছিল।_-আবু আলা হাসান 
ইবনে আলী তুলি নিজাম-উল্-মুলুক £ সিয়াসত-নামা অথব1 সিয়ার-উল্-মুলুক, পৃঃ ৮১। 
মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৯৮। 

নিজাম-উল্-মুলুক £ সিয়াসত-নাষা। পৃঃ ৮২। 

কোরায়েশী £ এস আ্যাড়মিনিস্টেশন্॥ পৃঃ ৫৯। 

৬ পুর্বোজ : পৃঃ ৫৯। 


ও 
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২৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


সদস্তাদের তত্বাবধানের কাজে ও সুযোগ-সুবিধ। প্রদানের দায়িত্বে জড়িত 
থাকিতেন, সেইহেতু তাহাকে অতি সতর্কতা, কোঁশল ও দক্ষতার সহিত 
তাহার কর্তব্য পালন করিতে হইত । তিনি ছিলেন ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী । 
তবে তাহাকে দরবারে রাজপ্রতিনিধি কিংবা মোগল ওয়াকিল-উস-সালতানাহ্‌৯ 
মনে করিলে ভূল হইবে । গজনী সুলতানদের আমলেও এই রাজকর্মচাপীর 
পদট বিষ্ভমান ছিল, কিন্তু এই পদটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তখনও 
তাহাকে সাহিব-ই-দিওয়ান-ই-ওয়াকালাত২ বল হইত। মোগল সম্মাট 
হুমায়ূনের রাজত্বকালে এই পদটি ওয়াকিল-ই-দার-ই-খানাহ্‌ত নামে পরিচিত 
ছিল। আর একজন সম্তবান্ত ব্যক্তি জুলতানী আমলে ওয়াকিল-ই-দারকে সক্রিয়- 
ভাবে সাহায্য করিতেন, তিনি না'ইব ওয়াকিল-ই-দাঝ৪ পদে অভিহিত ছিলেন । 


পদ ও গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে, সমপর্যায়ের আরেকজন 
এই প্রতিষ্ঠানের রাজকর্মকর্তা ছিলেন--তিনি হইলেন আমীর হাজিব। তিনি 
বারবেকং নামেও পরিচিত ছিলেন । ইউরোপীয় লেখকগণ বারবেকৃকে 
সাধারণতঃ প্রধান রাজকীর গৃহস্থালীর তন্নাবধায়ক (দি চিফ. অফ চ্যাম্‌- 
বারলেন )।১ নামে অভিহিত করেন। বারবেক্‌ ছিলেন দরবারে অনুষ্ঠান 
উৎসবাদির আয়োজনের প্রধান । রাজকীর উৎসবাদির মর্যাদা রক্ষা করা এবং 
উৎসবের দরবারে সন্ত্রান্ত ব্যক্তি ও পদস্থ কর্ণকর্ভাগণ পদমর্ধাদানুষায়ী কে 
কোথায় আসন গ্রহণ করিবেন, উহার সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা ছিল তাহার কাজ । 
তাহার সহকারিগণকে বলা হইত হাজিব, তাহাদের দ্বারা পরিচিত না হইয়া 
কেহ-ই সুলতানের সম্মুখে হাজির হইতে পারিত না। আমীর হাজিব 





: ভ্রষ্ঠব্য- র্যাভারটি-এর তবাকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদ, পৃঃ ২৮৭; আবুল ফজল : আইন-ই- 
আকবরী, প্রথম খণ্ড (এইচ. ব্রকম্যান কর্তুক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৯৪ ), পৃঃ ৪। 


২ মুহণ্মদ নাজিম £ দি লাইফ আও টাইন্স্‌ অফ সুলতান মাহমুদ অফ গাজনা, ১৪৭। 

ও আবুল ফজল £ আকবর-নাম! (এইচ. বেভারিজ কক অনুদিত, কলিকাতা ১৮২১), পৃঃ ২০২, ৩০৬, 

& বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৬৪ ২৭৫। 

৫ স্থলতানী আমলে আমীর হাদ্ধিব ও বারবেক্‌ পদটি এক-ই ব্যক্তিকে বৃঝাইত ।-_বারনী £ ফিরোজ- 
শাহী, পঃ ২৪, ৬১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২। 


৬ র্যাতটি তাহার তবাকাত-ই-নাঙ্গিরীর অনুবাদে আমীর হাঞ্জিব (বারবেক )-কে প্রধান রাজকায় 
গৃহাধাক্ষ (লর্ড চ্যাম্বারলেন্”) নামে অভিহিত করেন। -_নানিরী, পৃঃ ৮২। 


রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ২৭ 


অথব1 তাহার অধীনস্থদের মাধ্যমে, সকল আবেদনপত্র, দরখাস্ত সুলতানের, 
নিকট পেশ করা হইত।৯ বলিতে গেলে সব ব্যাপারই তাহার দ্বারা 
সম্পাদিত হইত। স্থুতরাং তিনি অতি মর্ষাদাসম্পন্ন পদের অধিকারী ছিলেন, 
এবং সাধারণতঃ এই পদটি রাজপরিবারের রাজকুমারদের কিংবা সুলতানের 
বিশ্বস্ত অভিজাত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।২ না'ইব বারবেকের পদেও 
সুলতানের কোন বন্ধু কিংবা নিকট আত্মীয় অধিষ্ঠিত ছিলেন।৩ কখনও কখনও 
সুলতান রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিলে, এ অনুপস্থিতকালে না“ইব 
বারবেক্‌ অন্যান্ত অভিজাত ব্যক্তি, আমীর ওমীারাহদের সহিত স্থলতানের 
প্রতিনিধি হিসাবে কাজ চালাইতেন।৪ সুলতান কিছু সংখ্যক বিশেষ সাহায্য- 
কারী হাজিব দ্বারা সর্বদ! পরিবোষ্টত থাকিতেন। সম্ভবতঃ এই বাছাইকৃত 
হাজিবদিগকে খাস্‌ হাজিবং বল! হইত । নেতস্বানীয় হাজিবদিগকে বিশেষ 
উপাধি দেওয়৷ হইত-_-যেমন, “সাঈদ-উল-হুজ্জাব' অথবা 'শরাফ-উল হজ্জাব” ।১ 
হাঙ্গিবগণের অনেকেই প্রশিক্ষন প্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন এবং তাহাদিগকে সামশিক 
অভিযান পরিচালনার দারিত্ব দেওয়া হইত।৭ সুলতান-প্রাপ্ত উপহার সামগ্রীর 
তালিক! প্রণয়নের দায়িত্বও হাজিবদের মধ্য হইতে একজনকে দেওয়া হইত । 
তাহাকে “হাজিব-ই-ফাসল্‌* * বলা হইত । 

উক্ত নেতৃস্থানীয় হাজিবগণকে সুলতান যৃদ্বপরিচালনা পরিষদের আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ কশ্রিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেন এবং তাহাদের পরামর্শ গুরুত্বের 


সহিত বিবেচিত হইত ।৯ 


১. বারনী ২ ফ্রিরোজশাহী, পৃঃ ৫৭৮। 
২ পুবোজ, পৃঃ ৩৬-৩৭, ৬১; বইহাকী £ তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৭ 
৩ কোরায়েশী £ এস, আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৬১। 


8৪ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫০৯। 
৫ দ্রষ্টব্__কোরায়েশী £ এস. আযভমিনিস্টেশন, পৃঃ ৬২ পাদটীকা । আলুজববার আল্‌ উৎকি 


একই ব্যক্তি আল্তুনভাশ-এর জন্য হাজিব-ই-খাস্, আমীর হাঞ্জিব ও হাজিব-ই-কবির শজগুলি 
ব্যবহার করিয়াছেন ।_-তারিখ-ই-ইয়ামিনী ফোসাঁ অনুবাদ), পৃঃ ৩৪২, ৩৪৯, ৪০৬ | দিল্লী সুলতানী 
আমলে খাস হাজিব অবশ্টুই আমীর হাজিব হইতে ভিন্ন পদ ছিল। শেরশাহের সময় হাছিবদার 
নামে একটি পদ ছিল ।--দাউদী £ তারিখ-ই-দাউদী, ৮৭। 

বারনী £ ফিরোজশাহী। পৃঃ ৫২৭-৫২৮ 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ১৭৩। 

থুস্রু £ কিরান-উস্-সা'দায়িন, পৃঃ ৯৩। 

বইহাকী £ তাগলিখ-ই-বইছাকী, পৃঃ ৫৮৫-৫৮৬ ; খুস্রু £ খাজাইন্‌-উল্-ফুতুহ, পুঃ ৯৬। 
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ন্৮ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 

প্দর্বাদায় অধঃস্তন হইজেও, রাজকীয় অনুষ্ঠানাদিতে জড়িত আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ পদ হইল নফিব১ অর্থাৎ ঘোষক । সাধারণতঃ এই ঘোষকগণ 
সৈম্ভদিগের ও জনসাধারণের জন্ত সুলতানের সরকারী আদেশ ঘোষণ। করিত । 
তাহারা রাজঅশ্বারোহীদিগের দীর্ঘ শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে থাকিয়া, 
উচ্চস্বরে স্থুলতানের উপস্থিতি ঘোষণা করিত।২ এই ঘোষকদের প্রধান ছিল 
নকিব-উল-নুকাবা। মযুরের পালক দ্বারা বোষ্টিত একট স্বর্ণ “টয়ারা' ও একটি 
স্বর্ণ দণ্ড ছিল তাহার পদমর্যাদার সম্মানের বিশিষ্ট পরিচয়-চিহ্ন স্বরূপ |2 
রাজকীয় উৎসবাদিতে প্রত্যেক যোগদানকাদ্দীর আগমন ও প্রত্যাগমন লক্ষ্য 
রাখা ছিল তাহার দায়িত্বের অন্যতম । 


সুলতানের কিহু সংখ্যক জান্দার নামে বাছাই করা সৈম্ত ছিল; উহারা 
ছিল তাহার দেহরক্ষী । দেখিতে জুন্দর, সুদেহী, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী যুবক- 
গণকে এই পদে নিয়োগ করা হইত । তাহাদিগকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়। 
হইত এবং তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যন্য সাজ-সরঞজাম অতি যত্বের 
সহিত তৈয়ারী করা হইত । দেহনক্ষী হিসাবে সবত্র জলতানের সঙ্গে উপস্থিত 
থাকাই ছিল তাহাদের প্রধান কতরব্য। সাধারণতঃ প্রমাণিত র্লাজান্গত- 
ক্রীতদাসরা ছিল জান্দার। বিশ্বাসভাজন অভিজাত ব্যক্তি ছ্বাসা! তাহাপা 
পরিচালিত হইত । "তাহাকে বলা হইত সার্-জান্দার। কখনও কখনও 
দুইজন সার্-জান্দার থাকিতেন_ একজন ডান ও অপস্জন বাম দিকের জন্য ৪ 
আর এক দল সশস্ত্র সৈনিক হিল-_তাহাদিগকে বলা হইত সিলাদার। সুলতান 
যখনই জনসাধারণকে দর্শন দিতেন কিংবা অশ্বাগজোহণ ক্রি ভ্রমণে যাইতেন, 
তখন তাহারা স্থলতানের সঙ্গে থাকিত।৫€ তাহাদের নেতাকে বল] হইত 
সার্‌-সিলাদার ; সাধারণতঃ দুইদিকের জন্য দুইজন সার্সিলাদার হিলেন ।৬ 





১ মিনহাজ £ লাসিরী, পৃহ ১৯২। 

২ ইবনে বতুতা £ তুহ্ৃফাত-উন-মুজ্জার, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৬ । 

৩ পুরোক, পৃঃ ৩৬। 

8 বারনীঃ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪। বখনও কখনও ছুইয়ের অধিবও সার্-জান্দার থাকিতেন। 


৫ ইবনে বতুতা £ তুহফাত-উন্-নুজ্জার, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৩৬। 


৫ 


মীর-সিলাহুও বল! হইত ।-_খুস্র : কিরান-উস্-সা+দায়িন, পৃঃ ৯৬। 


রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ২৯ 


রাজ পারিবারিক সংগঠনের অধস্তন কর্মচারীদের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য 
ছিল । গ্রস্থাগার ছিল একজন গ্রশ্থাগ্গাত়িক কিতাবদার-এর তত্বাবধানে ; চাশ নিগির 
রন্ধনশালা পস্দিশন ও তদারক কতিত এবং খাবারের স্বাদ গ্রহণ কমিবার 
পর, জুলতানকে এ খাবার পরিবেশন করা হইত ।১ পানীয় দ্রব্যের দায়িত্বে 
ছিল শাবাবদার এবং সাকি-ই-খাস মাদকদ্রব্য পরিবেশন করিত।২ প্রধান 
ফর্রাশ আসবাবপত্র তদারক করিত এবং মশণ“আলদার আলো-বাতির দায়িত্বে 
ছিল।১ রাজকীয় সংগঠনের লেখাপড়া দোয়াত-কালি সংরক্ষণ করিত দোয়াত- 
দাশ এবং রাজপ্রাসাদের শিবন্ধক ছিলেন দধির-ই-সাখ। ।৪ বাহলাহ দার 
অর্থাৎ খাজিনাদার রাজার ব্যক্তিগত ধন-দৌলত অর্থাৎ রাজার খাস. তহবিল 
রক্ষক ।: সার্-ছত্রদা ছিল প্রধান রাজ-ছত্রধারী এবং আমীন্ন-ই-তুজুক রাজকীয় 
পদমর্যাদার বিশেষ পরিচয়-চিহ্ু তদারক করিত । সুলতানের ব্যক্তিগত অস্ত্র 
শপ্্েণ দারিত্বে ছিল খাসাহত্দারন ।? প্াজ-চিকিৎসক সাধারণতঃ মালিক-উল্- 
হুকুম।” নামে অভিহিত ছিলেন । 


স্থলতানের ব্যতিত বন্ধুবান্ধবদিগকে সাক্ষাৎ প্রদানের জন্য, বে-সরকারী 
উৎসবের আয়োজন কগিবার দায়িত্বে ছিলেন আমীর-ই-মজলিস ৯ 


রাজপাসিবাস্িকি সংস্থার মত একট বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য, স্বাভাবিকভাবেই 
রসদ যোগাইবার একট বিরাট দপ্তরের প্রয়োজন ছিল এবং ইহা বিভিন্ন বিভাগে 


১ মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৩২, ২৩১৯ ২৬৫ । কিতাবদারকে মুশাফবরদারও বলা হইত।-__ইবনে 
বতুতা £ তুহফাত-উন-নুজ্জার, দ্বিতীয়, পৃঃ ৭১। 

২ শরাবের অর্থ যে-কোন পাণীয় দ্রব্য ; সর্ধদা স্থরাসার নাও হইতে পারে। অন্ত অর্থানুযায়ী 
“সর-আবদার” হইল প্রধান পানি-রক্ষক।- কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৬৫ 
পাদটাক। 

৩ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৮৩ । 

৪ বইহাকী ; তারিখ-ই-বইহাকী, পুঃহ ৮১৭, ৮১৯। 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৪৮, ২৫৪। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ১২৬, ২৪১৯ ৫২৭। 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৬৫। 

বারনী £ কিরোজশ!হী, পৃঃ ২৫৫-২৫৪। 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৩৮। 


| 


চি 


& থা 72 € 


৩০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


বিভক্ত ছিল । ইহাদিশকেই কারখান। বলা! হইত। কারখানার সংখ্য। নিদিষ্ট 
ছিল ন1; ভিন্ন ভিন্ন সুলতানের আমলে বিভিন্ন সংখ্যার কারখানা বিদ্কমান' 
হিল। ফিরোজশাহের রাজত্বকালে কারখানার সংখ্য। ছিল ৩৬টি । এই কারখান। 
দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হিল, যেমন রাতিবি ও গ্ায়েক্-রাতিবি । শামস্-ই-সিরাজ 
আফিফ তাহার তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে নিশ্নলিখিত কয়েকটি কাখখানার 
নাম উল্লেখ কগিয়াছেন | ৯ 


বাতিধি £ আবদান খানাহ.-রাজপ্রাসাদের পানি সরবরাহ, রন্ধনশাল। ; 
শাম-দারখানাহ.-আলে। বাতির ধিভাগ ; ইতরদারখানাহ._স্ুগন্ধি সঞবরাহ 
বিভাগ ; পইগাহ-আসন্তাবল ও অশ্রে» বক্ষণাবেক্ষণ ; পিলখানাহ. হস্তী 
বিভাগ । র 
গায়ের রাতিধি £ জমদারখানাহ (জমাহদান খানাহ.ও বলা হয়)_-তোষা- 
খান। (তোশাকেত আলমাি) ; কিতাবখানাহ গ্রশ্থাগার ; গড়ি-ইয়ালখানাহ্‌ 
সময়রক্ষক ; ফর্রাশখানাহ.-আসবাবপত্র ও তাবুধিভাগ ; সিকাবখানাহ,_জিন 
ও ঘোড়ার সাজ বিভাগ ; জর্াদখানাহ-_আত্মরক্ষার্থ বর্ম, যুদ্ধসজ্জার সামগ্রী 
বিভাগ £ সিলাহ,থানাহ,_মপিমুক্ঞা, অলঙ্কারাদি বিভাগ ইত্যাদি । 


রাতিবি কারখানা' পচনশীল দ্রব্য-সামগ্রী যথা, আন্তাবল, কুঁকুরশালা ও 
রন্ধনশালার জন্য খাগ্ঘদ্রব্য সরবরাহ কনিত। শামখানাহ আলোবাতি, তেল 
সরবরাহ কশ্ত। ইহাও রাতিবি খিল । গায়ের-রাতিবি কারখানা পোণাক- 
পরিচ্ছদ, কাপড়জামা, আসবাবপত্র, তাবু ও এই জাতীয় জিনিসপত্র সববরাহ 
কমিত। প্রতিটি কাসখানা মালিক অথব। খান উপাধিধাবী বিশিষ্ট সন্তান 
বাঞ্জি দ্বার পঞ্চালিত ছিল । মুতাসার্গিক কারখানার হিসাবপত্রের জন্ 
দায়ী ছিলেন এবং তিনি কারখানা পরিদর্শন কনিতেন। সমস্ত কারখানার 
তত্তাবধানের জন্য একজন প্রধান মুতাসার্রিফ ছিলেন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর 
সরবরাহের জন্য কতৃপক্ষের নিক) আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদনপত্র এই প্রধান 
মুতাসার্সিফের নিকট প্রেতিত হইত এবং তিনি যথারীতি নির্দেশ দিয়! সংশ্লিষ্ট 
মুতাসার্রিফের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেন । সুলতান ফিরোজশাহের 
রাজত্বকালে এই কারখানাগুলির জন্য একটি পৃথক হিসাব রাখার দপ্তর ছিল। 





১ কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৬৯ পাদটীকা । 


রাজকীয় গৃহস্বালী সংগঠন ৩১. 


প্রতিবংসর শেষে কারখানার হিসাবপত্র, আর-ব্যয সবকারীভাবে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করা! হইত।৯ মনে হয়, খুব সম্ভব, দিল্লীতে প্রতিটি কারখানার 
জন্য একজন কশিয়া কোষাধ্যক্ষ ছিলেন৷ রাজপপ্সিবারের ও রাজদরবারের ব্যবহার্য 
দ্রব্যসামন্ত্রী এই কারখানাগুলি প্রস্তত কসিত। উদাহরণস্বরূপ, জমদারথানাহ, 
সাগ্নাজ্যের সর্বাপেক্ষা ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, কাপড়-জামা প্রস্তত করিয়! সরবরাহ 
কগিত । 


রাতিবি কারখানাগুলির মধ্যে, পাইগাহ, অশ্ব প্রতিপালন বিভাগ ছিল খুবই 
বিস্ততত। আদব ও তুকাঁ অশ্ব সাধারণতঃ তৎকালে ভারতে আমদানি কর! 
হইত ; এমনকি সুদূর রাশিয়া হইতেও অশ্ব আমদানি ব্যবস্থা ছিল। এইজন্য 
রাজ-আস্তাবল একটি বিপাট প্রতিষ্ঠান ছহিল। এই রাজ-আস্তাবলেঞ্ধ সর্বোচ্চ 
পদস্ব কর্মচাপী ছিলেন আখুরবেক্ৎ অর্থাৎ রাজ-অশ্বাদির তত্বাবধানকারী । 
হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূশিক পালন কৰিত। শাহ.নাহ.ই-ফিল১ 
নামে একজন পদস্থ কর্মচারীর অধীনে রাজ্যের হস্তীবাহিনীর বৃহত্তর অংশ 
রাজ-আত্তাবলে সংরক্ষিত ছিল। এই রাজ-আস্তাবলে অনেক উট, খচ্চর, বলদ 
ও মহিষ পসিবহনেন সুবিধার জন্য সযত্বে রাখা হইত ।& 


রাজকীয় শিকারের আয়োজনের জন্যও কাশখানার প্রয়োজন ছিল। বু 
সংখ্যক শিকারী চিতাবাঘ, কুকুর ও বাজপাখী বিভিন্ন কারখানায় পালিত হইত 
এবং উহাদিগকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পণ্চালনায় প্রশিক্ষণ দেওয়। হইত ।৫ 
রাজধানীর নিকটে রাজকীয় শিকারের সুবিধার্থে বৃহৎ জঙ্গল সংবক্ষণ কর 
হইত । রাজকীয় শিকারের আয়োজনের তত্বাবধানে ছিলেন আমীর-ই-শিকার 
ও সহকারী নাইব আমীর-ই-শিকার ।? 


১ আফিক  ফ্বিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮৭-৪০। 

২ মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৩২,২৪২। 

৩ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪, ১২৬। 

কোরায়েশী ;: এস্‌* আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ৭১। 

উমির : মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ৩২7 খুস্রু £ কিরান-উস্-সা'দায়িন, পৃঃ ৫৩-৫৪। 
আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩১৯-৩২৮। 

মিনহাঙ্গ : নাসিরী, পৃঃ ১৬৯। 


8৫০০ 


৩২ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 

রাজদরবারে শিষ্টাচার ও মাজিত আদব-কায়দ! খুবই জটিল ও বলপূর্বক 
আদার়ক:ণ-জাতীয় ছিল । রাজ-কর্মকর্ত1 ও রাজ পরিবারের সদসাদের প্রত্যেকের 
পদনর্ধাদা অনুষায়ী পর্যাক্নক্রমে তাহাদের আসন রাজকীয় উৎসবে সংরক্ষণ 
করা হইত ।৯ 

রাজপগিবারের মহিলা সদস্যগণের প্রভাব প্রতাক্ষ রাজনীতিতে ছিল ন" 
বলিলেই চলে । যদিও তীাহামা! অতীব সম্মানের অধিকাহী ছিলেন। জ্োষ্ঠা 
রাণীকে বলা হইত মালিকাহ,-ই-জাহান এবং রাণীমাতা খৃদাওয়ানদাহ-ই- 
জাহান, অধিক প্রচলিতভাবে মাখদুমাহ,-ই-জাহান উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।২ 
দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতিতে তাহাদের কোন প্রভঃব বিস্তাঠিত ছিল 
না, এ সম্পর্কে আমর] সঠিক প্রমাণ পাই ন]। 

ক্রীতদাস রাজপপ্বিবারের অখণ্ড অংশ ছিল | তাহার। দেশের শাসন-ব্যবস্থাতর 
একটি বিশেষ ভূমিক! পালন কমিত। স্বুতরাং তাহার। সরকারী প্রশাসনিক 
যন্ত্রেরও একটি অভিন্ন অংশত ছিল, ইহা! অনস্বীকার্য । 

দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায় রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠনের বিশিষ্ট 
ভূমিকা পালনের যথার্থ মূল্যায়ন না হইলে, এঁতিহাসিক সত্যতান্ধ অপলাপ 
হইবে । রাজনৈতিক, সানাজিক ও সাংস্কতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
দেখ যায় যে, এক কথায়, ধাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ও রাজদরবার ছিল দিলী 
সালতানাতের প্রাণকেন্দ্র । 





১ আফিফ : ফিযোজশাহী, পৃঃ ২৭৭-২৮৭ | 
২ মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১৮১। 
৩ বারনী : ফাতাওয়1-ই-জাহানদারী, ৭১৭২ (আই. ও, পাঙ্ছুলিপি ২১৬৯) 


পঞ্চম অধ্যায় 
কেন্দ্রীয় শসন-ব্যবস্থ। 


আরব প্রবাদ বাক্যে বল। হয় যে, সবাপেক্ষা সাহসী ব্যক্তির প্রয়োজন অস্ত্র- 
শস্ত্রের, তেমনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী রাজার প্রয়োজন মন্ত্রীর ।১ প্রাথমিক রাজনৈতিক 
নীতি হইতেছে যে, একক শক্তি একটি রাজ্য শাসন করিতে পারে না, এই কথা 
হিন্দুদের মধ্যেও শ্বীকৃত। কোটিল্য বলিয়াছেন যে, সহযোগিত1, সমর্থন ও 
সাহায্যের মাধ্যমেই শুধু সার্বভৌমত্বের কার্ষকারিতা সম্ভব । সুতরাং রাজ্যের 
শাসনের ভুষ্ঠ, পরিচালনার জন্যঃ একজন প্লাজাকে অবশ্যই মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হয় 
এবং তাহাদের শলা-পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।২ মগ্ীদের পরিণত চিন্তা, আলোচনা, 
পরামর্শ ও উপদেশের মূল্য রাজাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে হয় 1৩ হিন্দু- 
মুসলিম গরাজনীতি বিশারদ ও দার্শনিকগণ একমত যে, দেশ শাসকের পক্ষে 
অভিজ্ঞ, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের পরামর্শ ও উপদেশ।৪ ব্যতীত, শুচারু ও সুষ্ঠ ভাবে 
রাজ্য শাসন কর] সম্ভব নহে । পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে 
যে, মুসলিমগণ অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচন। ও পারস্পরিক শলা- 
পরামর্শের ছারা রাজ্য শাসন-ব্যবস্বা পরিচালন। করিবে ।? সুতরাং অন্তের পরামর্শ 
ও উপদেশ গ্রহণের চেষ্টা করা দেশ-শাসকের একটি ধর্মীয় কর্তব্যে পরিণত 





১ কোরায়েশী : এস. আযডমিনিস্টেশন্, পৃ: ৭৬ £ শিহাবউদ্দীন : নিহায়াত-উল্‌্-আরব, পৃ: ২৯ । 


২ কৌটিল্য : অর্থশান্ত্র, পৃঃ ১৩। 

৩ আবুবকর মুহম্মদ-বিন-আল্‌ ওয়ালিদ আল্‌ কোরায়েশী : সিয়ার-উল্-মুলুক, ৬৭ ; 
বিজামী : তাজ-উল-মা*আছির, ১৮৯ ১৯। 

আবু তালিব আল্‌ হুসাইনী : তুজজুকাত-ই-তিযুরী, পৃঃ ৫। 


« জরিজাম্‌উল-মুল্ক : সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৩৫; উনন্থুর উল্‌-মা”আলী কাইকাউস: কাবুস- 
নামা, পৃঃ ২৭। 


হাপান 


(৩) "সস" 


৩৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


হইয়াছে৯, ইহা অনস্বীকার্য । দিলী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থা পঞ্চালনায়, 
স্ুলতানগণ উপরোক্ত নীতিমাল। হবার। সর্বদাই অনুপ্রাণিত হইতেন, হই স্পষ্টভাবে 
পগিলক্ষিত হয় । 


সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিমগুলী জনগণের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি ছিলেন না-_ইহা নিঃসন্দেহে বল। চলে । এই কথা সত্য যে, দিল্লী 
রাজদবারে স্বলতান রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের 
দ্বাণা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাহাদের সুচিস্তিত অভিমত, পরামর্শ ও উপদেশ 
গ্রহণ কগিবার স্থযোগ জুলতানের প্রচুর ছিল । তাহাদের মাধ্যমে তিনি জনগণের 
ইচ্ছা-অশিচ্ছ1! ও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে ধারণ। করিতে পাঞিতেন। এমনকি প্রবল 
জন-প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের চাপে, তিনি অনেক সময় নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন 
করিতেও বাধ্য হইতেন। কিন্তু সুলতানের এই মন্্িবর্গ জনগণেন নির্বাচিত 
প্রতিনিধি ছিলেন না বলিয়1, এই মগপ্রিমগ্ডলীকে প্রতিনিধিমূলক পসিষদ২ রূপে 
গণ্য করা চলে না। এক কথায়, মন্ত্িগণ ছিলেন সুলতানের “ভূত” মাত্র এবং শুধু 
তাহার শিকউ-ই মধিগণ দায়ী ছিলেন। তবে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, 
মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতাই ছিল না; কারণ তাহাদের পদ-মর্যাদা, ক্ষমত।, দায়িত্ব ও 
কর্তব্য আইন দ্বারা নিধারিত ছিল এবং চিপাচপ্িত প্রথা দ্বারা অনুমোদিত ছিল। 


প্রধানমন্ত্রীকে বল! হইত ওয়াজির।১ মুসলমান রাজনৈতিক দার্শনিকগণ এই 
ওয়াজির পদটিতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । আল্-ফখ.শির মতে, 
ওয়াজির ছিলেন শাসনকর্তা ও প্রজারন্দের মধ্যপথে অবস্থিত ।8 ফখএ-ই- 
সুদাব্বির ওয়ার্জিরকে সর্বময কত ্ব ও ক্ষমতার অংশীদার বলিয়া অভিহিত করেন। 
তিনি বলেন যে, শাসনকর্তার উচিত ওয়াজিরকে তাহার নিজের কর্মক্ষেত্রে 





১ কোরায়েশী: এস. আযডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ৭৬। 

২ পুবোজ, পুঃ ৭৮। 

৩ ইহা মূলত; ফাসাঁ।__দ্রষটব্য ক্লেমেন্ট হয়াট' 2 এন্শেন্ট পাশিয়। আ্যাও ইরামিয়ান সিডিছিজে- 
শন, পূ: ১৪১; ইসলামের শাসনের ইতিহাসের ওয়াঞ্জির পদটি আব্বাসীয় সি ।-_ভুরছি জার়দান : 
তমাগগান -উ্ল-ইালামী, প্র; ১১২ কোরায়েশী : এস, আভঙিনিসস্টশন, পৃ: ৭৮, পাদটীর!। 

ও ভনক্ক্রিমার £ কালচারাস্‌ চিত্তি দা অন্িয়েন্টস (খু্রাবখ,শ করৃ'ক অনুদিত ছি ত্যয়িয়ে্ট আগার 


ফ্যালিকস্‌, পৃ: ২২* পাদটাক!। 


কেন্জ্ীর লান ব্যবস্থা ৩৫ 


স্কাধীনত। দেওয়1।১ তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ওয়াজির ব্যতীত কোন 
সামাজা স্থিতিশীল ও স্থায়ী, সম্বন্ধ ও উরত হইতে পারে না।২ একজন 
ভারতীয় শাসনকর্ত। হুমায়ুন শাহ বাহমনী অভিমত বাক্ত করেন যে, ওয়াজিরের 
সাহাযা ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন রাজ্য সবময় ক্ষমতার উচ্চশিখবরে আরোহন? 
কশিতে পারে না ১ কারণ ওয়াজিরের সুচিন্তিত পরামর্শ ও উপদদেশের উপরই 
দেশের মঙ্গল ও উন্নতি জনকল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।৩" দেশের শাসন- 
ব্যবস্থা! পরিচালনায় এমন একটি গুরুত্বপুর্ণ সর্বোচ্চ পদে উপযুক্ত ব্যক্তি সর্ব! সহজে 
পাওয়। যায় না; উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়1 গেলে, ইহাকে স্ষ্টিকর্তার আশাবাদ 
মনে কিয়া জনসাধারণের উচিত তাহার নিকট গভীসভাবে কৃতজ্ঞত1 প্রকাশ 
কণা] 5 

মুসলিম আইন ধিশারদগণ ওয়াজিরাতের বৈধ দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলা- 
চন। কগিয়াছেন। এই আলোচনা ওয়াঞজির পদের বৈধ শ্রেণী-বিভাগের উপর 
প্রচুর আলোকসম্পাত কমিয়াছে। তাহাদের মতে, বৈধভাবে ওয়াজিরাত 
হইতেছে রাজ। বা খলিফার প্রতিনিধিত্ব 1৫ ক্ুতসাং ওয়াজির হিলেন অসিত 
ক্ষমতার অধিকারী । দুই শ্রেণীব৬ ওয়াজির লক্ষ্য কসি। আল্মাওয়াদাঁর মতে 
ওয়াজির পদ ছিল দুই স্তরের।৭ তিনি বলেন যে, প্রথম শ্রেণীর ওয়াজিরকে 
বল! হইত “ওয়াজির-উত.তাফয়িদ" এবং দ্বিতীয় শ্রেণী ওয়াজির “ওয়াজির-উত-- 
তানকি. জ' নামে অভিহিত ছিলেন । প্রথম শ্রেণী ওয়াঞজির বিধিসঙ্গত অসীম 


১ মুহম্মদ বিন-মনস্থর কোরায়েশী ওরফে ফখর-ই-মুদরাব্বির : আদব-উল্-মুলুক ওযাকিফায়াত-উল- 
মামলুক, ৩৬। 


লঠ 


নিজামী : তাজ-উল-মা“আছির, ৯, ২৪৮। 


৩ খাজ। নিজামউদ্দীন আহমদ £ তবাকাত-ই-আকবরী (বি. দে কতৃ'ক অনুদিত), কপিকাতা ১৯৩৫, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬। 

8 নসাইহ নিজাম-উল-যুল্ক (ওয়াসায়া-ই-নিজাম-উল-মুল্ক), ২১৮ । একজন ওয়াজিরের কর্তবাদি 
সম্পর্কে নিক্গাম-উল-সুলক তুসি তাহার পুত্রকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 

৫ ইস্পাহানী £ সুলুক-উল্-মুলক, ১৭। 

৬ ওয়ারিরের বৈধ শ্রেণীবিভাগের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র্টব্--কোরায়েশী £ এস, 
আযাডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৭৯-৮০ 3 ব্রিপাঠি £ এম, আভগিনিস্টেশন, পৃঃ ১৬১-১৬৪। 


এ বিশেষ দ্রষ্টব্য--আল্-মাওয়াদী £ আল্-আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ । 


৩৬ ভারতে এুসলিম শাসন-বাবন্থার ইতিহাস 


ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।১ সামান্ত বাধা ব্যতীত, তিনি শাসনকর্তার সমস্ত 
ক্ষমতা ও বিশেষ অধিকার ভোগ করিতেন । তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য, 
যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেন, এগুলি শুধু শাসনকর্তাকে জানাইতেন ৷ তবে 
বিশেষ অনুমতি ব্যতীত, শাসনকর্ত! কর্তৃক নিয়োজিত কোন রাজকর্মচারীকে, 
তিনি পদছ্যুত কিংবা বদূলী কগিতে পাসিতেন না। কিন্তু তিনি শাসনকর্তার পক্ষে 
রাজকর্মচাশী নিয়োগ করিতে পাঙিতেন এবং শাসনকর্তা কতক নিয়োজিত বা 
নিয়োজিত নহে এমন সকল রাজকর্মচাখীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ কঙজিতে পারি 
তেন। পরম্পরের অজ্ঞাতে যদি শাসনকর্তা ও ওয়াজির দুইজনই একই বিষয়ে 
কোন হুকুম প্রদান করিয়া থাকেন, তবে ধিনি প্রথম হুকুম দিয়াছেন, তাহার 
হুকুমই বলবৎ থাকিবে ।২ যাহা হউক, যদি কোন বিষয়ে তাহাদের মধ্যে 
মতের গুরুতর পার্থক্য দেখা দেয়, তাহণ হইলে শাসনকর্তা ওয়াজিরের অভিমত 
অগ্রান্থ কশিতে বা বাতিল কগিতে পাগিতেন। আর একটি বিশেষ বাধা ছিল 
যে, ওয়াজির বৈধ অনুশাসনানুযায়ী, তাহার উত্তরাধিকারী অথবা প্রতিনিধি 
নিয়োগ কসিতে পাখিতেন না।৩ মুসলিম আইন বিশ্বেজ্ঞগণ বলেন যে, 
একাবিক প্রথম শ্রেণীর ওয়াজির নিয়োগ কণা যাইত না।8 শুধু মুসলিমই 
প্রথম শ্রেণীন ওয়াজির পদে নিয়োজিত হইতে পারিত ; কারণ অন্যথায় অমুসলগান, 
এই পদে অধিষ্ঠিত হইলে” মুসলিম আইন-কানুনের প্রতি সন্মান প্রদর্শন না করিয়া 
দেশ শাসন করিবার সম্ভাবনা থাকে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজির পদ সম্পূর্ণ অন্য ধনের ছিল। তাহার ক্ষমত] ছিল 
সীমিত। তিনি কোন প্রশাসনিক নীতি নিজ উদ্যোগে প্রণয়ন কখিতে অথবা স্বীয় 
দায়িত্বে কোন জটল গুরুত্বপুর্ণ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না । দেশের 
শাসনকর্তার সহকাণী হিসাবে, তাহার হুকুম পালন করা ও আদেশ কার্যকরী 
করাই ছিল তাহার প্রধান কর্তব্য ।৫ রাজস্ব বিষয়ে তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল না» 


ক্রিপাঠি £ এম্‌* আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১৬১ । 

কোরায়েশী £ এস্‌. আযডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৭৯। 

পুবোক, পৃঃ ৭৯। 

আল্-মাওয়ার্দী ঃ আল-আহকাম-উস্-সুলতানিয়াহ, পৃঃ ২১-২৮ ৪ জায়দান £ তামাচ্চুন-উলু-. 
ইসলামী, পৃঃ ১১৪। 

৭ জায়দান £ তামাদন-উল্‌-ইসলামী, পৃঃ ৬১১-৫১১। 


ষ্ 


9০ ডে ০৬ 


কেন্দ্রীয় শাসন-বাবস্থা! ৩৭ 


ইহা সত্য ; কিন্ত যুদ্ধ ঘোষণা কর! কিংবা। শাস্তি প্রতিষ্ঠ! করা, এমন কি উচ্চ পদস্থ 
রাজকর্মকর্তা নিয়োগ কিংবা বরখাস্ত কঠিবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না, তবে 
আইনগতভাবে শাসন পরিচালনার প্রধান হিসাবে, আমলাতাহিক রাজকর্স- 
চাীদের এবং জনগণের উপর তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অস্বীকার কা যায় না। 
শাসনকর্তার সর্বপ্রকার হুকুম, নির্দেশ এই ওয়াজিরের দপ্তরের মাধামেই চুড়ান্ত 
আকার ধারণ কণ্য়া, দেশের সর্বত্র কার্যকরী হইত। এই ছ্িতীয় শ্রেণীর ওয়াজির, 
রাজোর প্রধানমধীরপে শুধ্‌ মাত্র দপ্তর প্রধান ছিলেন। কোন বিষয়ে স্বীয় উদ্ভোগে 
প্রথম পদক্ষেপ লইবার ক্ষমতা না থাকার দরুন, তাহার কর্মদক্ষতা, নৈপৃণ্য 
বছলাংশে হাস পায়। মালিক শাহের প্রখ্যাত ওয়াজির নিজাম-উল্-মুলকের 
অভিমতে, এই স্বিতীন্ন শ্রেণীর ওয়াজির একাধিক নিয়োজিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; 
কারণ একক হস্তে সর্বক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইলে অযোগ্যতা ও শৈথিল্যের ১ সথষটি 
হওয়া স্বাভাবিক। উল্লিখিত দোষ-ক্রটি ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্তেও, 
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিরই মধ্যধুগের রাজনৈতিক সংবিধানে অধিক উপযোগী 
বিবেচিত হইত। এই প্রকারের সীমিত ক্ষমতার ওয়াজিরাতের একট উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, অমুসলমানদের এই পদে অধিষিত হইবার যোগ্যতা 
আছে।২ মুসলিম আইনজ্ঞদের মতে, অমুসলম!নরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিরের 
মত সর্বোচ্চ পদে নিয়োজিত হইতে পারে ও ইহাতে কোন বাধা নাই । 


দিল্লী সালতানাতেএ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এই দুই শ্রেণীর ওয়াজিওই 
বিগ্থমান ছিলেন। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ওয়াজির সীমিত ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন ; মাত্র কয়েকজন ওয়াজির অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া 
সুলতানের নামে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা! পরিচালন কঞিতেন। এই আমলে 
কয়েকজন সুলতান প্রধানমন্ত্রীর অভিভাবকত্ব ও প্রাধান্য মানিয়] নেওয়ায়, বস্তুতঃ- 
পক্ষে এই ওয়াজিরগণ সমস্ত ক্ষমতা অন্ঠায়রূপে অধিকার করেন।৪& তবে এই 








১ তুসি£ কিতাব-ই-সিয়াসাত, অধ্যায় 88, পৃঃ ৯৪, ৯৯। 

২ সাইয়েদ আমীর আলী: এ শট' হিস্টরী অফ দি স্যার্যাসেন্স্‌, পৃঃ ৪১৩ ও পাদটাকা। 

৩ খুদ্বা বখশ £ দি জরিয়ে আগার শি ক্যালিফস্‌, পৃঃ ২২৪। 

ও কোরায়েশী ; এস, আযভমিনিস্টেশন, পৃঃ ২৮* 7 অসীম' ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াঙ্জিরের উদাহরণ, 
যেমন, ফিরোজশাহের রাজত্বের শেষদিকে খানজাহান ।-_-ইয়াহিয়।-ধিন-আহমদ আস্-সহরিন্দী £ 
ভারিখ-ই-মুবারকশাহী, পৃঃ ১৩৫-১৩৬। 


৩৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


কথা সত্য যে, শুধু দূর্বল জুলতানদের রাজস্বকালেই ওয়াজিরগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতার 
প্রভাব বিস্তার করিতেন । 


গজনী স্থলতানদের শাসন আমলে ওয়াজির পদটি প্রচলিত ছিল এবং এই 
আমলের পরবতাঁ যুগেও এই পদটির বিলুপ্তি ঘটে নাই । তবে নিঃসন্দেহে বলা 
চলে যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রার্ন্ত, ভারতে স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই গুরুত্বপূর্ণ সর্বোচ্চ বেসামসিক ওয়াজির পদটির উৎপঙ্ডি 
ঘটে। সুলতান ইলতুৎমিশের সময় হইতে ওয়াজিরের পদ-মর্ধাদ1 সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়। তীহার প্রথম ওয়াজিরকে নিজাম-উল-মুলক বলা হইত। ইলতুৎমিশের 
পর্বত দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে, ওয়াজিরের ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে গিয়াসউদ্দিন 
বলবন ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী, কিন্ত নিজে 
পরবর্তীকালে দিজীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, শ্বুলতান হিসাবে তিনি অসীম 
ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াজিরের পক্ষপাতী ছিলেন না। রাজ্যের সাবিক শীসন-ব্যবস্থায় 
বলবনের সদাসর্তক দৃষ্টি থাকায়, স্বাভাবিকভাবেই ওয়াজিরের ক্ষমতা ও কার্- 
কলাপের তৎপরত! বহুলাংশে হাস পায় ।৯ তাহার উত্তরাধিকারের আমলেও 
ওয়াজিরের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই । 

খলজী শাসন আমলে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান জালালউদ্দীন 
ফিরোজ খল্জীর রাজত্বকালে, ওয়াজির পদটির গুরুত্ব ও ক্ষমতা পুনজরবিত হইবার 
সম্ভাবনা ছিল। প্রতাপশালী সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে, অপুর্ব সামসিক 
দক্ষতা প্রদর্শনের দরুন, একজন কৃতি সামরিক নেতা হিসাবে, মালিক তাজ-উল- 
মুলক কাফুরি ওয়াজির পদ অলঙ্ক'ত করেন।২ পরবর্তাঁ সময়ে সামপ্কি নেতার 
হস্তেই ওয়াঁজির পদটি স্তাস্ত থাকে 1৩ 


তুঘলক শাসনকালে, তৃঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক এক 
নৃতন পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনজন প্রাক্তন ওয়াজির খাজ। 
খাতির, খাজা মুহাজ্জাব ও জুনাইদিকে লইয়া, তিনি একার্ট ওয়াজির-সংসদ গঠন 


১ ত্তিপাঠি £ এম. আডমিনিক্টেেশন, পৃঃ ১৭৯। 
২ ফুত্হাত-ই-কিরোজশাহী, ৩০৪। 
৩ বারী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৮১। 





কৈছ্ীয় শাঈদ-বীর্থা ৩১৯ 


করেন এবং উক্ত তিনঞম়ের সঞ্কেই আলোচনার মাধ্যমে তাহাদের পরামর্শের 
সমগুরুত্ব১ দিয়া, তিনি রাজ্য-শাসন পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে জুনাইদি 
“মালিক উল্‌ ওয়াজারা' উচ্চ উপাধি গুহণ করেন। তবে ঘটনাপঞ্জী লেখকগণ 
অবশ্য এই নৃতন পদ্ধতি কিরূপ কার্ষকসী হইয়াছিল এবং কতদিন উহা! বলবৎ 
ছিল, এ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। পরবরাঁ স্থলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক 
ওয়াজিরের ব্যক্তিগত দায়িত্বের পুরাতন নীতি অবলম্বন করিয়া, পূর্ববর্তাঁ শাসনামলে 
তত্বাবধায়ক ২- পদের অধিকারী প্রবীণ অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ ব্যক্তি খাজ। জাহানকে 
ওয়াজির পদে নিয়োগ করেন ।2 খাজ। জাহানের পর বিচক্ষণ ও তীক্ষ কৌশলের 
অধিকারী একজন ধর্মাস্তরিত তেলাঙ্ হিন্কু মকবৃল ওয়াজির পদে অধিষ্ঠিত হন । 
তিশি জুলতান ফিবোজশাহ তুঘলকের অতি আস্থাভাজন ছিলেন। ন্ুলতান 
তাহাকে পর্ণ ক্ষমতাও প্রদান করেন। 

মুসলিম ভারতে তুঘলক আমল ছিল ওয়াজিরাতের গোঁপবোজ্জল যুগ । এই 
আমলের শেষদিকে, জুলতানগণ যখন দুবল ও আরামপ্রিয় হইয়া উঠেন, তখন 
ওয়াজিরেব ক্ষমতা ও প্রাধান্ঠ ক্রমশঃ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
কার্ধতঃ ওয়াজির সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিষয়ের প্রধান কর্মকর্তারূপে 
পরিণত হল । 

সাইয়েদ শাসন আমলে, ওয়াজির ছিলেন সামস্ক নেতা । একই সঙ্গে তিনি 


ছিলেন সামরিক অধিনায়ক, অর্থমন্ত্রী ও হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রধান ; বস্তরতঃ- 
পক্ষে, তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা 1৫ 


সাইয়েদদের উত্তরাধিকারী লোদী আফগান স্ুুলতানগণ গণতা্িক ও উপ- 
জাতীয় সনাতনী, এতিহগত রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। স্ৃতরাং তুকাঁ 
রাজতষ্ের প্রতি তাহাদের ধিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল না। এই দিক দিয়! 
তাহারা ছিলেন অনকটা আরবদের মত। লৌদী সু্জতানদের শাসন-ব্যবস্থ। 


১ ক্রিপাঠি £ এম. আভডঙিলিস্টেশন, পৃঃ ১৮১। 
২ জানাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ১৮৭১, পৃঃ ২২৫। 


৩ ইবনে বতুতা £ উয়েজেসু দ্যা ইবর্ন বতৃতাহ, ভ্রমণকা হরিনী (এইচ, এ* আর, গিৰ কতৃক 
ইংরেজীতে অনৃ্গিত-_ট্যপ্তল্স্‌ ইন এশিয়া আশু আফি,কা) পৃ: ৩৭। 
8 আফিফ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৯৬। 


৭ ব্রিপাঠি£ এম আডখিনিস্ট্শন, ১৮৯৮। 


৪০ ভারতে মুসলিম শাসুন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


উমাইয়। খলিফাদের শাসন-বাবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্য রহিয়াছে, যেমন উমাইয়া শাসন 
আমলে ওরাজিবের পদ উদ্ভাবিত হয় নাই, তেমনি লোদী সুলতানদের রাজত্ব- 
কাল ওয়াজিব প্রাধাগ্ত ছিল না। বস্ততঃপক্ষে, সুলতান বাহলুল লোদীর 
সমতে, ওয়াজিরের কোন উলেখই নাই ; সম্ভবতঃ তাহার কোন ওয়াজিরই ছিল 
ন।।১ ভবে অবশ্য সুলতান ইব্রাহীম লোদীর রাজত্বের প্রথম দিকে গিয়াভূভ। 
সা।মত ক্ষমত'-সম্পন্ন ওয়াজির হিলেন।২ কিন্তু শাসন পরিচালনায় তাহার 
কোন প্রভাবই ছিল না । 


দ্বিতীয় পাঠান স্থুণী স্ুলতানদের শাসনকালেও ওয়াজির পদটি অজ্ঞাত ছিল। 

মোট কথা, দিলী স্ুলতানী আমলে, তথাকথিত মামলুক, খলজী ও তুঘলক 
শাপন-বাবস্থায় ওয়াজিখের ক্ষমতা ও প্রভিপত্ডির প্রভাব স্পষ্ট পন়িলকিত হয়, 
ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই কথা সত্য যে, সঞকারের শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ 
বোঝার ভার ওয়াজিরের স্ষন্ধে ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ওয়াজিরের সত্যিকারের 
মতা, কর্তব্য ও দায়িত্বে একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন । 


'ফিখএ-ই-মুদাবিবর তাহাও রচিত “আদব-উল-মুলুক" পুস্তকে ওয়াজিরের কর্তব্য 
ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন৷ কঝিয়াছেন।এ তাহা মতে, ওয়াজির 
ছিলেন সবকারের সমগ্র শাসন-ঞ্ধের প্রধান । যদিও তিনি কেন্দ্রীর শাসন-ব্যবস্থার 
অর্থ-দপ্তরের সঙ্গে প্রতাক্ষভাঁবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি কেন্দ্রীয় সমকাসের অন্যান্য 
দপ্তর তত্বাবধানের জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন।৪ তিনি সকল বেসামগিক 
রাজকর্মচানী শিয়োগ এবং তাহাদের কাজ-কর্ম তদারক করিতেন। তিনি রাজস্ব 
আদায়েন বন্দোবস্ত কমিতেন এবং রাজ্যের খরচ-পত্রের বিভিন্ন দিকের উপর পূর্ণ 
শিয়ন্রণ ও কর্তৎ বজায় রাখিতেন। সগকারের বিভিন্ন দপ্তর হইতে প্রেসিত ও 
পেশকৃত হিসাব-পত্র, তাহার সহকারীবৃন্দ পরীক্ষা করিয়া দেখিত' এবং তাহার 
দপ্তরের মাধ্যমে-ই নিয়ম অনুযায়ী, হিসাব-পত্রের বিবরণগুলি তুলনা। পরীক্ষা ও 
হিসাব মিলাইবার পর অনুমোদিত হইত। স্থানীয় কর্মচারিগণ যে সমস্ত টাকা 





১ পুবোজ, পৃঃ ১৯২। 

২ আবছুল কার্দির-বিন-মানুক শাহ আল্-বদায়নী £ মুল্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, (র্যান্কিং লো ও 
হেইগ কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত), পৃঃ ৪৩২। 

৩ মুধারিবর 8 আদব-উল্-মুলুক, ৩৬ । 

৪ কোরায়েশী £ এস. আডমিলিস্টেশন। পৃঃ ৮*--৮১। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্বা . ৪৯ 


বে-আইনীভারবে খরচ করিয়াছে, ওয়াজিব কখনও কখনও, এমনকি অশ্রীতিকর 
উপায় অবলম্বন করিয়া উহ1 আদায় করিতেন। সামসিক বিভাগের অর্থের 
প্রয়োজন ও দাবি তাহার নিকট পেশ কগিতে হইত। তাহার দপ্তর হিসাব 
রাখিত, বেতন প্রদান করিত এবং সম্রপিত বা হস্তাস্তরিত সম্পত্তি ব্টন কমিত। 
তাহার দগ্ডর উপযুক্ত পণ্ডিত ও বিশ্বান ব্যক্তিদিগকে বৃত্তি প্রদান করিত এবং 
নিতান্ত দরিদ্ু, নিঃস্ব ও দীনদের মধ্যে অল্প পরিমাণে সাহায্য বিতরণ করিত । 
শাসন-ব্যবস্বার কোন দপ্তরের শাখাইঃ তাহার ক্ষমতার সীমার বহির্ভূত ছিল ন। 
এবং দেশের পরাক্রমশালী গভর্ণর হইতে শুরু কগিয়া নিয্নতম গরীব কৃষক পর্যন্ত, 


প্রত্যেকেই তাহার কিংবা তাহার সহকারীদের সহিত কাজের সম্পর্ক ও লেনদেন 
ছিল। 


ওয়াজিনেস পদের গুরুত্ব ও প্রকৃতি স্বভাবতঃই দাবি করে যে, জুলতান শাসন- 
কর্তারপে ওয়াজিরের সহিত সহযোগিত1 করিবেন এবং তাহার মর্ষাদ। রক্ষা 
করিবেন।৯ অবাধ্য সন্্ান্ত ব্যক্তি, কিংবা অধীনস্থ কর্মচারী, এমনকি সুলতানের 
প্রিয়পাত্রদের প্রতিও, রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার নীতি কঠোএভাবে প্রয়োগ করিতে 
সুলতান ওয়াজিরকে পূর্ণ সমর্থন দান করিতেন।২ ইহা অতি সত্য কথা যে, 
যদি শাসনকর্তা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সর্বদা! মতের স্পষ্ট পার্থক! প্রতীয়মান হয় ৩ 
তাহা হইলে সরকার রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা1 সুষ্ঠভাবে কখনও পরিচালনা করিতে 
পারে না। ওয়াজিরের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন, রাজাযশাসন পরিচালনায় 
যখন ওয়াজিরকে শাসনকর্তার তরফ হইতে বাধার সন্মখীন হইতে হইয়াছে, 
তখন ফল হইয়াছে এই যে, শাসন-ব্যবস্থায় শৃহ্খল। নষ্ট হইয়া বিশৃশ্খথলা বিরাজ 
কগিয়াছে।৪ ওয়াঙজিরকে বরখাস্থ করা কোন রকমেই সহজ কাজ ছিল না, কারণ 
এই পদটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, সহসা একজনের পরিবর্তে আর একজনকে 


১ কাইকাউস £ কাবুস-নামা, পৃঃ ১৬৮। 

২ উদাহরণ স্বরূপ-_স্থলতান মাসুদ ও আবুল কাসিম কাছির_-বইহাকী £ তারিখ-ই-বইহাকী, 
পুঃ ৪৪৭-৪৪৮/ ম্বুলতান ফিরোজশাহ ও আইন-উল-সুলক-আফিফ £ ফিরোব্রশাহী, 
পৃঃ ৪১৩-৪১৪  বোরায়েশী £ এস, আযডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৮১, পাদটীক।। | 

৩ কাইকাউস £ কাবৃস-নামা, পৃঃ ১৬৩। 

৪ ফিরোজশাহের আমলে আহ্‌ রজার পদোন্নতি এবং ওয়াজিরের ক্ষমতা অন্তায় রূপে 
অধিকার করা ।--আফিকফ £ ফিরোজশা হী, পৃঃ ৪৫৮-৪৯২। 


৪২ ভারতে মুসলিম শাসন-খাবস্থবার ইতিহাস 


নিয়োগ কর! সম্ভব ছিল না।৯ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন গুয়াজির পদ লীষ্ের 
জন্য কর্মকুশলতা, বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষত1 ও প্রচুর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল ।২ 
সুতরাং স্বলতান অতিশয় সর্তকতার সহিত তাহার ওয়াজির শ্নোনীত কঠিতেন 
এবং ওয়াজিরের কর্ম-নৈপুণ্যের উচ্চমান ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা তিনি সর্বদ1 আশা 
করিতেন।৩ একবার ওয়াজিরের পদে কোন ব্যক্তিক নিয়োগ করা হইলে, 
তাহাকে এ পদে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান কস্বার প্রয়োজনীয়ত৷ সুলতান অনুভব 
করিতেন।৪ প্রকৃতপক্ষে, দিল্লী সালতানাতের শাসন-ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা 
আশিবার জন্ঠ, স্বভাবতঃই সুলতান ওয়াজিরের পূর্ণ সহযোগিতা কামন। করিতেন 
এবং তিনি ওয়াজিরের পদমর্ধাদ1! কোনক্রমেই যেন ক্ষুপ্ন না হয়, এ দিকে তীক্ষ 
দৃষ্টি পাখিতেন | 


এতদসত্ত্েও, একজন ঈর্ষাঞ্িত প্রভূকে সন্ত রাখিয়া, ওয়াজিরের পদ রক্ষা৷ কসা 
সহজসাধ্য ছিল৷ না।৫ ঈর্ষাপ্বিত রাজ-সভাসদগণ ওয়াজিরের বিরুদ্ধে সুল- 
তানের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিবার জন্য, সর্বদাই সুযোগের অনুসন্ধানে থাকিতেন 
এবং অভিযোগ করিতেন যে ক্ষমত। ও প্রতিপত্তি ওয়াজিরেব মাথা বিগড়াইয়। 
দিয়াছে ।১ বুদ্ধিমান ওয়াজির সর্বদাই সতর্ক থাকিতেন যাহাতে কেহ তাহার 
প্রভু, শাসনকর্তার উপর তাহার প্রভাব সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচারণ না করিতে পারে ।? 
স্থতরাং প্রাথমিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থ! স্বরূপ, রাজদরবার ও রাজপ্রাসাদে কখন 
কি ঘটতেছে সেই সম্পর্কে সর্বদাই তিনি ওয়াকিবহাল থাকিতেন।” রাজ- 


১ ওয়াজিরের প্রধান শরক্র আইন-উল-মুলক নিভেই ফিরোজশাহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে 
স্থলতান যেন খান আ্াহানকে বরখাস্ত না করেন।-আফিফ ; ফিরোজশাহী, পূঃ ৪১৫-৪১৬। 
মুদাব্বিরঃ আদব-উল-মুলুক, ৩৫-৩৭। 

ইসলামিক ফ্রিভিলাইজেশন, পৃঃ ২৬৬-২৬৭। 


মুদাধ্বির £ আদব-উল্-মুলুক, ৩৭। 
দরষটব্য- সুলতান মাহমুদের নিকট আবু নসর মিশকানের মন্তব্য ।--সার্দিদ উদ্দীন মুহন্মদ 


আল্‌্-আওফি £ জাওয়ামি-উল্-হিকায়াত, প্রথম, দ্বাদশ, ৯; কোরায়েশী : এস, আডমিনি- 
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স্টেশন, পৃঃ ৮২; পাদটীকা। 

৬ উদাহরণন্বরূপ-_ফিরোগ্শাহের নিকট আইন-উল্্‌-সুলকের মন্তধ্য ।_আফিফ £ ফিরোজশাহী, 
পৃঃ ৪১১; কোরায়েশী £ এস. আডযিমিস্টে শন, পৃঃ ৮২) পাদটীকা । 

৭ কাইফাউস £ ফাবৃস-নামা, পৃঃ ১৬৩। 

৮ পৃবোজ, পৃঃ ১৩১। 


ফেজয়ি শাসন ব্যবস্থা ৮৬. 


সভাসদববদ, প্রাদেশিক গভর্ণর ও সামরিক প্রধানদের লিয়া সম্ভবতঃ ওয়ার্জিরকে 
সর্বাপেক্ষা ধেখশা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত ; কারণ সুলতানের উপর তাহাদের 
প্রকট প্রভাব ছিল ; তদুপরি, তাহার! যদি সরকারের রাজকোষ হইতে আর্থিক খণ 
গ্রহণ করিতেন, এ খণের টাকা তাহাদের মিকট হইতে আদায় করিবার মত 
জটিল ও অপ্রীতিকর কর্ম ওয়াজিরকে সম্পাদন করিতে হইত। বলিতে গেলে, 
প্রকৃতপক্ষে, আমলাতন্রী রাজকর্মকর্তাগণের প্রায় সকলই সরকারের সঙ্গে অর্থকরী 
লেনদেনে জড়িত ছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে সরকারী অর্থ আদায় 
করা ওয়াজিরের পক্ষে অত্যধিক দুরূহ কাজ ছিল। কঠোর হস্তে ওয়াজির 
তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিলে সকল পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ওয়াজিরের 
বিরুদ্ধাচারণ শুরু করিতেন, যাহার ফলে ওয়াজিরের পক্ষে দীর্ঘদিন এই পদে 
অধিষ্ঠিত থাকা অসম্ভব হইয়া! পড়িত। এমতাবস্থায় ওয়াজির তাহাদের সহিত 
বন্ধুত্বও স্বাপন করিতে পারিতেন না, কিংবা তাহাদের সহিত নিরাপদ দূরত্ব 
বজায় রাখিতেও পারিতেন না,৯ ইহা ছিল এক উভয় সঙ্কট। রাষ্ট্র 
স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্, জনসাধারণের সমৃদ্ধি ও উন্নতি পারস্পরিক নির্ভর- 
শীল ২ ছিল বলিয়া, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রের স্বার্থ অক্ষু রাখিয়াও, 
রাজস্ব প্রদানকারী জনগণের কর দেওয়ার আঘিক সঙ্গতির ও সামর্থ্যের প্রাতি 
ওয়াজির কখনও অবিবেচক ছিলেন না । ওয়াজির সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতা- 
বূপে, বিভিন্ন জাতীয় সমস্যামূলক বিষয়ে, তিনি স্থবলতানকে পরামর্শ দিতেন? 
বৈদেশিক নীতি নিধণরণ, সামরিক বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়েও 
স্থলতান্কে তাহার পরামর্শ দিতে হইত । সুতরাং পররাষ্র বিষয়ে ও সামর্িক- 
বিজ্ঞানে, ওয়াজিরের গভীর জ্রান থাকা প্রয়োজন ছিল। এক কথায়, তাহাকে 
সবধিগ্ঠায় জীনসম্পক্ন পণ্ডিত ব্যক্তি না হইলে চলিত না ।৩ 


০ 


মুহাধধাবউদ্দীন অভিঞ্জাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।__মিনহাজ £ নাসিরী, 
পৃঃ ১৯৮ 7 বিশেষ দ্রষটবা-_সন্ান্ত ব্যক্তিগণ খানক্াহানের প্রায় পতন খচাইয়াছিলেন।__ 
আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১৫-৪১৬ ; ফৌরীয়েশী £ এস. আাজাযামিপ্টেশম, পৃঃ ৮২, 
পারীক।। 

২ কাইকাউস £ কাবুস-নামা, পৃঃ ১৫৯। 

৩ কোরায়েশী: এস, আআডরিনিস্ট্শন, পৃঃ ৮৩। 


98 ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


দিল্লী স্থলতানী আমলে বেশীর ভাগ ওয়াজিরই ছিলেন সংস্কতিমন! ও 
সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। এমনকি অল্প শিক্ষিত খান জাহান মকবুল ছিলেন যোগ্যতা, 
সামর্থ্য ও দক্ষতায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়৷ এ 
সময় বিবেচিত হইতেন।১৯ তদুপরি, স্থলতানী আমলে সকল ওয়াজিরই 
প্রাচ্চজগতে সবশ্রেষ্ঠ বিদ্যুংসাহী ও শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।২ 


স্থলতানী আমলে ওয়াজিরকে প্রচুর বেতন ও ভাতা দেওয়া হইত । বিদেশী 
পর্যবেক্ষকগণ তাহার বিপুল ধন-সম্পত্তি এবং তাহার সহকারীদের বেতনের প্রাচ্য 
দেখিয়া বিস্মিত হইতেন।: এই কথা সত্য যে, ওয়াজিরের প্রতি সুলতানের 
পূর্ণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ওয়াজিরের প্রতি সুলতানের এই বাহিক বিশ্বাস, 
প্রত্যয় ও অনুগ্রহ থাকা সত্বেও, বুদ্ধিমান, দৃরদর্শা সুলতান তাহার মন্ত্রীর 
কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ ছৃষ্টি রাখতেন, কারণ ওয়াজিরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির 
অপব্যবহার সামাজ্যের পতন তরাম্িত করিতে পারে ।5 তবে ইহা নিঃসন্দেহে 
বল৷ যায় যে, দিলী স্থলতানদের সঙ্গে ওয়াজিরগণ চুড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা! 
করিয়ছেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল । 


পারসিক পদ্ধতিতে দি্মী সালতানাতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামে। প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। সামরিক বাহিনী ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তির উৎস ও মেকরদণ্ড। 
এই বাহিনী তুকাঁ পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত । কেন্দ্রীয় পরিষদ চারিটি মন্ত্রণালয় 
লইয়া গঠিত ছিল ; ইহা পারপিক দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ছিল । উক্ত পরিষদ ছিল 
শুধুমাত্র পরামর্শ প্রদানকারী মন্রণালয়ধিশেষ এবং ইহার অস্তিত্ব ছিল সুলতানের 
ইচ্ছ। অনিচ্ছ!, পছন্দ-অপছন্দ ও অনুমতির উপর নির্ভরশীল । বস্তুতঃপক্ষে, 
স্থলতানকে অবশ্য দায়িত্বশীল মপ্্রিদের অভিমত ও সুচিস্তিত পরামর্শকে মল্য 
দিতে হইত । 





১ মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ১৪৪। 

২ বিশেষ দরষ্টব্-কোরায়েশী £ এস আযাভমিনিস্টে,শন, নবম অধ্যায়। 

৩ ইলিয়ট আযাণ্ড ভাওসন: দি হিস্টোরী অফ ইগডিয়া আজ টোল্ড বাই ইটস ওন 
হিস্টরিয়ান্স, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮। 

& নিজাম-উল্-মুলক £ সিয়াসত-নামা, পৃঃ ১৯-২৭। 

« পরমাত্বা শরণ £ দি প্রভিন্শিয়াল গভর্ণমেন্ট অফ দি মোগলস্‌, পৃঃ ৩৪। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্ব। রঃ 


স্ুলতানী আমলে ওয়াজিরের দপ্তরকে বল। হইত দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত, 
এবং ইহা প্রধানতঃ অর্থদপ্তর ছিল। এই দপ্তরটি সরাসরি ওয়াজিরের অধীনে 
ছিল। শাম.স-ই-সিরাজ আফিফ তীাহার প্রসিদ্ধ গ্রশ্থ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে 
উক্ত দপ্তরের একটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।৯” না"ইব ওয়াজির 
ওয়াজিরকে অর্থদপ্তর পরিচালনায় সাহায্য করিতেন । তিনি ছিলেন ওয়াজিরের 
প্রধান সহকারী ।২: তাহার পরে ছিলেন “মুশ.রিফ-ই-মুমালিক', যিনি ছিলেন 
সাগ্রাজ্যর হিসাব-নিকাশ বিভাগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ মহাগণনিক বা প্রধান হিসাব- 
রক্ষক।” আর মুস্তাওফি-ই-মুমালিক ছিলেন প্রধান আয়-বায় পরীক্ষক- 
নিরীক্ষক ৷ সাধারণতঃ প্রদেশসমূহও ধিভিন্ন দপ্তর হইতে প্রেরিত হিসাবাদি, 
সরকারী খতিয়ান বইতে তালিকাভূক্ত করা ছিল মুশরিফের কর্তব্য ও দায়িত্ব 
এবং মুস্তাওফি এ হিসাব-পত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন । হিসাবের দস্তর 
অনুযায়ী লিখিত বিবৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিলিপি নুশ.রিফ ও মুস্তাওফি উভয়কে 
প্রেরণ করা হইত । ইহাতে অবশ্য অহতুক কাজের মাত্রা দ্বিগুণ হইত ; তথাপি 
এই ব্যবস্থায় একটি বড় জুধিধা ছিল এই যে, দুইজন স্বাধীন কর্মকর্তা দ্বারা 
একই হিসাব-নিকাশ মিলান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়। যাইত ।8 


স্ুলতানী আমলের প্রারভ্ত হইতে মুহন্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকাল পর্যস্ত, 
উপরোক্ত পদ্ধতিই অর্থদপ্তরে হিসাব-নিকাশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বলবং 
ছিল। কিন্ত তুঘলক আমলের শেষদিকে ফিরোজশাহের সময় এই পদ্ধতির 
সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়। হিসাব-নিকাশের কাজট পুনর্বণন কর! হয়; 
অর্থাৎ মুশ.রিফ রাজ্যের আয় এবং মুস্তাওফি ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন। কেহ 
কেহ অবশ্য বলেন যে, কাজের ও দায়িত্বের এই পুনবণ্টন পূর্বেই শুরু করা হইয়।ছিল, 
ফিরোজ শুধু এই পুনর্বণ্টনকে কার্ষকরী করেন। একজন নাজির মুশ,গ্লিফকে 
হিসাবের কাজে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী 


১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪১৯-৪২০। 

২ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৪। 

৩ কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন। পৃঃ ৮৪। 
৪ ুদাধিবর £ আদব-উল-সুলুক, ৪, ৪১। 

€ আফিফ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪০৯-৪১০। 


ফু ভারতে মুসলিম শাস্নস্বস্ান ইনি 


ওক বিরাউ কর্ষদারী বাহিনীর মাধ্যমে, রাজন আনার বন্দোবস্ত ককজিতেন 
এবং স্থানীয় হিক্াব গরীন্ধা -নির্লীষ্কা করিতেন; ।১ 


দিওয়ান-ই ওয়াজিরাতে আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে । জালাল- 
উদ্দীন খল্জি উক্ত দপ্তরে ওয়াকুফ, নামে একটি নৃতন পদ স্থষ্টি করেন। স্থানীয় 
প্রশাসকগণের খরচপত্রাদি তত্বাবধান কৰা ছিল এই এই ওয়াকুফের কর্তব্য । 
এই নূতন পদটি অত্যধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, শীঘ্রই ওয়াকুফের 
অধীনস্ব কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই পদটিকে স্থায়ী ঘোষণা করা 


হয় ।২ 


মুস্তাওফি ও মুশরিফ উভয়ের নিকট হইতেই ওয়াজির পৃথক হিসাব- 
নিকাশের প্রতিবেদন পাইতেন এবং তাহার কর্মচারীবৃন্দ উভয়ের প্রদত্ত হিসাব 
একে অন্যের সঙ্গে ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের পেশকৃত পুর্ণাঙ্গ বিবরণীর সঙ্গে 


তুলনা করিয়া দেখিত ।৩ 


'মুশরিফ-ই-মুমালিক' ও মুস্তাওফি-ই-মুমালিক উভয়ই মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন 
কর্মকর্তা ছিলেন এবং সুলতানের নিকট তাহাদের সরাসরি প্রবেশ অধিকার 
ছিল। আল্‌-কাল্‌ কাশান্দীর “সুবাহ্‌-উল-আ'শা” নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 
প্রধান মুশ.রিফ, প্রধান মুস্তাওফি, নাজির ও ওয়াকুফ ছিলেন ওয়াজিরের 
চারিজন সহকারী । তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে প্রায় তিনশত করিয়।৷ কেরানী 


নিযুক্ত ছিল বলিয়৷ জান যায় ।5 

পরিশেষে উল্লেখ কর৷ যায় যে, ওয়ার্জিরকে সাধারণতঃ “সদর-ই-আলা” 
বলা হইত এবং ক্রমশঃ আরও অধিক সম্মানসুচক “খাজাহ্‌-ই-জাহান” উপাধিতে 
তাহাকে ভূষিত করা হয়।৫ "শরফ-উল-মুলক' 'নাজিম-উল-মুলক', “তাজ- 
খুস্র £ ই“জাজ-ই-খুসরুভী, দ্বিতীয়, পৃঃ ৫৫। 
২ আফিফ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২ । 
৩ পুবোকভ, পৃঃ ৪৯ । 
৪ আল.কাল কাশান্দী £ স্থবাহ-উল-আ“শ1, পৃ: ৬৮; আল-উমগ্ির রচিত মাসালিক, উল.- 
আবসার গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে অবশ্য কিছুট। বিভ্রান্তিকর তথ্য ভিগিবন্ধা আছে।-_যাসালিক-উল- 
আবসার, পৃঃ ৩১-৩২; কোরায়েশী £ এস, আডমিনিস্ট্রশল» পৃঃ ৮৫, গাদটাক] । 
নিজামী £ তাজ-উল-মা'আছির, ২৫7 ইবনে বতুতা : ভুহফাত-উ্-নজ্জার ধিতীয়, পৃ: ৭৪। 


কেরন বনের কার) ৪৭ 


উল্ল-বুদক' পদ ছি রাগী উগ্ঘাধি ; তরে ইহা তা মে ওয়নঙ্জির ও 
তারার ফহক্যা রিগন উদ্নরেধক ব্যক্তিগত উপাধিও গ্রহণ করিতেন ।১ 

হুলত্তানী আমন্মে রেন্্রীয় জ্রক্কারের অধীনে দ্বিওয়ান-ই-ওয়াক্ছিরাত ব্‌তীত 
আরও তিনটি প্রধ্মন মঞ্পালয় ও দপ্তর ছিল। ম্বোট এই চারিট মন্ত্রণালয় 
লইয়। কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হিল। দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত সম্পর্কে পূর্বেই 
আলোচন। কর! হইয়াছে । 


দ্বিতীয় মদ্ত্রণালয় দিওয়ান-ই-রিসালাত ছিল ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত দপ্তর । 
ধ্মীয়ি বিষয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপযুক্ত পণ্ডিত বাক্তি ও স্থষ্টিকর্তার ভক্তদের 
মধ্যে বৃত্তি বিতরণ প্রভৃতি কাজের তদারক কর। ছিল এই দপ্তরটির প্রধান 
দায়িত্ব। এই দপ্তরটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সদর-উপ-আদুর ১ তিণি 
সাধারণতঃ “কাজী-ই-মুমালিক' অর্থাৎ সামাজ্যের প্রধান কাজীও ছিলেন ।২ 
এই সবোচ্চ পদের অধিকারী হইয়! তিনি “দিওয়ান-ই-কাজা* অর্থাৎ বিচার 
বিভাগও নিয়ন্ত্রণ করিতেন ।৩ “দিওয়ান-ই-রিসালাত” ও “দিওয়ান-ই-কাঞ্জা একই 
দপ্তরের দুইটি শাখা! ছিল। 'কাজী-ই-মুমালিক' সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতিরূপে, 
শরিয়াত, মুসলিম আইন-কানুন বলবৎকরণের জন্ত দায়ী ছিলেন। ইহার 
অতিরিক্ত, “সদর-উস-জুদুর' হিসাবে, তিনি ধর্মীয় বিষয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতবঃ- 
প্রতিষ্ঠান, ওয়াকফ, সম্পত্তি তদারক এবং শিক্ষা-দীক্ষ। নিয়ন্ত্রণ করিতেন ।৪ 


তৃতীয় মন্রণালয় ছিল দিওয়ান-ই-আরঞজ। আনিজ-ই-মুমালিকের অধীনে 
ইহ একটি অত)ধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় দপ্তর ছিল । 'আরিঞ-ই-মুমালিক' ছিলেন 
সামরিক বিষয়-সংক্রান্ত দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ-অধ্যক্ষ । এক কথায় বল। যায় যে, 
আরিজ-ই-মুমালিকের নেতৃত্বে দিওয়ান-ই-আরজ ছিল সামজিক বিষয় সংক্রান্ত 
মন্তণালয় ৷ “আরিজ-ই-মুমালিক' সৈন্য বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণসহ, সামরিক বিষয়ের 


আরা 


১ কোরায়েশী: এস. আযাভমিনিস্টেশশন্, পৃঃ ৮৫, পাদটীকা; মুল্লা আহমদ তাত্বাভী ; 
তাটিরখ-ই-আল.ফি, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৫৬। 

২ উমরি: মাসালিক-উল-আবসার, পু: ৩২। 

৩ ফিচার বিভাগের বিশেষ আলোচনার জন্ত এর্টব্-কোরায়েশী ; এস, আযাড.্িনিস্টে,শন, 


অঃম অধ্যায়। 
& কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১০। 


৪৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


সমগ্র শাসন-ব্যবস্থ! পরিচালনার দ:য়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।১ সামরিক বিভাগের 
প্রধান হিসাবে তিনি নূতন সৈন্ত সংগ্রহ করা, তালিকাভুক্ত করা ও সরবরাহ 
করিবার গুরুদায়িত্ব পালন করিতেন এবং তিনি তালিকাভুক্ত প্রত্যেক নৃতন 
সৈন্যের বেতন নিধারণ করিতেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধান পর্যবেক্ষক ও পরি- 
দর্শনকারীরপে, তিনি অন্ততঃ বৎসরে একবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাবাহিনী 
পরিদর্শন করিতেন । সৈন্তদের পদোন্নতি ও পদচ্যুতি আরিজের উপর নির্ভর 
করিত এবং তিনি সৈন্দের নামের তালিকা" প্রস্তুত করিতেন এবং প্রতি বাৎসরিক. 
পর্যবেক্ষণ ও পুনঃপরীক্ষার পর, তাহাদের বেতন সংশোধন করিতেন ।২ 


সামরিক পরিবহণ সরবরাহ, সৈন্যবাহিনীর রসদ সংগ্রহ এবং অশ্ব ও অশ্বারোহী 
সৈন্যের চেহারার বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্ততের দায়িত্বও তাহার তত্বাবধানে 
এই সামরিক দপ্তরের উপর ন্যস্ত ছিল।* এই দপ্তরের কার্যাবলীর গুরুত্ব এত 
বেশী ছিল যে সঃয় সমর সুলতান স্বয়ং আরিজ-ই-মুমালিকের কিছু কিছু দায়িত্ব 
পালন করিতেন ।৪ 

চতুর্থ মন্ত্রণালয় ছিল দিওয়ান-ই-ইনশা ; এই কেন্দ্রীয় দপ্তরটি রাজকীয় পত্র- 
বিনিময়ের দায়িত্বে ন্যন্ত ছিল।” ইহাকে যথার্থভাবেই বল। হয় যে, ইহা ছিল 


১ খুসরু : খাজা “ইন-উ্া-ফুতুহ,, পৃঃ ৫০ 

২ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৬২, ১০১-১০২। 

৩ সামরিক ধিভাগের বিশেষ আলোচনার জন্ঠ দ্রষ্টব্য-_কোরাযেশী : এস, আভমিনিস্টেষশন 
সপ্তম অধ্যায়। 

৪ উদাহরণ স্বরূপ, শেরশাহ । দ্রষ্টবা_আব্বাস সারওয়ানী : তারিখ-ই-শেরশাহী, ৬৪, ৬৯। 

৫ নিয়য়িত পর্যায়ে, উমাইয়া খলিফা মুযাবিয়া-ই প্রথম চিঠিপত্র বিনিময়ের দপ্তর প্রবর্তন 
করেন । তখন ইহাকে দিওয়ান-উল-খতম অর্থাৎ রাজকীয় সিল-মোহরের বিভাগ বলা হইত । 
_খুদা বখশ : দি ওরিয়েন্ট, পূ: ১৯৩ £ ক্রমে এই বিভাগ দিওয়ান-উর-রাসা“ইল অর্থাৎ 
চিঠিপত্রের বিভাগ নামে পরিচিত হয়।-আমীর আল £ সেরাসেন্স, পৃঃ ৪১৪ 3 গজনী 
স্বলতানদের আমলেও দিওয়ান-ই'যিসালাত নামে রাজকীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদানের বিভাগ, 
প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং দবির-ই-খাসএর অধীনে এই দপ্তর পরিচালিত হইত। তাহাকে 
“মু্পী -ই-হজরতও*ও বলা হইত ।--উৎবী : তারিখ-ই-ইয়ামিনী) পৃঃ ৩৬২-৩৬৩ 3 কোরায়েশী 
এস. আডমিনিস্টে শন, পৃ: ৮৬1 এই বিভাগকে আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় আমলে যথাক্রমে 
দিওয়ান-উর-রাসাইল ও দিওয়ান-ই -ইনশ। বলা হইত ।--এডাম মেজ, : দাই রেনেসাস দা ইসলাম 


(খু! বখশ কতৃক হংরেজীতে অনুদিত--দি রেনেসণাস্‌ অফ ইসলাম), পু: ৭৭; কোরায়েশী £ এস, 
আডমিনিস্টেশন, পু: ৮৭ পাদটীকা। 


কেন্দ্রীয় শাসনব্ব্যবস্থ! স্‌ 


রাণ্রের 'গোপন তথ্যের সংরক্ষণাগার" । দবির-ই-খাস এই দপ্তরের সভাপতিত্ব 
করিতেন ; তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান “বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী।১ অসংখ্য দবির 
এই গোপনীয় জটিল কাজে, দপ্তর-প্রধান দবির-ই-খাসকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য 
করিত। এই সাহায্যকারী দবিরগণ গোপনীয় চিঠিপত্রের খসড়া প্রণয়মে পার- 
দর্শা, সরকারী চিঠিপত্র বিনিময়ে অভিজ্ঞ ছিল এবং তাহার! লিধন-কৌঁশলে 
প্রচুর সুনাম অর্জন করে ।২ দবির-ই-খাসএর অধীনস্থ দবিরদিগকে তাহাদের 
কর্তব্য ও দায়িত্বের ধারানুষায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হইত, যেমন, 'শব- 
নবিস' অর্থাৎ রাত্রির জন্য লেখক; খাস্নবিস' অর্থাৎ ব্যক্তিগত লেখক ইত্যাদি । 

সুলতান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের শাসকদের মধ্যে, কিংবা তাহার করদ রাজাদিগের 
সহিত, দস্তর মাফিক অথব1 গোপনীয় যে-ধরনেরই হউক, সকল সরকারী 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, এই দপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হইত । স্থুলতানের 
প্রতোকটি হুকুমের খসড়া প্রথম এই দপ্তরে প্রণয়ন করিবার পর, সুলতানের 
অনুমতির জন্য প্রেরিত হইত এবং খসড়াটি ব্ুলতানের অনুমোদন লাভ কগিলে, 
অনুমোদিত আদেশটি সরকারী নিবন্বগ্র্থে তালিকাভুক্ত করা হইত এবং তৎপরে 
যথাস্থানে সত্বর প্রেরিত হইত ।৩ রাজকীন আদেশ-নির্দেশাবলীর প্রকৃতি ও 
গুরুত্ব অনুযায়ী ইহাদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া তালিকাভূক্ত করিবার দায়িত্বও 
ছিল এই দপ্তরের । জরুবী চিঠির খসড়! প্রণয়ন করিবার প্রয়োঞ্জন হইলে, 
দবির-ই-খাস সঙ্গে সঙ্গে খসড়া প্রস্তুত করিতেন, কারণ তিনি সবদাই কাছাকাছি 
অবস্থান করিতেন ।৪ যুদ্ধ অভিযানের বর্ণনা, রাজ্য অধিকার, যুদ্ধ-বিজয় সংক্রান্ত 
পত্র প্রভৃতি তিনিই রচনা করিতেন এবং বিভিন্ন স্থানে উহা প্রেরণ করা হইত, 
যাহাতে ফাতেহ,-নামাএর মাধ্যমে যুদ্ধে সুলতানের বিজয় গৌরবের সংবাদ 
জানিয়! জনসাধারণ মুগ্ধ হয় ।৫ এইভাবে রাষ্রের ঘটনাবলীর সঙ্গে দবির-ই খাস 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বান্তবিকই, দবির-ই-খাস সুলতানের অত্যন্ত 





১ উত্বী £ তারিখ-ই-ই-য়ামিনী, পৃ: ৩০ 3 খুসরু £ খাজ।-ইন-আল্-ফুতুহ, পুঃ ১৮৪; আইন-উল্‌- 
মুলক মাহরু : ইনশা-ই-মাহরু ; কাসাইদ-ই-বদর-ই-চাচ, পৃঃ ১৪। 

বইহাকী : তারিখাই-বইহাকী, পৃঃ ৬। 

খুদাবখশঃ দি অধিয়েন্ট, পৃ: ১৯৩-১৯৪ 

বারনী £ ফিরোজশাহাী, পৃঃ ৯৫ 

নিজামী : তাজ-উল-মা'আছির, ৫৯১৮১ 
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বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এত বিশ্বাসী ছিলেন যে প্রায়ই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের 
এমনকি প্রধান মন্ীর কাঞজ-কর্ম সম্পর্কেও, তাহাকে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
হইত।৯ এই ধরনের 'দবির-ই-খাস* পদের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়৷ অনেকে মনে 
করেন যে, এই পদটি ছিল ভবিষ্যতে ওয়৷জির পদে উন্নতি লাভের সোপান 
স্বরূপ ।২ দিওরান-ই-ইনশাহর যে সকল সদশ্য সুলতানের একান্ত সচিব ছিলেন 
এবং তাহার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে 
কাতিব-ই খাস বলা হইত ।: 

বারিদ-ই-মুমালিক ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। তিনি দিওয়ান-ই-বারিদ 
দপ্তরের প্রধান কর্মকর্ত। ছিলেন । তিনি রাষ্ট্রের সংবাদ সরবাহ সংস্থা ও রাজকীয় 
ডাক বিভাগের প্রধান । সাম্রাজ্যের সবত্র কি কি ঘটিতেছে উহার খবর সংগ্রহ 
কিয়া ওয়াকিবহাল থাক। ছিল তাহার কর্তব্য । প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগের 
সদর দপ্তরে একজন করিয়। বারিদ নিযুক্ত ছিলেন। তাহারা কেন্দ্রীয় দপ্তরে 
নিয়মিত সংবাদবাহী পত্র প্রেরণ কঞিতেন।8 সততা, সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা 
প্রভৃতি গুণে গুণাথিত ব্যক্তিদিগকে এই পদে শিয়োগ করা হইত। সময় 
সময় নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্ত জনগণের সেবার খাতিরে, নিরপেক্ষতা ও 
স্বদেশানুরাগে উদ্ঘদ্ধ হইড্রা প্রখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিগণকেও এই পদ গ্রহণ করিতে 
হইত। রাষ্রের বিদ্রোহীদের সতর্কতা ও সজাগ অবস্থার মধ্যেও, বারিদগণ 
কেন্রীয় সরকারের শিকঃ গোপনে সংবাদ প্রেরণের যে প্রশংসনীয় চাতুর্য ও 
কোশখল প্রদর্শন কগিয়াছে, উহার ছষ্টান্ত ধিরল।* বাগিদদের জ্ঞানের ও 
দৃষ্টির বাতিরে কিছুই ছিল না। প্রথাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণ পেশ কগিবার জন্য বারিদ ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বিশ্বস্ত 
প্রতিনিধি । সরকারী কর্মচারীদের আচরণ, নিজ এলাকার জনগণের আর্থিক 
অবস্থা, কৃষির অগ্রগতি ইত্যাদি ছিল তাহার পৃঙ্থানুপৃঙ্খবপে গোপনীয় 
অনুসন্ধানের আওতাভুক্ত । তিনি সেনাবাহিনী পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য 
২ পুবোক্ত, পৃঃ ১৫৮ 
৩ কাসাইদ-ই-বদর-ই-চাচ, পৃঃ ১৪ 
৪ খুদ। বখশ : দি অরিয়েন্ট, পৃঃ ২৩০-২৩২ 
«৫ নিজাম-উল-মুলক : সিয়াসত-নামা পু: ৪৩ 
৬ বইহাকী: তারিখ-ই-বইহাকী পৃঃ ৩৯৮ 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যস্থা | ৫১ 
গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিয়া, বিভিন্ন দিকের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
কেন্্রীর সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিয়মিত প্রেরণ করিতেন ।* কোন রাজকর্ম- 
চারী জনগণের প্রতি অত্যাচার, অবিচার করিলে, এই নিপীড়নের অভিযোগ 
কেদ্রীয় সরকারের নিক প্রেরণ করা ছিল বারিদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের 
একটি ।২ দেশে বিচার-ব্যবস্থা ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার 
জন্য, সংবাদ সংগ,হ ও সরবরাহের একটি সুসংহত সংস্থার অতীব প্রয়োজন । 
অনুসন্ধান, পরীকা-শিরীক্ষার মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করাই ছিল 
বারিদের প্রধান করবা । তাহাদিগকে সত্য, শুধু সত্য, নিভেজাল সত্য 
সংবাদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিক) প্রেরণ করিতে হইত ।5 এই বারিদ পদটি 
ছিল অত্যধিক 'কত্বপূর্ণ পদ । বারিদকে উৎকোচ গ্রহণের প্রলোভন হইতে মুক্ত 
রাখিবার জন্য, উচ্চ বেতণ প্রদান যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা! করিয়া, তাহাকে সন্তোধ- 
জনক বেতন দেওয়া হইত ।৪ 

কেন্দ্রীয় শাসনকার্ষ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য আরও কতকগুলি পৃথক 
পৃথক সরকারী বিভাগের হুষ্টি হইয়াখ্লিঃ যেমন দিওয়নি-ই-বদ্দেগান্‌ বা 
ক্রীতদাস-বিভাগ, দিওয়ান-ই-আমীর কোহি ব। কৃষি-বিভাগ, দিওয়ান-ই মুস্ত।- 
খ[রাজ বা! অনাদায়ী রাজস্ব বিভাগ, দিওয়ান-ই-খাররাৎ ব। সরকারী সাহাধ্য 
বিতরণের বিভাগ, দিওয়ান-ই-ইস্তিকাক্‌ বা সরকারী ভাত।-বিভাগ, 'দিওয়ান- 
ই-ইমারত বা সৌধ নিম্ীণ-বিভাগ ইত্যাদি ।£ 

কোন মুসলিম দেশেই গোপশীয় সংখাদ সংগ্রহের জন্য, কেন্দ্রীর সরকার শুধ্‌ 
বারিদের উপরই শির করিত ন। ; কেন্দ্রীর সরকার অসংখ্য সত্যিকারের গুপ্ু১র 
নিয়োগ করির। সারা দেশবাাপী গোয়েন্দার জাল বিশ্বার করি] রাখিত্র ।১ 


১. মুদ্রাবিবর £ আদব-উল-মুলুক, পৃঃ ৪১, ৪২ 

২ নিজাম-উল-মুলক £ পিয়াসত-নামাঃ পুঃ ৬৮-১৯ 

৩ কোরাযেশী £ এস* আডমিপিস্টেশন গুঃ ৯৭ 

৪ নিজাম-উল মুলক £ পিয়াসত-নামা পৃঃ ৫৮ 

৫ কেন্দ্রীয় বিভিন্ন দপ্তরের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্ঠব্--এ'কে. এম. আবছ্ছুল আলীম : 
ভারতে মুসলিন রাজত্বের ইতিহাস, পৃ: ১৫৯-১৬৭ 


৬ নাজিম £ সুলতান মাহমুদ, পৃঃ ১৪৪-১৪৫ ; আল্-উমরি : মাসলিক-উল-আবসার, পূ: ৫৩। 
অধ্যাপক নাদিম ভুলবশত: মনে করেন যে মুশরিফ-ই-মুমালিক ছিলেন গুপ্তচর ও গোয়েন্দা 
বাহিনীর প্রধান। মুশ.রিফ শব্দটির ভুল অর্থ কবিবার দরুনই, হয়তো তিনি উক্ত অভিমত 
ব্যক্ত করেন।-_-কোরায়েশী : এস, আযডমিনিস্ট্,শন, পৃঃ ৯১ পাদটীকা । 
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এই গুপ্তচরের! সমাজের সর্বস্তরের লোকের সহিত মেলা-মেশা করিয়! রাষ্ট্রের 
বিবিধ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত জানিতে পারিত এবং অনেক সময় 
রাজকর্মচারিগণ যে সকল সংবাদ জানিত না, গুগুচরেরা গোপন অনুসন্ধানের 
চাধ্যমে এ সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিয়মিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন পেশ 
করিত। গ্রতাপশালী সম্তরাস্ত ব্যক্তিদের কাজকর্মের উপর তীক্ষ দুটি রাখা 
গুপগ্তচরের কর্তব্য ছিল। রাজদরবারের কর্মকর্তাদের কার্যকলাপও গুপ্তচরদের 
দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।৯ বিদেশী দূত ও রাজকুমারদের উপর দৃষ্টি রাখিবার 
জন্য এবং যতট সম্ভব গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য সংবাদবাহকও 
নিয়োগ করা হইত।২ সময় সময় জটিল সমস্যার অনুসন্ধান ও তদন্ত করিবার 
জন্য, বিশ্বাসী রাজসভাসদদিগকে ছন্মবেশে ধিশেষ গুপুচর হিসাবে প্রেরণ কর! 
হইত ।৩ স্তবলতানী আমলে এই গুপ্তচর বাহিনী কেন্দ্রীয় বারিদ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন 
ছিল ; অন্য কোন পৃথক গুগুচর নিয়ন্ত্রণ সংস্বা এ আমলে ছিল না! 8 


পরিশেষে বলা চলে যে, আলোচিত মন্বিগণই জুলতানী আমলে বিভিন্ন 
সুসংগঠিত দিওয়ান অর্থাৎ কেন্দ্রীয় দপ্তরের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এক 
কথায়, তাহার কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের কর্মকর্তা ছিলেন। এতদ্যতীত কয়েকট 
অধীনস্থ বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন আরও কয়েকঈ্ন পদস্থ র:জক [চারী | 
সুলতানের সহিত তাহাদেরও সরাসরি সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল ; কিন্তু 
প্রকৃত অর্থে তাহাদিগকে মন্ত্রী বলিয়া গণ্য করা যাইত না। আমীর-ই-দাদ 
ও কোতোয়াল উক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। আমীর-ই-দাদ বিচার-ব্যবস্থার 
প্রশাসনিক দিকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং কোতোয়াল শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্বে 


১ ইবনে বতুতা ভাহার ভ্রমণকাহিনীতে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজাদের মধ্যে ইহাই রীতি 
ছিল যে তাহার! প্রত্যেক অভিজাত ব্যক্তির প্লিছনে একজন কন্িয়৷ গুপ্তচর রাখিতেন ; একই 
নিয়মে, প্রত্যেক সম্তান্ত ব্যক্তির গৃহে মেয়ে-ক্রীতদাস থাকিত এবং তাহারা ঝাড়,দার- 
দিগকে গোপনে সংবাদ দিত। তৎপর ঝাড়,দ্রারর একজন উচ্চ-পদস্থ কম'চারীর নিকট সকল 
গোপন তথ্য সরবাহ করিত ।--ইবনে বতুতা : তুহফাত-উন্-নুজ্জার, দ্বিতীয়,পূ £ ৬৬ ; কোরায়েশী £. 
এস. আযডমিনিস্টে,শন, পৃঃ ৯২ পাদটাক1। 

২ নিজাম-উল্-মুল্ক £ সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৮৭। 

৩ পুরোক্ত, পৃঃ ১১৯। 

৪ কোরায়েশী £ এস আযডমিনিস্টেশন্; পৃঃ ৯২। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা | ৬৩ 


নিষুক্ত ছিলেন। এই রাজকর্মকর্তাসব় ছিলেন উচ্চ পদমর্ধাদাসম্পন এবং রাজ- 
দরবারে পদমর্যাদার রীতি অনুযায়ী উচ্চম্থানের অধিকারী । সুলতানের পরামর্শ 
সংসদে তাহাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়] হইত'। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, সুলতানী আমলে মন্ত্রগণ সুলতানের “ভৃত্য 
মাত্র ছিলেন এবং শুধু সুলতানের নিকটই তাহারা দায়ী ছিলেন। তবে 
ইহ! সত্য যে একজন মন্ত্রীর প্রকৃত ক্ষমতা নিভ'র করিত তাহার স্বীয় সামর্থ্য, 
যোগ্যতা ও সুলতানের উপর তাহার প্রভাবের মাত্রার উপর। বুদ্ধিমান 
ও দুরদর্শী সুলতান একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর অভিমত গ্রহণ করিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত ছিলেন, যদি মন্ত্রী তাহার মতামত যুক্তিতকের মাধ্যমে জোরালভাবে 
পেশ করিতে পারিতেন। মন্ত্রিদের একত্রিত হইয় সুলতানের মতের বিরোধিতা 
করিবার প্রশ্বই উঠে না। স্ুলতানকে কোন বিষয়ে বলপ্রয়োগে দমন করিবার 
বা বাধ্য করিবার মত ক্ষমতা তাহাদের ছিল না বলিলেই চলে । সন্ত্ান্ত 
ব্যভিদের মত, বিশেষ স্থযোগ-জুবিধাবাদী কোন শ্রেণীভুক্তও তাহারা ছিলেন 
না। প্রকৃত অর্থে, স্ুলতানী আমলে কোন মন্বিপরিষদ বলিয়া কিছু ছিল 
না । সুলতানের রাজদরবারে মন্ত্িবর্গ, প্রভাবশালী অভিজাতবর্গ. উচ্চরাজ- 
কর্মকর্তাগণ সকলেই রাজ্য-পরিচালনার বিষরাদি নিয়মিতভাবে আলোচনা! 


করিতে পাঞ্জিতেন ।৯ আসলে কিন্ত স্থলতান তাহার বিশেষ মনোনীত পরামর্শ- 
কারীদের সঙ্গেই সতিকারের গুরুত্বগর্ণ বিষয়াদি বেসরকারীভাবে আলাপ- 


আলোচন। করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন । এই জাতীয় জরুরী সভায় সুলতান 
শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং তাহার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন পরামর্শকাবী দিগকে 
(তাহার! মন্ত্রী পর্যায়ের না-ও হইতে পাগিতেন) আমন্ত্রণ করিতেন । তাহাদের 
মধ্যে ছিলেন উচ্চ-পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা অথবা রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠনের 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ । 

দিল্লী সুলতানী আমলে সাধারণতঃ একজন সগ্রান্ত ব্যক্তিকে না'ইব-উল- 
মুলক অর্থাৎ রাজোর র্লাজ-প্রতিনিধি “লর্ড লেফটেন্টা্ট' মনোনীত করা হয়, 
কিন্ত তাহার ক্ষমতার তারতম্য স্থলতানের ব্যক্তিত্বের উপর নিভ'রশীল ছিল । 
সময় সময় ইহা] ছিল একটি ফণক! উপাধি মাত্র ; কিন্তু অনেক সমর এই 


১ আফিফ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭৭-২৮০। 


৫5 ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


উপাধিধাবী বস্ততঃপক্ষে সর্বক্ষমতার অর্ধিকারী ছিলেন ।৯ তিনি সামরিক 
ংগঠনের প্রধান ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাভুক্ত অঞ্চলের প্রশাসনের 
দায়িত্বে গ্ুস্ত ছিলেন।২ জুলতানের অনুপস্থিতিতে একজন অভিজাত ব্যক্তিকে 
না'ইব-ই-গায়বাত হিসাবে কাজ করিবার জন্য মনোনীত করা হইত ।5 এই 
রাজক্কর্তা রাজধানীতে স্থুলতানের প্রতিনিধি হিসাবে জরুশী ও নিত্য-কর্ম 
সম্পাদন কারতেন । এই রাজকর্মকর্তা্ধয় বেশ ক্ষমতাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু 
সত্যিকার অথথে তাঁহারা মন্ত্রী ছিলেন না; তবে এই কযাও ঠক যে, অসী ম 
শ্গমতাসম্পন ওয়াজীর ব্যতীত অগ্ত কোন মন্ত্রী তাহাদের মত ক্ষমতাবান 
ছিলেন না। সাধারণ মন্ত্রীর বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ছিলেন মাত্র 

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোঢনা করিবার পর, ইহা! সুস্পষ্ট 
ভাবে প্রতীয়মান হর যে, রীতির দিক হইতে দিলী সালতানাত ছিল একটি 
রাজতত্ত্র-আংশিক নির্বাচিত ও আংশিক বংশগত ; প্রকৃতপক্ষে, ইহা ছিল একট 
যথেচ্ছাচামী আমলাতন্ত্র।৫ বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে, শাসন-ব্যবস্থ। আমল 
তাত্ত্রিক ছিল বলিয়!, রাজবংশের পরিবর্তনের সহিত উহার বিশেষ পরিবর্তন 
ঘটে নাই । তবে এই কথা অনন্বীকার্ধ যে, বন্তঃপক্ষে, দি্ী স্রলতানী শাসন- 
ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণ ও বদান্ততামূলক । জনগণের উপকার করিবার আন্তনিক 
সদিচ্ছ! ছিল স্থুলতানগণের প্রশাসনিক মুখ্য নীতি । 





১ তাহাকে মালিক না*ইবও বলা হইত। প্রথম প্রকারের হিলেন স্থলতান জালালউদ্দীন 
খল্জীর অধীনে কুতুবউদ্দীন আল্ভী, (বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২০২) আরেক প্রকারের ছিল 
স্থলতান হইবার পুর্বে গিয়াসউদ্দীন বল্বন, (বারনী £ ফিরোজশাহী, পূ: ২৬) এবং সুলতান 
মুইজউদ্দীন বাহর/মের অধীনে ইখতিয়ার উদ্দীন আইতকিন।-- (মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১৯১- 
১৯২) ; কোরায়েশী : এস. আযডমিনিস্্রেশন, পৃঃ ৯৩ পাদটীকা । 

২ আল-কাল্‌ কা'শান্দী : স্থবাহ-উল্-আ*শা, পৃঃ ৬৭-৬৮/; উমরি: মাসালিক-উল্-আবসার, 
পৃঃ ৩০-৩১। এই লেখকদ্বয় তাহাকে “আমরিয়াত' বলিতেন ।-__-কোরায়েশী : এস স্যাড.মিনি- 
স্টেশন, পৃঃ ৯৪ পাদটীকা । 

৩ কোরায়েশী £ এস' আভ.মিনিস্টেবশন, ৯৪। 

€ পূর্বোক্ত, পূ: ৯৪। 


€ পুবোজ, পৃঃ ২১৫। 


যন্ঠ অধ্যায় 
অর্থ ও রাঁজন্ব-ব্যবস্থ। 


মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, ও প্রশাসকগণেব্র মধ্যে কোন দ্বিমত :.ইি যে, 
রাষ্রের আথিক সচ্ছলত1 ও স্থিতিশীলতার জন্য রাষ্ট্রের অর্থ ও রাজন্ব-শাসন- 
ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনা অপরিহার্য ।৯ ভারতে যখন মুসলিম শাসন ত্রয়োদশ 
শতাশাীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয, তখন আরবদের অর্থ ও রাজন্ব-ব্যবস্থা প্রভূত 
উৎকর্ষ এবং পূর্ণতা লাভ করে। ইহ সত্য যে, মুনলিম ভারতে সুলতানী আমলে 
মুসলিম শনিয়াত ও আববাসীয় এঁতিহগত রীতি-নীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী, দিল্লীর 
স্থবলতানগণ অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থ" প্রবর্তন ও কার্যকরী করেন ।২ দেশীয় অর্থনীতি 
ও রাজস্ব-প্রথা মুসলিম পদ্ধতির মতোই ছিল, উভয়ের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য 
ছিল না] এবং ভারতীয় হিন্দুরা মুসলিম রাজস্ব নীতি সামান্ত রদ বদলের মাধ্যমে 
গ্রহণ করিতে মোটেই অস্থবিধার সন্ম খীন হয় নাই । মুসলিম ও হিন্দু রাজস্ব-প্রথার 
অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটাইয়। দিলীর সজুলতানগণ মুসলিগ রাজস্ব-ব্যবস্থা ভারতে 
সফলতার সহিত প্রবর্তন করিতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান । 

আইন বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে, দিল্লী সালতানাতে রাজন্বের দুইটি উৎস ছিল 
ধর্মীয় ও বৈষয়িক ।৩ পবিত্র কোরআনের নির্দেশানুযায়ী ধর্মীয় কর শুধু 
মুসলিমদিগকে দিতে হইত, কারণ অমুসলমানদিগের ইসলামের নীতি পালন 
করা বাধ্যতামূলক ছিল নাঁ। সকল ধর্মীয় করই জাকাত নামক করের 
অন্তভূক্ত ছিল। বৈষয়িক কর ছিল খারাজ ও জিজিয়।। মুসলিম রাষ্ট্র 
অমুসলমানদিগকে উপরোক্ত করদ্বয় দিতে হইত । 

দিল্লী লুলতানী আমলে রার্টের আয়ের উৎসগুলির মধ্যে একটি উৎস ছিল 
গাণিমত। ইহা অবশ্য কোন কর নহে; ইহা ছিল যুদ্ধ-লন্ধ সামগ্রী-যুদ্ধে 
লুষ্ঠিত দ্রব্য। আইনসম্মতভাবে সমগ্র লুটের মাল সংগৃহীত ও একত্রিত 
করিবার পর, ইহার এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে নিধণারিত ছিল এবং 


১ ইনশা-ই-মাহরু, দ্বিতীয় পত্র; জ্বালাম-বিন-মুহপ্মদ-বিন ওবাইদ,-উল্লাহ্ব আল্-কায়ানী : 
নসা*ইহ্‌ শাহরুখি, ১৯৮। 

২ কোরায়েশী : এস. আভ্‌রি নিষ্টেশন্‌, পৃঃ ৯৫। 

৩ পি. নিকোলাস্‌ আযগ.নাইভড,স্‌ £ স্হামেডান্‌ বিয়রিজ ভাফ ফাইন্যান্স, পৃঃ ২০ 


৬৬ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


বাকী চারি-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্তদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন 
করিয়া! দেওয়া! হইত।৯ তবে সুলতান অথবা সামশ্কি অধিনায়ক যদি ভাগ- 
ব্টনের পূর্বে কোন একটি তরবারি কিংবা একটি পশু কিংবা একটি মুল্যবান 
জিনিস নিজের ব্যবহারের জন্ত পছন্দ করিয়। গ্রহণ করেন, তবে উহা গ্তায়সঙ্গত 
ছিল। ইহাকে বলে "সাফিয়াহ.২ এবং ইহাকে ভাগ-বণ্টনের সময় বিবেচন। 
করা হইত না।৩ সরকারী রাজস্ব তহবিলে যে অংশ যাইত, উহাকে “খুমস্‌ 
বলা হয়। ক্রমশঃ দিলী সালতানাতে একটি রীতির উত্তব হয় যে এক-পঞ্চমাংশ 
সৈনাদের মধো বণ্টন করা হইত এবং চারি-পঞ্চমাংশ সরকারী রাজস্ব তহবিলে 
জমা দেওয়া হইত। কিন্ত ফিরোজশাহ তৃঘলকের উলামাগণ উক্ত বণ্টন-নীতি 
অবৈধ বলিয়া গণ্য করেন। সুতরাং সুলতান ভাগ-বন্টনের পূর-নীতি পুনঃ 
প্রবর্তন করেন।& এই আমলে যুদ্ধ-লন্ধ সামগ্রী ভাগ-ব্টনের সময়, পদাতিক 
সৈন্যের অপেক্ষা অশ্বারোহী সৈন্যকে দুইগুণ ও সময় সময় তিনগুণ বেশী দেওয়া 

হইত ৫ 
আহিক দিক হইতে সচ্ছল মুসলিমগণ ইসলামী আইনের নিদেশানুযায়ী 

করের নিধণরিত হার অনুসারে জাকাত প্রদান করিত। ইহা ছ্বারা স্বীয় 

সম্পদে, ধন-দৌলতে দীন-দুঃখীদিগকে অংশীদার রূপে গ্রহণ করাকে তাহারা 

১ প্রাক-ইসলামী যুগে আররদের মাঝে গারনিমাতের বন্টন অন্যরকম ছিল, যেমন গোত্র-প্রধানের 
জন্ত মোট যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রার এক-চতুর্থাংশ নিদিষ্ট ছিল এবং বাকী ভিন-চতুর্থাংশ যুদ্ধে অংশ 
গ্রহণকারী সৈন্ভদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হইত। তবে পদাতিক সৈন্য একভাগ 
পাইলে, অশ্বারোহী সৈহ্ৃকে ছুইভাগ দেওয়া হইত। আরব শাসন-ব্যবস্থায় নবীর আমলে, 
এই গামিমাতের ভাগ-বন্টনের সামান্থ পরিবর্তন সাধিত হয। যেমন রাষের জন্ত এক-পঞ্চমাংশ 
ও সৈম্ভদের মাঝে সম্বক্টনের জৈন্য বাকী চারি-পঞ্চমাংশ নিধাারিত হয়। বিস্তারিত আলোচনার 
জন্য দ্র্টব্--এস, এ. কিউ. হুসাইনি £ আযার্যাব, আযডমিনিস্টে শন্‌, প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়। 

২ কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টে,শন, পৃঃ ৯৯। 

৩ মুদাধ্বির ; আদব-উল-মুলুক, ১১১-১১৩। 

৪ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (শেখ আবছুর রশিদ কতৃক অনুদিত), পৃঃ ৬) ইনশা-ই-মাহক, 
পঞ্চদশ চিঠি ; সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১২৬। 

৫ হাজী আবছুল হামিদ মুহাব্বির গঞ্জনভী : দস্তুর-উল-আল্বাবঃ পৃ: ৫৭ এতিহাসিক আবু 
ইউসুফ বলেন যে আরব শাসন-ব্যবস্থায় নবীর আমলে অশ্বের জন্ত ছুইভাগ ও অশ্বারোহীর জন্থ 
একভাগ দেওয়া হইত । তাই তাহার মতে, অশ্বারোহী সৈস্ত পাইত তিনভাগ এবং পদাতিক 
সৈগ্ভ পাইত একভাগ ।--আবু ইউনুফ : কিতাব-উল-খারাজ, পৃঃ ৩৯। 


আর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থ। ৫৭ 


ধর্মীয় নিদেশ মনে করিত। জাকাত প্রদান কর! ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার 
কাজ; এই ধর্মীয় বাধ্যবাধকত। স্ুলতানকে অবশ্যই কার্যকরী করিতে হইত, 
কারণ জাকাত প্রদান করা কোর-আন শরীফের ম্পষ্ট নির্দেশ পালন ব্যতীত 
আর কিছু নহে ।৯ জাকাত দেওয়া ফরজ অর্থাৎ বাধ্যতামূলক । আইনানুসারে 
মুসলিমদের রাষ্ট্রের প্রতি দেয় সব প্রকারের করই এই জাকাত নামক করের 
র্বায়তুজ ছিল। স্বর্ণ_রোঁপ্য, পশু, ব্যবসার পণ্যসামন্ত্রী, শস্ত-সম্পত্তি ইত্যাদির 
উপর জাকাত প্রযোজ্য ছিল। অবশ্য এই সকল সম্পদের আয় ন্যুনতম একটি 
নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, জাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়-এই নিদিষ্ট 
সীমাকে “নিসাব' বল হয় ।২ 

সময় সময় জাকাত ও সাদকাহ্‌ সমার্থ বলিয়া ভুল করা হয়। কিন্ত সাদ কাহর 
প্রকৃত অর্থ হইতেছে স্বেচ্ছায় ভিক্ষা প্রদান; আর জাকাত কোরআনের নির্দেশ 
অনুযায়ী বাধ্যতামূলক কর। জাকাত (ক) ভূমি-শশ্য, ফল+ খেজুর, আঙুর ইত্যাদি; 
(খ) জীব-জত্ত অর্থাৎ উষ্রু, গবাদি গৃহপালিত পশু, ইত্যাদি ; (গ) স্বর্ণ-রৌপ্য 
এবং (ঘ) ব্যবসার পণ্য দ্রব্যাদির উপর নিদি্ট বিভিন্ন হারে ধার্য করা হয়। 

শস্য কর্তন ও সংগৃহীত হইবার পর পরই ভূমি হইতে উৎপন্ন শসের 
উপর মুসলিমদিগকে জাকাত দিতে হইত এবং এক বৎসপ্লের অবিরত অধিকার 
ভোগের পর, অন্যান্য প্রকারের জিনিসের উপর জাকাত দেওয়ার রীতি 
প্রচলিত ছিল। তবে সম্পত্তি, আয় ও অপরাপর জিনিসের আইন অনুসারে 
একটি নিদিষ্ট ন্যুনতম সংখ্যা ছিল, যাহার উপর জাকাত ধার্য কর। বৈধ ছিল । 
ইহাই হইল নিসাব", যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যখন পাঁচটি গাধার 
বোঝার অপেক্ষা অধিক পরিমাণ কোন ব্যক্তির ভূমি হইতে ফসল উৎপাদিত 
হইত, তখন শুধু তাহাকে আইনসম্মতভাবে ভূমি-শশ্তের উপর জাকাত দিতে 
হইত। 
১ কোরায়েশী : এস, আযডমিনিস্টেষশন। পৃঃ ৯৫। 
২ “হিদায়াহ+ চোল'স হ্যামিল্টন কতৃক অনুদ্দিত ও স্ট্যান্ডিশ ্রোভ কতৃ'ক সম্পাদিত), পৃঃ ২ 

নিসাব অত্যন্ত কম । উদাহরণ স্বরূপ, ৫২ তোলা ৬ মাশাতে এক নিসাব হয়।_কোরায়েশী : 

এস. আযাড, সিনিপ্টেশন, পৃঃ ৯৬ পাদটীকা! । 


৩ *ওয়াসক” প্রায় ৩২৩ গাউও গমের পরিমাণের সমান ।-এস্‌. এ" কিউ হুসাইনি : আযাড - 
মিনিস্টে শন আগার দি মোগলস্‌ পৃ: ৯৭ পাদটীক!। 


রা 


৫৮ ভারতে মুসলিম শাসন*বাবস্বার ইতিহাস 


জীব-জন্তর. জন্যও একটি ন্যুনতম সংখ্যা ছিল, যাহার উপর জাকাত ধার্য 
ন্যায়সঙ্গত ছিল; যেমন উঠ্টের ন্যুনতম সংখ্য। পাচ, গবাদি পশুর ন্যুনতম সংখ্যা 
তিরিশ এবং ভেড়া, ছাগলের ন্যুনতম সংখ্যা চল্লিশ হইলে, উহাদের মালিকের 
জাকাত দেওয়া! ফরজ-_অর্থা বাধ্যতামলক বলিয়া গণ্য হইবে। দুই শত 
দিরহামের কম মূল্যের স্বর্ণ অথবা োপ্যের উপর কোন জাকাত দিতে হইত না ১ 

প্রাকৃতিক বৃষ্টি বা নদী-খালের পানি দ্বারা কোন জমির চাষাবাদ হইলে, 
& গ্রকার জমির উৎপন্ন শস্যের উপর শতকরা দশভাগ জাকাত দিতে হইত-- 
ইহাকে “ওশর' বলা হয় । আরবী শব 'ওশরে'র অর্থ হইতেছে এক-দশমাংশ । 
কিন্ত শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জল সেচনের মাধ্যমে যে জমিতে চাষাবাদ হয়, 
& জমির উৎপাদিত শস্যের উপর শতকরা পণচভাগ জাকাত দেওয়ার নিয়ম 
ছিল।২ স্বর্ণরোপ্য ও পণ্যদ্ুব্যের উপর আড়াই শতাংশ জাকাত ধার্য করা 
হইত । 

জাকাতের ধার্ধ ও আদায়ের নিয়ম আরব শাসন-ব্যবস্থায় হজরত ঘুহ'্মদ 
(সঃ) স্থির করিয়াছিলেন এবং এই নিব্লমাবলী কঠোরভাবে পালিত হইত। 
এমনকি খলিফা পর্যস্ত কাহারও জাকাত প্রদান মওকুফ করিতে পারিতেন না। 

মুসলিম ভারতে স্ুলতানী আমলে রাষ্ট্রের আয়ের অগ্ততম উৎস হিসাবে, 
কোর-আন শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিমদের উপর জাকাত ধার্য করা 
হইত এবং রীতিমত আদায় করা হইত ; কিন্তু ঘটনাপঞ্জীতে স্পষ্টভাবে ইহার 
বর্ণনা দেওয়া নাই।৩ তবে মুসলিম অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থার ইতিহাসে, কর 
হিসাবে জাকাত একট অপরিহার্য অঙ্ত ; হয়ত বা এই কারণেই ঘটনাপঞ্জী 
লেখকগণ ফলাও করিয়। বিস্তারিতভাবে ইহার উল্লেখ কর প্রয়োজন মনে করেন 
নাই। মধ্যযুগের পর্যটক ইবনে বতুতা তাহার ভ্রমণকাহিনীতে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন যে, স্থলতান আলাউদ্বীন খল্জী গৃহপালিত গবাদি পশুর উপর 
জাকাত ধার্য করেন নাই ।& সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলকের আমলে জাকাত 
১ হুসাইসি £ এ, আড.মিনিস্শন,। পৃঃ ১৭। 
২ আবু ইউনুফ : কিতাব-উল-খারাজ, পৃঃ ২১; আল্-বালাজুরী : ফুতুহ-আল,-বুল-্দান দ্যা 

গুজ, সম্পাদিত), পৃঃ ৭*-৭১; আল, -তাবারী : তারিখ-উল-উন্মি-ওয়া-আল,-মুলুক। পৃঃ ৭১৮ 

১৭৭২; হিদায়াহ, পু: ১৭; হুসাইমি £ এম, আযডমিলিস্টেশন। পৃঃ ৯৩) 


৩ ভুসাইলি: এম. আভধিনিস্ট্শন, পৃঃ ৯২। 
৪ ইবনে বতুতা £ ই্রাাভলস্‌ ইন্‌ এশিয়া জ্যাণ্ড আকিকা, তৃতীয়, পৃঃ ১৮৪। 


অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থা ৬৯ 


রাষ্্রের নিয়মিত করের তালিকাভুক্ত ছিল এবং জাকাত ধার্য ও আদায়ের জন্য 
তিনি একটি পৃথক কোষাগারের প্রবর্তন করেন।৯ ক্ুুলতান সিকান্দর লোদীর 
আমলে শস্যের ক্ষণস্থায়ী ঘাটতির দরুন, শস্যের উপর জাকাত ধার্ষ বিলোপ 
সাধিত হয় এবং পরবতাঁ কোন সুলতান ইহার পুনঃপ্রধর্তন করেন নাই ২ 

ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের গোড়ার দিকে, মুসলিম বিজয়ীগণ মুসলিমদের 
জমিকে “ওশরি' জমি হিসাবে গণ্য করেন। যাহার। স্বেচ্ছায় ইসলাম ধম 
গ্রহণ করে, তাহাদের সকলের জমিকে মুহন্মদ-বিন-কাসিম “ওশরি' জমি বলিনব। 
স্বীকৃতি দেন।৩ একইভাবে কুতুবউদ্দীন আইবেক্‌ নির্দেশ দেন যে মুসলিমদের 
অধিকৃত সমস্ত জমি.ক “ওশরি” জমি গণ্য করিয়।, জমির মালিকদিগকে জমির 
উর্বরতার তারতম্য অনুযায়ী উৎপন্ন-শশ্তের দশভাগের একভাগ অথধা বিশভাগের 
একভাগ ভূমি-রাজস্ব দিতে হইবে ।৪ পরবতী সুলতানদের আমলেও “ওশরি, 
জমি ছিল। ফিরোজশাহ নিশ্চিতভাবে “'আল-ওশরে"র কথা উল্লেখ করেন এবং 
তুহ.ফাত-উল-কিরামে” লিপিবদ্ধ আছে যে তাহার সময়ের আইন বিশেষজ্ঞগণ 
“ওশরি, জমির কিছু এলাকা নিদিষ্ট করিয়! দেন।৫ পূর্বেই উল্লেখ কণ। 
হইয়াছে যে, অস্থায়িভাবে খাগ্যশস্তের অভাবের জন্য সিকান্দর লোদী “ওশরি, 
জমির 'ওশর* কর রদ করেন এবং পরব কোন সুলতান ইহা! আর পুনধর্ণর্য 
করেন নাই । 

মুসলিম শাসকগণ অমুসলমানদের শিক) হইতে মাথা-পিছু কর আদায় 
করিতেন ; ইহাকে “জিজিয়?' বলা হয় । মুসলিমর! প্রথম এই কর উদ্ভাবন করে 
নাই। প্রাক-মুসলিম যুগে পারসিকদের মধ্যে গগেজিট"৬ নামে এবং রোমানদের 
মাঝে টু,বটুম্‌ ক্যাপিটিস্‌*? নামে এই প্রথা পূর্বেই প্রবতিত ছিল। যাহারা 


১ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, ৩০ £ ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী (মওলানা মুজাফফর কিরামীর সংগৃহীত 
তথ্যাদি ভিত্তিক), ৪১০ । 
২ মিরাট-ই-জাহান-নুমাহ, ৩৪০ £ কোরায়েশী : এস. আযডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৯৩৪ বদায়,লী £ 
মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭। 
৩ মুহম্মদ আলী-বিন-হাজী-হিন-আবুবকর কুফি £ চাচ-নামা (ইহাকে ফাতে-নামা ও মিনহাজ- 
,. উল-মাসালিক অর্থাৎ সিদ্কুর ইতিহাসও বলা হয়), ১৩৯। 
৪ তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ স্যার-ই-ডেনিসন্‌ কর্তৃক সম্পাদিত), পৃঃ ৩৩-৩৪ | 
৫ ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী, ৪১০-৪২০ £ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, ৩০* ; আলী শেরকানী 2 
তুহফাত-উল্‌্-কিরাম, ২৫৮ $ কোরায়েশী £ এস, আযডমিনিস্টেশন্‌, পৃঃ ৯৯। 
৬ খুদাবখশ £ দি অরিয়েন্ট, পৃঃ ৬৫ £ আমীর আলী £ দি স্যার্যাসেন্স্‌, পৃঃ ৩৩। 
৭ আল্-তাবারী: তার্রিখ-উলু-উন্মি-ওয়া-আল্-মুলুক, ২৬৬৩-২৬৬৫। 


৬০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


'রোমান নাগরিক ছিল না, রোমান শাসন কর্তাগণ তাহাদের উপর উক্ত কর ধার্য 
'করিয়াছিলেন। মুসলিমরা পারসিক ও রোমানদের অনুসরণ করিয়াই মুসলিম 
রাষ্ট্, অমুসলমানদের উপর উক্ত মাথা-পিছু কর ধার্য করে। কোর-আন 
শরীফে খারাজের মত এই জিজিয়া শব্দটি একটি কর হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে 
এবং প্রাচীন লেখকরা এই শব্দের কোন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই ।৯ 
মুসলিম রাষ্ট্রে, বসবাসকারী অমুসলমানদের বাধ্যতামূলকভাবে মুসলিম 
সামরিক বাহিনীতে যোগদান না করিবার পরিবর্তে এবং মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক 
অমুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করিবার জন্য, অমুসলমানদের 
উপর “জিজিয়! কর" ধার্য করা হইত। যদি কোন অমুসলমান স্বেচ্ছায় 
মুসলিম সামদিক বাহিনীতে যোগদান করিত, কিংবা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত, 
তাহা হইলে এঁ বৎসরের জন্য ত।হাকে জিজিয়। মওকুফ করিয়া দেওয়া] হইত । 
এমনকি কোন দেশ জয় করিবার পর, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজিতদের জান-মালের 
নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিতেন না, ততক্ষণ পর্ষস্ত এ অধিকৃত অঞ্চলে 
অমুসলমানদের উপর মুসলিম শাসকগণ জিজিয়া আরোপ করিতেন না; এই 
নিদর্শন মুসলিম শাসন-ব্যস্থার ইতিহাসে বিরল নহে ।২ 


নীতিগতভাবে সামাথক চাকুরী সকল মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, 
এবং খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে, সুলতান রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিধানে যে-কোন 
মুসলিমকে *মীয় কর্তব্য পালনে সামরিক বিভাগে যোগদানের আহ্বান 
করিতে পাগ্িতেন। এই ধর্মীয় কর্তব্য অমুসলমানদিগের জন্য প্রযোজ্য নহে, 
কারণ তাহারা ইসলামের আইন-কানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে । সুতরাং সামস্ক 
বাহিনীতে যোগদান না করিবার পরিবর্তে তাহাদিগকে ছিভিয়। কর দিতে 
হইত। স্বভাবতঃ তাহাদের মধ্যে যাহার! স্বেচ্ছায় মুসলিম সেনাবাহিনীতে 


১ এমন কি জিজিয়। শব্দটিকে যখন একটি বিশেষ অর্থ দেওয়া! হইত, তখনও কর ও রাজস্ব হিসাবে 
ইহা] শিখিলভাবে ব্যবহৃত হইত ।-_খুসরু £ কিরান-উস-সা“দিন, পৃঃ ৩৫ হাজী গঙ্গনতী ; 
দস্তুর-উল-আল্বাব, পৃঃ ৬৬। | 

২ সাইপ্রাস জয় করিবার পর, খনিফ। ওসমান সাইপ্রাপ অধিবাসীদের উপর দ্িজ্গিয়। কর ধার্য 


করেন নাই। কারণ খলিফা তখনও নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি তাহাদিগকে বহিরাক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা ।_হুসাইনি £ এম. আযডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৯৬। 


অর্থ ও রাজন্ব-বাবস্ব। ৬১. 


যোগদান করিয়া লড়াই করিত, তাহাদিগকে এই কর দিতে হইত না। 
মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করিবার বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে, অমুস লমান- 
দিগকে জিজিয়া দিতে হইত, ইহ! কেহ মনে করিলে, সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসের 
সত্যতার অপলা'প হইবে ; কারণ ইহ1 যদি সত্য হইত, তাহ! হইলে মহিল' 
ও শিশুদের উপরও অবশ্যই এই কর ধার্ষ করা হইত। অমুসলিম হইলেও, 
মহিলা ও শিশুদিগের এই কর মওকুফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ 
তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত না।১ বৃদ্ধ, পঙ্গু, অন্ধ ও যাহারা তাহাদের 
জীবিক! নির্বাহ করিয়া এই কর দিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য এই কর 
মওকুফ ছিল। এমনকি মঠধারী সন্ন্যাসী, পুরোহিত; ধর্মযাজক যাহারা জীবিক! 
অর্জন না করিয়া শধু আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বদ1 নিমগ্ন থাকেন, তাহাদিগকেও 
এই কর হইতে মুক্তি দেওয়। হইয়াছে । আঘথিক সঙ্গতিসম্পন হিসাবে যাহারা 
এই প্রিজিয়া কর দিতে বাধ্য, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে । 
সমাজের নিয্নতম শ্রেণীর প্রত্যেককে মাথা-পিছু এক দিনার, মধ্যমশ্রেণীর প্রত্যেককে 
দুই দিনার এবং ধনী শ্রেণীর প্রত্যেককে চারি দিনার বাৎসস্কি জিজিয়। 
দেওয়ার নিয়ম ছিল ।২ 

ভাতে পিস্কুদেশ জয় করিবার পর, বিজয়ী মুহম্মদ-বিন-কাসিম হিন্দুদিগকে 
প্রথমে 'জিন্ি' ও "মু'আহিদ* অর্থাৎ “মিত্র ও “আশ্রিত' রূপে স্বীকৃতি প্রদান 
করেন এবং মুসলিম-বিশ্বে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত হারে তিনি উহাদিগের 
উপর জিজিয়। ধার্য করেন।৩ দিল্লীর সুলতানগণ তাহাদের শিজেদের মুদ্রার 
মূল্যের মাধ্যমেই এই কর আরোপ করেন এবং তিন শ্রেণীর জন্য যথাক্রমে 
দশ, বিশ ও চল্লিশ টংকা ধার্য করেন ।৪ 

একটি আধুনিক মতানুষায়ী, আলাউদ্দীন খল্জী হিন্দুদের নিক) হইতে 
জিজিয়! আদায় করিতেন না এবং তাহাদিগকে “জিম্মি” বলিয়াও স্বীকার 
করিতেন না। কিন্তু এই অভিমতের সমর্থন কোন ঘটনাপঞজীতে পাওয়া 
যায় না। এই কথ! সত্য নহে, কারণ মুসলিমও নহে কিংবা জিন্িও নহে, 








১ আগ.নাইভ.স্‌ £ মুহামেডান্‌ ধিয়রিজ পৃঃ ৩৯৯। 
২ এন্দাইকোপীতিনা অফ ইসলাম, প্রথম খণ্ড, ১০৫১। 
৩ কুফ্ষি£ চাচ-নামা, পৃঃ ২০৮-২০৯ 3 কোরায়েশী £ এস, আযভডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৯৭। 


৪ আফিফ £ ফিরোব্শাহী, পৃঃ ৩৮৩ । 


৬২ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


এমন কেহ মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করিতে পারে না।৯ বস্ততঃপক্ষে, কাজী 
মুগিস্‌ আলাউদ্দীনের সহিত কথোপকথনে হিন্দুদিগকে “জিন্মি' শব্দে আখ্যায়িত 
করিলে, স্থলতান ইহাতে কোন প্রতিবাদ করেন নাই ।২ 

উলামাদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর, ফিরোজশাহ তুঘলকই প্রথম- 
বারের মত, ব্রাহ্গণদের উপরও জিজিয়। কর ধার্য করেন; খুব সম্ভবতঃ তিনি 
ব্াহ্মণশ্রেণীর মধ্যে যাহারা একচেটিয়াভাবে ধর্ম সাধনায় নিবেদিত থাকে না, 
তাহাদিগকে তিনি সন্যাসী বা পুপোহিতের স্বীকৃতি দিতেন না। ন্ুলতানের 
এই নূতন ব্যবস্থায় রাজধানী দিলীতে রাজনৈতিক অসন্তোষ, চাঞ্চল্য ও 
বিক্ষোভের স্থাট্টি হয়। কিন্ত স্লতান কঠোর, অটল ও সংকল্প স্থির ছিলেন 
এবং অবশেষে দিলীর ধনী হিন্দুরাই ব্রাহ্মণদের পক্ষে এই ক দিতে লাগিলেন । 
পরবতাঁ আবেদন-নিবেদনের পগ্রিগ্রেক্ষিতে, স্থুলতান ব্রাহ্মণদের অস্ত এই কের 
হার হাস করেন।১ প্রাক মোগল আমলে দিলী স্ুলতানী শাসনকালে, 
ভারতে অমুসলমানগণ এই-ই প্রথম ফিরোজশাহের নব-ব্যবস্বার পত্রিগ্রেক্ষিতে, 
জিনিয়া কণ প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বিরঞ্িবোধ ও ক্োভ প্রকাশ করেন।৪ ক্ুুতরাং 
ইহ বলা বাছল! যে জিজির। কর নিরূপণ অবশ্যই খুব গিথিল ছিল ।৫ 
তদুশ্পরি, হিন্দুদেশ নিক মাথা-পিছু কর অপরিচিত ছিল না; উদাহরণস্বরূপ, 
কনৌঞের গহরওরার বংশের শাসনাধীনে “তুরুএকাদও নামে জিঞিয়ার মতই 
একটি কম প্রচলিত হিল ।৬ কয়েকটি রাজপুত রাষ্রেও প্রত্যেকের উপর এক 
ট/কা কগিয়। মাথা-পিছু কর ধার্য করা হইয়াছিল । 

রার্্রের আয়ের প্রধান উৎস সর্বদাই ছিল ভূমি-বাজন্ব ; বলা বাছল্য, ইহা 
ছিল ভারতের আথিক সংগতি মেরুদণ্ড স্বরূপ | সকল মুসলিম রাষ্ট্রে ভূমি- 
রাজস্ব শিরপণের জন্য, সকল আবাদী জমিকে বৈধভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে 


রগ 





১ আর. লেভী £ দি সোশিয়লি অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৬৩। গ্রন্থকার বলেন যে, 
আলাউদ্দীন হিন্দুরদিগের উপর জিগ্জিয় ধার্য করেণ নাই, কারণ তিনি তাহাদিগকে দিম্মির 
পর্যাযভুক্ত করিতে র্যজী ছিলেন না।-কোরাযেশী £ এস- আযডমিনিস্টেশন পৃঃ ৯৮ পাদটীকা । 

২ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৯০ । 

৩ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮২-৩৮৪। 

8 কোরায়েশী £ এস আডমিনিস্টেনশন, পৃঃ ৯৭। 

৫ ত্রিপাঠিও এই অভিমত সমর্থন করেন ।-ত্রিপাঠি £ এম. আযডমিনিস্টেশন্‌ পৃঃ ২৯০-২৯১। 
৬. ইউ, এন, ঘোষাল £ দি আগরেরিয়্যান সিস্টেম ইনু এন্শেন্ট ইণ্ডিয়! পৃঃ ৬৭, ৬৮। 


'অর্থ ও রাজন্ব-ব্যবস্ব? রি 


বিভক্ত করা হইত । প্রধান শ্রেণীবিভাগগুলি ছিল, যেমন (ক) €ওশবরি, 
€খ) খারাজি, ও (গ) স্ুল্হি।৯ অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ এতট1 সার্বজনীন 
স্বীকৃতি লাভ করে নাই। সাধারণতঃ “ওশরি জমি” বলিতে বুঝায়, (ক) 
জাজিগাত-উল্-আরবের জমি, (খ) ঘে সমস্ত জমির মালিকগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করিবার পরও নিজেদের জমির মালিক হিসাবে বলবং রহিয়াছে ; 
(গ) যে সকল জমি সামরিক শক্তি দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে এবং যুসলিম 
সৈম্তদিগের মধ্যে ব্টন করা হইয়াছে২, , ইত্যাদি । কোন মুসলিম অমুসলমানের 
খারাজি-জমি ক্রয় করিলে, এ জমি তখন কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত হইবে, ইহা লইয়। 
অবশ্য চিন্তাবিদ দের মধ্যে মতের পার্থক্য রহিয়াছে, যেমন আবু হানিফ 
বলেন, ইহা খারাজি-ই থাকিবে ; অন্যদিকে মালিক বলেন যে ইহা "ওশরি 
হইবে ।2 যদি একজন জিম্মি ওশরি জমি' ক্রয় করে, তাহা হইলে ইহা 
খারাজি জমিতে রূপান্তরিত হইবে । 

প্রবতীকালের লেখকগণ স্থুলতানী আমলে ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক ব্যবস্থায়, 
*ওশরি' জমির অগ্ডিত্বের উল্লেখ করেন নাই । প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ডব্ুট, 
এইচ, মোরলযাণ্ডও মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুসলিম শাসকগণ চিরাচরিত 
নিয়মানুযারী, অধিকৃত ভাতে অমুসলমানদিগের জশির মালিকানা সম্পূর্ণ- 
ভাবে উচ্ছেদ করিয়া, মুসলিমদের মধ্যে সকল ভূমি বণ্টন করিয়া দেন নাই ; 
বণ্টন করিলেও উহা! খুবই নগণ্য ছিল। বলিতে গেলে, জশি হিন্দু অধি- 
বাসীদের অধিকারে ছিল ; সুতরাং সমগ্র দেশটি খারাজি জমিব প্রেণীভূক্ত 
ছিল।৪ তবে ইহাঁও সত্য যে “ওশরি জমির পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও, 
তখন “ওশরি জমির অস্তিত্ব ছিল । যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, 
সিন্ধু বিজয়ী মুহন্মদ-ধিন-কাসিম তাহাদের জমি “ওশরি জমি বলির স্বীকৃতি 
দিয়াছিলেন।৭ একইভাবে তথাকথিত শ্ামলুক বংশের প্রথম সুলতান 
কুতুবউদ্দীন আইবেক নিদেশ দিয়াছিলেন যে মুসলিমদের অধিকারভূক্ত সমস্ত 


সস 


১ কোরায়েশী £ এস. আভডমিনিস্টে,শন, পৃঃ ১০০। 





২ ভবলু এইচ মোল'যা্ড £ দি আযগংরেরিয়্যান্‌ সিস্টেম্‌ অফ যুসলিম ইন্ডিয়া, পৃঃ ১৪ । 
৩ ফিকাহ-ই-ফিরোজশ্যহী, ৪১৪। 

৪ মোরল্যা্ড £ দিআযাগরেযিয়্যান্‌ সিস্টেম, পৃঃ ১৪। 

৫ কুফি £ চাচ-নাঙ্গা, ১৩৯ । 


নি ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


জমিকে 'ওশরি'রাপে গণ্য করিতে হইবে এবং মুসলিমগণ জমির উৎপাদিত 
শস্যের দশভাগের একভাগ অথব1 বিশভাগের একভাগ রাজস্ব দিতে হইবে ।১ 
এই আদেশ অবশ্য পাঞ্জাবের লাহোর অঞ্চলে প্রযোজ্য ছিল। পরবর্তাঁ 
স্রলতানদের আগলেও “ওশরি জগির অস্তিত্ব বজায় ছিল । ফিরোজশাহ তুঘলক 
নিশ্চিতভাবে ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থায় “ওশরের' কথা উল্লেখ করেন এবং তাহার, 
আমলের আইন বিশেষজ্ঞগণও “ওশরি জমি সংক্রান্ত প্রশ্নে একাধিক সিঙ্ধাস্ত 
প্রদান করেন। তুহফাত-উল-কিরামে বণিত আছে যে আইন বিশারদগণ 
কিছু নিদিষ্ট অঞ্চলকে “ওশরি বলিয়া স্থির করেন 1২ 

সুল্হি শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের জমি সম্পর্কে 
ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলের জমির মালিকদের সহিত মুসলিমদের চুক্তিপত্র 
সম্পাদিত হয়। এইরূপ জমিগুলি ছিল বিশেষ করিয়া! ভারতের বাহিরে ; সুতরাং 
ইহ1 আমাদের খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাও 

কোন কোন লেখক “আরজ-ই-মুমলিকাত” নামক আরেক প্রকারের 
জগ্সির উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা ছিল অধিকৃত জমি কিংবা সন্ধির মাধ্যমে 
প্রাপ্ত ও সরকারী রাজস্ব ধিভাগ দ্বারা গৃহীত জমি ।8 এই জাতীয় জমি 
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হইতে পারিত না, বিক্রয় কতা যাইত না, কিংবা 
ওয়াকৃফে রূপান্তরিত করা যাইত না।৫ ভারতীয় কোন লেখক এই শ্রেণীর 
জমির উল্লেখ করেন নাই এবং ভারতে ইহার কখনও অস্তিত্ও ছিল না । 
রাজস্বের দিক হইতে, “আরজ-ই-মুমলিকাতে'র কোন গুরুত্ব নাই এবং ইহা 
খারাজী জমির অনুরূপ ছিল । 

আবামাইক্‌ ভাষায় খারাজ শব্দ নবীর আমলের পূর্বেই শাসন-ব্যবস্থায় 
ব্যবহৃত হইয়াছে । পারসিকদের মধ্যে খারাজ নামে এবং রোমানদের মধ্যে 
“টিবুটুম সোলি” নামে এই কর প্রবতিত ছিল ।৬ প্রথম দিকে মুসলিমগণ 


১ তারিখ-ই-কখরউদ্দীন মোবারকশাহ, পৃঃ ৩৩-৩৪। , 

২ কানী £ তুফাত-উল্-কিরাম, ২৫৮ ; দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃঃ ৩০, ৬০-৬১। 

৩ আইন, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২৯৪। | 

৪ কোরায়েশী £ এস, আডমিমিস্টেশন» পৃঃ ১০২। 

৪ আযযগ.নাইডস্‌ £ মুহামেডান থিয়রিজ, পৃঃ ৩৭৬। 

পারস্যবাসীরাও খারাজ শব্দটি ব্যবহার করিত।-_হয়ার্ট; এনশেন্ট পার্শিয়া, পৃঃ ১৫৭-. 
১৫৮ ) কোরায়েশী £ এস আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ১*২ পাদটীকা। 





“অর্থ ও কবাজন্বস্যযবস্থা ৩৬ 


খারাজকে একট করন অর্থে ব্যবহার করিত, কিন্তু পরবর্তীযুগে ইহা ভূমি- 
রাজস্ব হিসাবে গণ্য হর। বঙলপূর্বক অধিকৃত জমি কিন্ত উহা! মুসলিম সৈনাদের 
মধ্যে বন্টন কর! হর নাই, বরঞ্চ অমুসলমান মালিকপ্দিগগকে কিংবা অনাত্র হইতে 
আগত অমুপলমান বসবাসকারীদিগকে দেওয়। হইয়াছে, এমন সকল জমিকে 
খারাজী জমি বলা হয়।৯ ইহ] ব্যতীত, যদি একজন জিম্মি “ওশরি জমি ক্রয় 
করে, তবে ইহা। খারাজী জমিতে পরিণত হয়।২ যদি খারাজী জমির মালিক 
ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন, তবু তাহার জমি খারাজী থাকিয়া যায়।৩ 
খারাজী পানি দ্বারা কোন মুসলিম কোন জমির উৎকর্ষ সাধন করিলেও, এ জমি 
খারাজীই বিবেচিত হয় ।8 

মুসলিম লেখকগণ খারাজকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেন, (ক) খারাজ-ই- 
ওয়াঞজিফাহ্‌, এবং (খ) খারাজ-ই-মুকাসিমাহ্‌ ।৫ 

মুসলিম ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থায় খারাজ শখঁটিকে বিনাদিধায় ভূমি-রাজন্ব 
কিংবা আরও সংক্ষেপে রাজস্ব বলিয়! অনুবাদ করা যায়।৬ মুল অর্থে রাজন 
হইতেছে ভূমির উৎপন্ন-শস্যের এক অংশ । 

হিন্দু ভারতে কৃষককে তাহার জমির উৎপাদিত ফসলের নিদিষ্ট অংশ রাষ্ট্রকে 
অবশ্য দিতে হইত--এই মোঁলিক নীতি সাবজনীনভাবে স্বীকৃত ছিল এবং নীতি- 
শান্তর রাজার এই কর ধার্য করিবার অধিকারকে অকৃণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়াছে । সুতরাং 
খারাজের এই মৌলিক নীতি হিন্দু সমাজে দুঢ়বপে বদ্ধমূল ছিল ।” 

কোন কোন লেখকের মতে, ভূমির উৎপন্ন-শস্য কর্তনের পর, সঠিক পরিমাণ 
শস্যকে কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করিয়। দেওয়া! ছিল, অতি সহজ ও প্রাচীন, 
সর্বাপেক্ষা! নিরাপদ ও ন্তায়সঙ্গত পন্থা ।৮ এক কথায়, ইহাকে শস্যের বণ্টন 
ব্যবস্থ1--“শেয়ারিং প্রথা বলা যাইতে পারে । এই' প্রথা নানাভাবে প্রচলিত 
ছিল, যেমন বণ্টন শস্যের ওজনের মাধ্যমে, কিংবা শস্যের সমস্ত,পের মাধাগে, 


আযগ.নাইডস্‌ £ মুহামেডান্‌ খিযরিজ, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৮ ) আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪ । 
ফিকাহ.-ই-ফিরোজশাহী, ৪১৩ । 

দস্তুর-উল্‌্-আল্বাব, পৃঃ ৬৪। 

আইন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ২৯৪ ; কোরায়েশী : এস. আড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১*৩। 

ইম্পাহানী £ সুুলুক-উল্-মুলুক, ৯৩। 

মোরল্যাগ্ড : দি আগরেরিয়াান্‌ সিস্টেম, পৃঃ ১৫ ও আপেগ্ডিকৃস্‌ “এ* পৃঃ ২০৯-২১০। 

শুক্রনীতি, পৃ: ১৪৯ ১ বিষু স্মৃতি €ছুলিয়াস ভুলি কর্তৃক ই রেজীতে অনুদিত--“দি ইন্সটিটিউট. অফ 
ভিশ সু), পু: ২২-২৩। 

৮. কোরায়েশী £ এস* আড.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১০৪। 
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৬৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


কিংবা আবাদী জমি ভাগের মাধ্যমে । এই পদ্ধতির সাফলোোর জন্য বহু সংখ্যক 
লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল । এই পদ্ধতিতে সর্বাপেক্ষা বড় অস্্রবিধ। 
ছিল এই যে, সর্বদ! এত বেশী সংখ্যক লোক নিয়োজিত রাখ] সম্ভব ছিল না। 
তদুপরি শস্য কর্তন ও সংগ্রহ কিয়া কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে অংশ ভাগাভাগি 
করিবার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য জমির সমস্ত পাকা শস্যের 
ক্ষতি হইবারও সম্ভাবন! থাকে । উহাতে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়কেই বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হয়। বারনী বন্টন পদ্ধতির প্রশংসা করিয়৷ বলেন যে, এই পদ্ধতিতে 
দুর্যোগের ফলে শস্য বিনাশের কথ কিংব! বিভিন্ন অঞ্চলের জমিতে সন্তোষজনক 
ফসল বা অসন্তোষজনক ফসল উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনা নিশ্রয়োজন ।৯ 
উপসৌক্ত বণ্টন প্রথার অস্থবিধা দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, একটি নূতন পদ্ধতির 
উত্তব হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা শস্য-কর্তন ও 
সংগ্রহের পূর্বেই, জমির শস্য পরিদর্শন করিয়! জমিতে সম্ভাব্য কি পরিমাণ শস্য 
হইতে পারে, উহা নিধারণ করেন। এমনকি বারংবারের অভিজ্ঞতার দরুন, 
শস্যের পরিমাণ নিধণরণও প্রায় সঠিক হইত এবং প্রাথমিক পর্যায়েই শস্তের মূল্য 
নিধ্ণরণ কগাও সম্ভবপর হইত । এই পদ্ধতিকে মূল্য-নিধারণ প্রথা বল! হয় ।২ 
পরবর্তীকালে আরেকটি নূতন পদ্ধতির উত্তব ঘটে। সাধারণভাবে জমি 
জরিপ করিবার পর জঙ্গির উর্বরত1-শক্তির তারতময বিবেচন। করিয়া, কি পরিমাণ 
জমিতে কী পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে এবং উহার মূল্য কত হইতে পারে 
-_এই তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের রাজস্বের হার নিধণারণ করা হইত । এইভাবে 
বিভিন্ন জাতীয় মাটিতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের শশ্বের উপর রাজস্বহারের 
তালিকা রাষ্ট্র প্রণরন করিতে পারিত। এই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে জরিপের উপর 
নির্ভরশীল ; জতরাং ইহাকে জগিপি পীতি বলিয়া! অভিহিত কর যায়।৩ এক 
কথায় বল। যায় যে, জমি জগ্পি করিবার পর, প্রত্যেকটি এলাকার উপর আংশিক 
নগদ এবং আংশিক উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে, রাজস্বের হার নির্ধাপিত হইত-- 
ইহাই ছিল জরিপ পদ্ধতি ৪ মুসলিম ভারতের বিভিন্ন অংশে বণ্টন-ব্যবস্থা, 
মূল্য-নিধণরণ পদ্ধতি ও জরিপের ব্ীতি-এই তিন প্রথাই প্রচলিত ছিল, ইহাতে 


১ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২৯। 

২ কোরায়েশী : এস. আড.মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৪। 

৩ মোরল্যাণ্ড, £ দিআযাগ.রেরিয়যান্‌ সিস্টেম্‌, পৃঃ ৭, ১৫। 

৪ মোরল্যাণ্ড: পুধৌক্জ, পৃঃ ১৫ পাদটীক। ; বন্টন-ব্যবস্থা ও জরিপের রীতির বিস্তারিতআ লো চনার 
জন্ত ডর্টব্য--আবু ইউন্ুফ £ কিতাব-উল্-খারাজ, পৃঃ ৫৩ । 


অর্থ ও রাজন্ব-ব্যবস্থ! ৬৫ 


'কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । মোরল্যাণ্ড ও আবুল ফজলের গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতি 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে । আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে, 
প্রাক-মুসলিম যুগেও হিন্দু-ভারতে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ।* 

উপরে বণিত পদ্ধতিসমূহ ইসলামী আইনের বিরোধী ছিল না। শেয়ারিং__ 
ব্টন-ব্যবস্থা “খারাজ-ই-মুকাসিমাহ, পদ্ধতির অনুরূপ । মূল্য-নিধণরণ পদ্ধতি 
বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতরূপ মাত্র ; বিশেষ অর্থে 'হাজর”২ বলা হয়। আনব শাসন- 
ব্যবস্থায় আব্বাসীয় আমল হইতে 'খারাজ-ই-মুকাতিয়াহ” পদ্ধতি চালু ছিল। 
এই পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক একটি নিদিষ্ট বংসরের জন্য রাষ্ট্রকে একটি নিধণরিত 
পরিমাণ নগদ টাকা কিংবা তৎপনিবর্তে সমপরিমাণ শস্য প্রদান করিতে 
পার্সিত।৩ এই পন্দতি অবশ্য 'খারাজ-ই-ওয়াজিফাহ,, পদ্ধতি হইতে পৃথক 
ছিল। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে হিন্দুদের জরিপ পদ্ধতির মতই, মুসলিমগণ 
"খারাজ-ই-মুকাতিয়াহ, পদ্ধতি প্রবর্তন করে৷ ভাদতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইবার প্রারভ্তিককালে, মুসলিমদের সংখ্যান্বল্লতার জন্য, মুসলিম শাসকগণ 
বণ্টন-পদ্ধতিতে ভূমি-রাজন্ব আদায়ের জন্য, অসংখ্য অমুগলমানকে এই কাজে 
নিযুক্ত করেন । অমুসলমানদের অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও দক্ষতা এই কাজের সাফল্যের 
সহায়ক ছিল। এইভাবে দিল্লী স্ুলতানী আমলে ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থায় হিন্দু 
পদ্ধতিকে চূড়ান্তভাবে নৃতন পরিবেশে কার্ষকরী করা হইয়াছিল ।৪ 

হাসান নিজামী ও মিনহণজ-উস-সিরাজ সুলতানী আমলে ভূ-সম্পন্তি বিষয়ক 
নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাহাদের গ্রঙ্থে বিশেষ আলোচন। করেন নাই ; সম্ভবতঃ 
তাহাদের নৃতন কিছু বলিবার ছিল না। এই আমলের প্রারস্তিককালে কোন 
নৃতন রাজন্ব-সংস্কার সাধিত হয় নাই; বলিতে গেলে পুরাতন পদ্ধতিই বলবৎ 
ছিল । বারনী অবশ্যই এই আমলের রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থা! সম্পর্কে উৎসাহী 
ছিলেন। তিনিই প্রথম আলাউদ্দীন খল্জীর প্রশাসনিক সংস্কারা্দি সম্বন্ধে 
আলোচনা কমিতে গিয়া! কর্ণ নিরূপণ পদ্ধতির উল্লেখ করেন ।৫ তাহার মতে, 
আলাউদ্দীনের সময়ে জরিপের রীতি প্রবতিত হয়। তবে আলাউদ্দীন এই 


কনর 


আইন, তৃতীষ খণ্ড, পঞ্চম আইন ; ঘোষাল £ দি আগ.রেরিয়যান সিস্টেম্‌, পৃ: ২৬-২৭। 
দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃঃ ৫০। 

আমীর আলী £ দি স্যার্যাসেন্স্, পৃঃ ৪২৭-৪২৮। 

কোরায়েশী £: এস, আড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১০৬। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৭। 


০০ ডে 7 ৭ 


৬৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


পদ্ধতি আবিষ্কার করেন নাই ; পূর্ব-পদ্ধতিই বলবৎ রাখেন। তাহার আমলে 
ব্টন-ব্যবস্থ৷ অপেক্ষা জরিপের রীতি অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিল বটে, তবুও 
তাহার কঠোরত] বন্টন-পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটাইতে পারে নাই। 


গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে আরও উদার নীতি 
অবলম্বন কশিয়, জিপ পদ্ধতির পরিবর্তে শস্য বণ্টন প্রথার প্রয়োগ অধিকতর, 
বাঞ্চনীয় বিবেচনা করেন এবং এই বষ্টন-পদ্ধতিই দেশে সাধারণভাবে প্রবর্তন 
করেন।১ রাজ্যের রাজন্ব-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য, তিনি বন্টন-ব্যবস্থার সমর্থনে 
জরিপের রীতি পরিত্যাগ করেন। কর নিধণরণ পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণ- 
স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইহা দ্বারা তিনি কৃষকদিগকে নূতন প্রথার প্রভাব 
হইতে মুক্তি দেন এবং প্রাক্কৃতিক দুর্যোগে বা অন্ত কোন কারণে জমির ফসল 
আশানুরূপ না হইলেও কিংবা! ফসল বিনষ্ট হইলেও শস্যের ভাগ ব্টনের 
প্রকোপ হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন।২ তবে ইহা ভুল হইবে যদি ধারণ! 
কনা হয় যে জরিপ প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল, কারণ পরবতী আমলে 
এই পদ্ধতিকে আরও বিস্ত-ত ও ব্যাপক করিবার জন্য প্রচেষ্টা চলিয়াছিল 1৩ 
যাহা হউক, শেরশাহের রাজত্বকালের পূর্বে জরিপ পদ্ধতিকে সার্বজনীন পদ্ধতিতে 
রূপান্তরিত করিবার জন্য, সত্যিকারের প্রচেষ্টা করা হয় নাই । বলা বাহুল্য, 
গিয়াসউদ্দীনের শাসন আমলে জরিপের রীতি সাময়িকভাবে অর্ৃশ্য হইলেও, 
দুই শতাব্দী পরেই শেরশাহের রাজত্বকালে এই পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্টিত হয় ।৪ 

জরিপের রীতির কিছু অনিবার্ষ ফলাফল ছিল। কর-নিরূপণ নীতি মধ্যম 
ধরনের হওয়া বাঞ্থনীয়, কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আশাপ্রদ ফসল উৎপাদিত ন। 
হইলে কৃষকরা যেন ভূমি-রাজন্ব প্রদানে অহেতুক অসুবিধার সন্্্খীন না হয় । 
বন্ততঃপক্ষে, সামগ্রিক ব আংশিকভাবে শস্যের বিনাশ ঘটলে, দিল্লীর স্বলতানগণ 
নির্দয়ভাবে কৃষকদের নিকট হইতে নিধারিত ভূমি-রাজস্ব আদায় করিতেন না ;. 
কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত কম কর প্রদানের অনুমতি দিতেন ।৫ ইহা নিঃসন্দেহে 





বন্ততঃপক্ষে, জরিপের রীতি “জাটাকা”তে উল্লিখিত আছে । -_কাম-জাটাকা, চতুর্থ, পৃঃ ১*৯ ; 
কোরায়েশী £ এস, আডমিমিস্টেশন, পৃঃ ১০৭ পাদটীকা । 

মোরল্যাণ্ড £ দি আগরেরিয়যন সিস্টেম্‌, পৃঃ ৪*। 

সহরিন্দী £ তারিখ-ই-মোবারকশাহী, পৃঃ ১০২। 

মোরল্যাণ্ড : পূর্বোক্ত পৃঃ ৪১। 

দস্তুর-উল্‌্-আল্বাবঃ পৃঃ ৬%। 


৯ 


পি 85 ড 4৬ 


অর্থও রা্জস্ব-বাবস্ব। ৬৯ 


কৃষকদের প্রতি সুযোগ-সুবিধা দানের নিদর্শন ।১ শস্য সম্পূর্ণরীপে বিনষ্ট হইলে, 
এ জমির উপর খারাজ নিধারণ করা হইত না।২ এই অভিমত মোরলগাও 
সমর্থন করিয়াছেন ।৩ শেরশাহের সুপ্রাতিষ্ঠিত নীতি ও সারগর্ভ নিদে'শ ছিল 
যে, কর-নিরূপণের সময় কৃষকদের প্রতি সদয় হওয়া উচিত কিস্তু কর আদায়ের 
সময় কঠোর হওয়া বাঞ্ছনীয় ।৪ তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাহার 
রাজত্বকালে রাজস্ব আদায়ের সময় কৃষকদিগকে কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা 
হয় নাই। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্ত কর-নিরূপণের ফর্দ তৈয়ার করিয়া, রাষ্ট্র প্রাপ্য 
করের দাবি চূড়ান্তভাবে নিধণরিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ।৫ কর-নিরপণের 
তালিকা প্রণয়ন পূর্ব -অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও সময় সময় সংশোধন-সাপেক্ষ ছিল । 
শেরশাহের আমলে রাজস্বের নিদিষ্ট হারের তালিকা আবুল ফজল কর্তবক “আইন- 
ই-আকবরী'তে সুরক্ষিত আছে ।৬ এই তালিকা পরীক্ষা করিয়। দেখা যায় যে, 
রাষ্্রের রাজস্বের হার উৎপাদিত শস্যের গড়পড়ত। ভিত্তিক ছিল । বিভিন্ন অঞ্চলের 
সর্বোচ্চ, মধ্যম ও সর্বনিম্ন পরিমাণ উৎপাদিত শসা যোগ কগিবার পর, সমগ্র 
শশ্তকে তিন দিয়! ভাগ করিয়া গড়পড়ত! শস্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হইত এবং 
এই গড়পড়তা শন্যেন উপর রাষ্ট্রের করের পরিমাণ হিসাব করা হইত |? 
ইহ] ভাবিলে ভুল হইবে যে, রাষ্ট্রের রাজস্ব নগদের মাধ্যমে প্রদান করিলেই 
শুধু জনিপের সীতি কার্ষকনী হয়। কৃষককে শুধু নগদ অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রের 
কর মিটাইতে হইবে, এমন কিছু উক্ত প্রথায় বাধ্যতামূলক নহে । প্রতি একক 
এলাকায় গড়পড়তা শস্যের পরিমাণ নিধারণ কনা এই: প্রথার মৌলিক নীতি । 
ারাজ-ই-মুকাতিয়াহ'র সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। রা ও কৃষকের মধ্যে 
১ রাষ্ট্রের নিধারিত করের সমগ্র কিংবা আংশিক পরিত্যাগ করাকে “নজর* বলা হয়। -_দস্তুর, 
পৃঃ ৩৬ ) আমীর খসরু বলিয়াছেন যে আলাউদ্দীন খল্জী অনেক টাক! মাফ করিয়া দিয়াছেন। 
_-খস্র £ খাজাইন-উল্-ফুতাহ,ঃ পৃঃ ১৫। 
২ ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী, ৪১৬। 
৩ মোরল্যাণ্ড: দি আগ.রেরিয়্যান্‌ সিস্টেম, পৃঃ ২৩০ পাদটীকা । 
৪ সারওয়ানী £ তারিখ-ই-শেরশাহী, ৮-৯ ; দস্তুর-উল্-আল্বাবে স্যোগ-সৃবিধা প্রদানের 
কথা উল্লেখ আছে। ইহাকে বিশেষ অর্থে “মুসামাহাত' বলা হয়। -_দস্তুর, পৃঃ ৩৬। 
৫ ফিরোজশাহ তুঘলকের রাজত্বকালে কর নিরপণের ফর্দকে “কানুন” বলা হইত । --দস্তুর, পৃঃ ৩৫। 
৬ আইন; তৃতীয় খণ্ড একাদশ আইন ; মোরল্যাও : দি আগ.রেরিয়্যান্‌ সিস্টেম্‌, পৃঃ ৭৬। 
৭ এক সিকান্দরি বিঘ! পরিমাণ বেশী উর্বর শ্রেণীর জমিতে ১৮ মণ গম ; মধ্যম শ্রেণীর জিতে 
১২ মণ; সর্বনিম্ন শ্রেণীর জমিতে ৮&মণ ৩৫সেরঃ মোট পরিমাণ-৩৮ মণ ৩৫ সের) 


তিন দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা শস্ত-১২ মণ ৩৮. সের-_-কোরায়েশী £ এস. আযাড.- 
মিনিস্টেশন, পৃঃ ১৯ পাদটীক। ; বিশেষ দ্রষ্টব্--আইন, তৃতীয় খণ্ড, নবম আইন। 


৭০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 
আরও অধিক পক্ষপাতশুন্য বন্দোবস্ত জপ্পি পদ্ধতি নিশ্চিত করিতে পারে ।৯ 
শস্য কিংবা নগদ অর্থের মাধ্যমে রাষ্ট্র ইহার গড়পড়তা শস্যের অংশ আদায় 
করিতে পাত । 

প্রাচীন হিন্দুদের রাজস্ব-ব্যবস্থা উপরোক্ত দুইটি পদ্ধতির একটি সংমিশ্রণ ছিল 
বলিয়। মনে হয়; কারণ রাষ্ট্র শসোর মাধ্যমে রাজস্বের কিছু অংশ দাবি কগিত* 
যাহাকে “ভাগা" বল। হয়, আবার নগদের মাধ্যমেও বাকী অংশ দাবি কসিত» 
যাহাকে ণহরানয়া' বল] হয় । কৃষকদের মধ্যে কেহ কেহ নগদে, আবার কেহ 
কেহ শস্যের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান করিত ।২ 

দিল্লী সালতানাতের রাজন্ব-ব্যবস্থায় সর্দা নগদে ভূমি-রাজস্ব প্রদানের রীতি 
প্রবতিত হিল না বলিয়] মনে হয়। দুইজন স্থলতানের আমলে সাগ্রাজোর বৃহত্তর 
অংশে জরিপ পদ্ধতি বলবং ছিল । আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে কৃষকদিগকে নগদে 
ভূমি-রাজস্ব দিবার জন্য উৎসাহিত করা হইত এবং শেরশাহের পাজস্ব-নিধণরণের 
তালিকায় নগদে রাজস্ব প্রদানের কোন উল্লেখ ছিল না।৩ ফিরোজশাহ 
কোন কোন এলকায় কৃষকদিগকে ব্লাজস্ব অধেক নগদে ও বাকী অধেক শস্যের 
মাধ্যমে প্রদান করিতে উৎসাহিত করেন।৪ রাষ্র নিজের স্বার্থেও কৃষকদের 
সুবিধার্থে কখনও নগদে, কখনও বা শপ্য প্রদানের মাধ্যমে সাজস্ব দাবি করিত । 
ন্থতরাং সাধারণভাবে বল। চলে যে রাজস্ব প্রদানের পদ্ধতি রাষ্ট্র ও কৃষকদের 
পারস্পরিক স্বার্থ, তাহাদের জুযোগ-সুবিধ। ও আপোষ মীমংসার উপর নিভ'র- 
শীল ছিল। তবে ইহ] সত্য যে কৃষকগণ রীজস্ব ফসলেন মাধ্যমে প্রদান করিলে 
স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রকে সামাজোর বিভিন্ন অংশে শস্য সংরক্ষণের জন্য শস্য- 
গারের ব্যবস্থা করিতে হইত ।৫ 

সুলতানী আমলের রাষ্ট উৎপাদিত শস্যের কত অংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ 
করিত, ইহা একটি বিতর্কমূলক সমস্য | হিন্দুদের চিরাচরিত নীতি ও মুসলিম 


১ কোরায়েশী : এস. আড.মিনিস্টেশন, পৃ: ১১০ 

২ ইউ. এন, ঘোষাল : কন্টিবিউশন্স টু দিহিস্টরি অফ দিহিন্দু রেভিনিউ সিসটেম্‌ পৃঃ ৩৭- 
৩৮, ৬১-৬২ “হিরাপয়া*র প্রকৃতি তর্কবিতক্কমূলক 1 কোরায়েশী ;: এস, আডমিনিস্টে শন, 
পৃ: ১১* পাদটীকা । 

৩ আইন, তৃতীয় খণ্ড, একাদশ আইন 3 বিশেষ দ্রই্টব্য--কোরায়েশী : এস, আযড.মিনিস্টে,শন, 
আপেখিক্‌স্‌ “সি । 

৪ ইনশা-ই-মাহরু, চিঠি নং ৩১। 

৫ তাত্াভী : তারিখ-ই-আল্ফি, দ্বিতীয়, ৩২। 


অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্' ৭১ 


আইনের আলোকে, এই সমস্যাটি নিরপেক্ষভাবে পতীক্ষা কনা প্রয়োজন । হিন্দু 
অর্থনীতি বিশারদগণ বলেন যে॥ রাষ্ট্রকে উৎপাদিত শস্যের এক-বষ্টাংশ রাষ্ট্রের 
অংশ হিসাবে দাধি কন উচিত এবং এই অভিমতের উপর নিভ'র করিয়া হিন্দু- 
ভারতে রাষ্ট্রের অংশ এক-যষ্ঠাংশ ছিল বলিয়! ধারণা করা হয় ।৯ হিন্দু আমলে 
ভূমি-রাজত্ব এক-ষষ্ঠাংশ ছিল বলিয়া হিন্দ, লেখকদের বারংবার মন্তব্য পরবর্তী- 
কালে আল্-বেরুনীর মত বিদেশী পর্যবেক্ষকগণকে বিভ্রান্ত করিয়াছে । বাস্তব 
প্রমাণ আছে যে, হিন্দ, ভারতে রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি এক-যষ্ঠাংশের অপেক্ষা 
আরও বেশী ছিল।৩ জাটাকাতে উচ্চ হারের রাজস্ব নিধারণের উল্লেখ আছে 
এবং কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রেও বলা হইয়াছে যে জল-সেচনের সুযোগ-সুবিধা 
থাকিলে রাষ্ট্রের করের দাবি বৃদ্ধি করা হইত 1৪ শুক্রনীতির মতানুষায়ী, অনুূর্বর 
ও গিলাময় ভূমি হইতে এক-যষ্ঠাংশ রাজস্ব আদায় করা উচিত; পক্ষান্তরে, যে 
ভূমি, পুকুর, খাল ও পাতক,য়ার পানি দ্বারা অথবা বাষ্টির পানি কিংবা নদীর পানি 
দ্বারা জল-সেচনের মাধ্যমে চাষাবাস কর! হয়, এ জমিতে যথাক্রমে এক-তৃতীয়ংশ, 
এক-চতুর্থাংশ অথবা অধধাংশ রাজস্ব, শাসনকর্তা ধার্য করিতে পারেন ।? প্রাচীন 
হিন্দ রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে একজন আধুণ্কি লেখক 
মন্তব্য কধিয়াছেন যে, ভূমি-রাজস্ব ও জল-সেচন ফি বাবদ একজন কৃষককে তাহার 
উৎপাদিত শস্যের শতকর' চল্লিশ হইতে সাতান্ন ভাগ রাষ্ট্রকে দিতে হইত ।৯ 
কোঁটিল্যের সময়েও জল-সেচন ফি বাবদ উৎপাদিত শস্যের এক-পঞ্চমাংশ হইতে 
এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নেওয়া হইত।" তবে বাস্তবিকই সার হিন্দু-ভারতের 
জন্য ভূমি-রাজস্ব ও জল-সেচন করের হারের একটি নিদিষ্ট নিয়ম নিধণারণ 
করা খুবই কষ্টকর । উত্তর-ভারতে হিন্দ, শাসন আমলের শেষদিকে, কৃষকের 
১ বিষণ, তৃতীয়, পৃঃ ২২-২৩। 
২ আল্‌-বেরুনী : কিতাব-উল্শহিন্দ, পৃঃ ২৭৬; হিওয়েন সাং: টুযাভল্স (ভ্রমণকাহিনী), 
প্রথম, পৃ: ১৭১। 
৩ সি. এইচ, আই. চতুর্থ খণ্ড, পূ: ৪৫৩ । 
৪ কাম-জাটাকা, তৃতীয়, পৃঃ ৯; কোরায়েশী £ এস. আভডমিনিক্টেশন, পৃঃ ১১১। 
€ শুক্রনীতি, পৃঃ ১৪৭-১৪৮। 


৬ বি. কে, সরকার £ দি পলিটিক্যাল্‌ ইন্টিটিউশন স্আযও খিয়রিজ, অফ দি হিন্দুস্‌্, পূ: ১২৪। 
শ কৌটিলা : অর্থশান্ত্র, পৃঃ ১৪*। 


৪ ভারতে মুসলিম শাসন-্যাবস্বারস্াতিহাস- 
করের বোঘা অসহনীয় ' হইয়া পড়িয়াছিল.; যদিও, নীতির, দিক'হইতে মোটমাট 
উৎপাদিত শস্যের শুধু এক-বষ্টাংশ ছিল ভূমি-রাজন্ব ।৯ 

ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থ! প্রতিষিত হইবার পর, দিল্লী সুলতানগণকে 
তাহার ভূমি-রাজস্ব নিধারণ করিবার ব্যাপারে, উপরোক্ত হিম্ষু আমলের 
অবস্থার সন্্্খীন হইতে হইয়াছিল। দেশবাসীকে মুসলিম শাসন-ব্যবস্ার 
সঙ্গে সহযোগিতা করিতে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম 
শাসকগণ ভূমি-রাজস্বের সম্ভাব্য নিয়ত হার ধার্য করেন, যেমন অন্যান্য 
মুসলিম দেশে জিন্নিদের উপর আরোপিত হয়।২ মুসলিমদিগকে এক-দশমাংশ 
ভূমি-রাজত্ব “ওশর দিতে হইত, অমুসলমানদের উপর “ওশনের দ্বিগুণ অর্থাৎ 
এক-পঞ্চমাংশ ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হইলে: হিন্কু আমলের তথাকথিত এক- 
ষষ্ঠাংশ ভূমি-রাজস্বের অপেক্ষা খুব বেশী হারের রাজস্ব নিরূপিত হয় নাই 
বলিলেই চলে; বিশেষ করিয়া যখন মুসলিম বিজয়ী্া আগ কোন অধিক 
বিরজিজিনক উপকর তাহাদের উপর ধা করেন নাই |: 


দিল্লী সালতানাতের প্রারম্ভিক যুগে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় রাষ্ট্র 
ভূমি-রাজস্বের দাবি এক-পঞ্চশাংশ ছিল ।৪ সমসাময়িক কালের রচিত গ্র্ 
“তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন নুবারকশাহ”' ও অন্যান্য গ্রন্থে ইহার আুস্পষ্ট উল্লেখ 
আছে। “তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ+ অনুযায়ী, কুতুবউদ্দীন আইবেক্‌ 
ভূমি রাজস্ব হিসাবে মুসলমানদের উপর এক-দশমাংশ 'ওশর এবং অমুসলমান- 
দের উপর এক-পঞ্চমাংশ খারাজ ধার্ষ করেন । 

বারনীর ভ্রমণকাহিনীতে বিশদভাবে লিখিত আছে যে, আলাউদ্দীন খল্জী 
অমুসলমানদের নিকট হইতে জমিন উৎপাদিত শস্যের অধে'ক দাবি করেন ।১ 
মোরল্যাণ্-এর মতেও* আলাউদ্দীন জরিপের পীতির মাধ্যমে জমির উৎপাদিত 


১ সিং ভি. ভৈগ্ভ £ হিস্টরী অফ মেডিয়ীভ্যাল্‌ হিন্দু ইগ্ডিযা, তৃতীয় খণ্ড পু. ১৪ $ সরকার £ 
দি পলিটিক্যাল ইন,স্টিটিউশন.স্‌, পৃঃ ১১৫-১১৬ £ আল্-বেরুনী : কিতাব-উল্-হিন্দ, পূ: ২৭৬। 

২ আযাগনাইড.স্‌ £ মুহাম্যেডান, থিয়রিজ, পৃঃ পু: ৩৭৩, ৩৭৮ ) আমীর আলী £ দিস্যারা- 
সেনসস্‌, পৃঃ ৪২৭। 

৩ কোরায়েশী ;: এস, আডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৩ $ বিস্তারিত আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য-_ 
কোরায়েশী £ এস* আডমিনিস্ট্রেশন, , ্যাপেতিক্স্‌ এএইচ*। 

৪ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩১১৪। 

৫ পুর্ষোক্ত, পৃঃ ১১৩। 

৬ বারনী : ফিরোজশাহী পূ: ২৮৭। 


অর্থ. ও-রাজন্মপ্যবস্ব? ৬ 


ফলল্ের অখেক রাজস্ব অর্থাৎ রাষ্ট্রের অংশ নিধণারণ করেন এবং রাষ্ট্র 
অংশ সামগ্রিক বা আংশিক শস্যের মাধামে সংগ্রহ করেন।১ বৈদেখিক 
আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে এবং আভাত্তরীণ বিশ্খল। দমন, করিতে 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । বল! বাহুল্য, দেশের আর্থিক অসুবিধার সময়ই 
তিনি ভূমি-রাজন্ব শতকর। পঞ্চাশভাগ ধার্য করিয়াছিলেন । রাষ্টের করের এই 
দাবি অস্বাভাবিক ছিল সন্দেহ নাই । এই অপরিমিত রাজস্বের হার অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে না। পরবর্তী সময় কুতুবউদ্দীন মুবারকশাহ 
উচ্চ হারের খারাজ ও রাজদ্বের দাবি উচ্ছেদ করেন ।২ 

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজন্ব শাসন-ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার সাধন 
করেন। রাষ্্রের রাজস্বের দাবি, ভূমি-রাজস্ব কত ছিল, ইহা লইয়1 তর্কের 
অবধতারণার অবকাশ রহিয়াছে । বারনীর মতে, উক্ত সুলতানের শাসন 
আমলে ভূমি-রাজন্ব উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশের অধিক ছিল না বা 
অন্য কথায় বল যায় যে, রাষ্্রের অংশ উৎপাদিত ফসলের শতকরা দশ 
ভাগের বেশী বৃদ্ধি করা হয় নাই।১ কোন কোন এঁতিহাসিক এই প্রসঙ্গে 
ভিন্নমত পোষণ করেন। যুক্তির অবতারণা করিয়া তাহারা বলেন যে, সুলতানী 
আমলে তখন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায়, রাষ্ট্রের রাজস্বের দাবি ছিল উৎপাদিত 
ফসলের এক-পঞ্চমাংশ এবং ইহা খুব উচ্চহারের ছিল না।৪ সুতরাং 
ইহা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে, গিয়াসউদ্দীন ভূমি-রাজস্ব এক দশমাংশেরও 
নিয়তর হারে ধার্য করায়, রাষ্রেের আয় অর্ধেক হাস পায । আইন বিশারদদের 
নিদেশানুষায়ী, দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় খারাঞ্জ হইতেছে “ওশরের দ্বিগুণ 
অর্থাৎ ফসলের এক-পঞ্চমাংশ । সুতরাং ইহাও অস্বাভাবিক মনে হয় যে, 
সুলতান আইন বিশারদদের নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন । 

পরব্তাঁ সুলতান মুহন্মদ-বিন-তুঘলক দোয়াধ অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্য 
কোথায়ও খারাজের স্বাভাবিক হার পরিবর্তন করেন নাই। এই কথা সত্য 
যে, তিনি দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন, তবে ইহার বিশেষ কারণ ছিল, 
যেমন তিনি এ অঞ্চলের সম্দ্ধিশালী জনগণের রাষ্ট্রবিদ্রোহী কার্যকলাপ দমন 


মোরল্যা্ড £ দি আগরেরিয়্যান, পিস্টেম, পৃঃ ৩৮। 
বারনী : ফিরোছশাহী, পৃঃ ৩৮৩। 
পুবোক্ত, পৃঃ ৪২৯। 
কোক্ষারেশী £ এস আ্যডধিনিলশন,, পৃঃ ১১৫। 


৮১ ডে 4 ৭ 


৭9 ভারতে গুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


কগিতে দৃঁঢ়সংকল্প ছিলেন এবং মোঙ্গল আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাহাদের যোগ- 
সাজস ছিল বলিয়াও তিনি সন্দেহ করিতেন। ইহা ব্যতীত তাহার অমিত- 
বায়ের ফলে তিনি আর্থিক অনটনে ছিলেন এবং এঁ হেতু তিনি নদীমাতৃক 
উর্বর ও সমংদ্ধ অঞ্চল দোয়াবে কর বৃদ্ধি করেন। পরিণতি ছিল অত্যন্ত 
দুভপগ্যজনক । তবে তিনি কি পতিমাণ কর বৃদ্ধি কসিয়াছিলেন, ইহা নিধণারণ 
করা সহজসাধ্য নহে, কারণ ইহাও ছিল একটি বিতর্কমূলক বিষয় । এই বধিত' 
করের পরিমাণ সম্পর্কে বারনী, ফিরিশত ও হাজী দবির নানা ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ দিয়াছেন।১ মোরল্যাণ্ড মনে করেন যে অনিয়মিতভাবে রাষ্ট্রের 
কর বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; তবে, যাহা হউক, এই কর বৃদ্ধির প্রকৃত হার খুব 
অতিশিস্ত ও অপরিমিত হওয়া সম্ভব ছিল ন11২ করের হার খুব সম্ভব শতকরা 
পাচ হইতে দশভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুলতান কৃষকদিগকে অগ্রিম টাকা 
দেন এবং তাহাদিগকে কৃষিকার্ষে উৎসাহ প্রদান করিয়! স্বীয় ভুল সংশোধন 
কল্পে সম্ভবতঃ তিনি নিজেই পরবরতাঁ সময়ে করের হার হ্বাস করেন ।৩ ইহা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অন্তান্ত অঞ্চলে সুলতান উৎপাদিত শস্যের এক- 
পঞ্চমাংশ রাজস্ব দাবি করেন ।8 

কোন কোন এঁতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, ফিরোজশাহ তুঘলক এক-দশমাংশ 
রাজস্ব ধার্য করেন : কিন্ত তাহার সময়ের ঘটনাবলী ও নানাবিধ তথ্য নিএপেক্ষ- 
ভাবে পরীক্ষা কনির। দেখিলে ইহা] পরিলক্ষিত হয় যে, এই সুলতানও প্রচলিত 
পুরাতন রাজস্ব হারই আরোপ করেন । স্থলতান রাজস্বের হার নিধণরণ করিতে 
সংযমঃ মিতাচার ও ধৈর্য অবলম্বন করেন--ইহার উধ্বে বারনী স্থলতান সম্পকে 
আর কিছু মন্তব্য করেন নাই ।৫ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহীতে সুলতানের নিজস্ব 
উক্তি এবং সুলতানের এক-দশমাংশ কর নিধণরণ প্রসঙ্গে "সিরাত-ই-ফিরোজ- 
শাহীতে” বিতর্কমূলক অভিমত লিপিবদ্ধ আছে । তবে “দস্তুর-উল্-আল্বাব-ফি- 
"ইলম্-ই-আল্-হিসাবে, স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, সাধারণভাবে জমির উপর 
উৎপন্ন-শস্তের এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব তখন ধার্য কর! হইয়াছিল । ভূমি-রাজস্বের 
উক্ত হার স্থুলতানী শাসনের প্রারন্তিককাল হইতে অন্ততঃপক্ষে ফিরোজশাহের 


বিশেষ ড্রষ্টব্--কোরায়েশী: এস. আড.মিনিস্টেশন,, পৃ: ১১৬ পাদটীকা। 
পুর্বোজ্ত, পৃঃ ১১৬। 
বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৮২। 
কাসা“ইদ.-ই-বদর-ই-চাচ,, পৃঃ ৭। 
বিশেধ আলোচনার জন্ত ভ্রষ্টবা-_-কোরায়েশী £ এস. আযড.য়িনিস্টে শন, আপেগ্িক্স্‌ ডি, “ই ॥ 
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তার্থ ও রাজগ্ব-বাযবস্থ। ৫ 


রাজত্কাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল ; শুধু একটি ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল যখন আলাউদ্দীন 
উৎপাদিত ফসলের অধণংশ রাজস্ব বিশেষভাবে দাবি করিয়াছিলেন ।১ 

মুসলিম ভারতের একজন অতি উল্লেখযোগ্য সুলতান শেরশাহ' স্ুরীই ছিলেন 
একমাত্র শাসনকর্তা, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে, অপেক্ষাকৃত 
ছোট প্রশাসনিক একক পরগণার রাজস্ব শাসনব্যবস্থা পরিচালনার অভিজ্ঞতা 
অর্জন করিয়াছিলেন ।২ এই সুলতানের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভূমি-রাজস্বের হার 
পগ্িবত্তনের আর কোন কথা শোন] যায় না। আব্বাস সারওয়ানী, ইলিয়া 
ও ডাওসন্‌ উল্লেখ করিয়াছেন যে “কৃষককে এক অংশ ও প্রধান বাক্তিকে অধণংশ 
দেওয়া! হইত" ।5 ইহা দ্বারা ইঙ্গিতে ইহাই প্রকাশ করে যে, রাষ্ট উৎপাদিত 
শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে দাবি করিত। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে 
আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে শেরশাহের আমলের রাষ্ট্রের রাজস্বের হার 
নিধারণের ফর্দ সংযোজিত আছে । তবে উহা দ্বার! স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না 
যে, শেরশাহ এক-তৃতীয়াংশ দাবি করিয়াছিলেন ।8 বলা হয় যে, অন্য আর 
কোন কর, উপকর ব শৃঙ্ধ ধার্য না করিয়া, শুধূ উৎপাদিত শস্যের এক-চতুর্থাংশ 
রাজন্ব ধার্য করিবার জন্য, শেরশাহ মুলতানের গভর্ণর হায়বত খানকে নিদেশি 
দিয়াছিলেন। মুলতানের পৃববর্তী অর্থ নৈতিক অবনতির প্রতি স্থবিবেচনা করিয়। 
অত্যন্ত সহানভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে, তিনি এ অঞ্চলের প্রতি সদয় মনোভাব 
প্রদর্শন করেন।৫ এ অঞ্চলের রাজস্বের হার হাসকরণ সুলতানের অসাধারণ 
অনুগ্রহের একটি নিদর্শন ব্যতীত আর কিছু নহে । অনেকে যুক্তির অবতারণা করেন 
যে, তিনি অন্যান্য শৃন্ধ বা করের হার হাস করিয়াছিলেন-_-ভূমি-রাজস্বের নহে ।৬ 

প্রমাণ পাওয়। যায় যে, মোগল সম্রাট আকবরই প্রথম উৎপাদিত ফসলের 
এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দাবি করেন। তাহার পূর্বপুরুষ তৈমুর তাহার রাজ্যের 
কিছু অঞ্চলে উৎপন্ন-শস্যের একশ্তৃতীয়াংশ রাজস্ব আদায় কঠিতেন।? সম্রাট 


১ কোরায়েশী £ এস. আযডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১১৭-১১৮। 

২ বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-_কালিকারঞ্জন কানুন গো £ শেরশাহ । 

৩ ইলিয়ট আগ ডাওসন, £ হিস্টরি অফ ইগ্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পুঃ ৪১৩-৪১৪ ; মোরল্যা্ড £ 
আগরেরিয়যান সিস্টেম, পুঃ ৭৬ £ কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেেশন, পৃঃ ১১৮। 

8৪ আইন, তৃতীয় খণ্ড, একাদশ আইন। 

৫ মোরল্যাণ্ড : ফ্িআ্যগরেরিয়ান, সিস্টেম, পৃঃ ৭৫। 

৬ খাভা নি'মাত-উল্ল'হ £ তারিখ-ই-খান জাহান-ই-ওয়! মাখজান-উল্‌্-আফগানী কর্তক ডোরন 
অনুদিত হিন্টরি অফ দি আফগামস্‌, পৃ: ১৩৫। 

শ. তুুকাত-ই-তিমুরী, পূ: ৩৬২। 


৬ ভারতে মুসলিম শাসন-বাধস্বার ইতিহাস 


বাধর এক'শতের পর্দিবর্তে একশত তিসিশ দাবি করেন,» অথাৎ তীহার' দাবি 
মোটামুটি উৎপাদিত. ফসলের এক-চতুর্থাংশে বধিত হইয়াছিল । সুতরাং নিঃসন্দৈহে 
বলা চলে যে আকবদ্প ভূমি-রাজস্ব এক-তৃতীয়াংশে বধি'ত করেন। আবুল ফজল 
আকবরের রাজশ্ব বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সমর্থনের প্রয়োজনীয়ত। অনুভব করিয়া! উল্লেখ 
করেন যে, সগ্ভাট জিজিয়াসহ আরও কর উচ্ছেদে করিয়াছিলেন ।২ ইহাও 
অসম্ভব নহে যে সময় সময় জিজিয়। খারাজের অন্তভূক্ত বলিয়! বিবেটিত হইত ।৩ 

কখনও কখনও গ্রাম্য প্রধান গ্রামের কৃষকদের পক্ষ হইতে শতকর। একটি 
নাদষ্ট পরিমাণ কর ধাষ্ুকে প্রধান করিয়া, কর সংগ্রহকারীর ভূমিকা পালন 
কগিতেন। এই গ্রাম্য প্রধান ব্যতীতও, অন্যান্য কর সংগ্রহকারীও ছিল ; তাহারা 
বেশ অনেকখানি অঞ্চলের জন্য একটি নিদ্ি্ পরিমাণ অর্থ শাষ্কে প্রদান 
করিত।৪ উক্ত পদ্ধতি কখনও ক্রটমুক্ত হইতে পারে না এবং ইহা দ্বাগ! রাষ্ট্রের 
আথি'ক ক্ষতি ও কৃষকদের দুর্দশার সম্ভাবন। ছিল । কর সংগ্রহকারীরা অত্যাচার- 
উৎপীড়নের দ্বার! গরীব কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া, কখনই 


রাষ্ট্রকে রীতিমত শিিষ্ট হারে কর প্রদান করিত না; ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই 
রাষ্্ের রাজস্বের আয়ের প্রচুর ক্ষতি হইত । 


মুসলিমদের ভারতে আগমনের পূর্বে, হিন্দু আমলে শতকরা নিদিষ্ট হারে কর 
গ্রহকারীর প্রথা অজানা ছিল না।৫ দিল্লী সালতানাতের প্রারভ্িক যুগে 
স্ুলতানগণের স্থানীয় অবস্থা খুব বেশী জানা ছিল না বলিয়া, উক্ত কর আদায় 
পদ্ধতি তাহার গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পদ্ধতি রাজ্যের কত অংশ কি 
মাত্রায় কার্যকরী ছিল, উহা। নির্ণয় করা সম্ভব নহে । আলাউদ্দীন খল্জী, যিনি 
ভূমি সমর্পণ, হস্তান্তরকরণ ও স্বত্ব-বিনিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন, তিনি অবশ্যই কর 
সংগ্রহকারী পদ্ধতি প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না । তাহার রাজত্বকালে এই 
পদ্ধতির কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না।১ কিন্ত তাহার উত্তরাধিকারীদের 


১ তুজুক-ই-বাবুরী (ওয়াকেয়াত-ই-বাবুরী-বাবুর-নাম1) (মিপেস্‌ এ" এস্‌* বেভেগ্নিজ, কতৃক 
অনুদিত মেমোয়ারস্‌ অফ বাবুর, লগ্ন ১৯২১), দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪৫। 

আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭--৩০১। 

দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃঃ ৬৬-৬৭ ইহা প্রমাণ সাপেক্ষ । 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২৯। 

পল্‌ ম্যাসন. আওয়ার সেল্‌্, এম, আর. ডোবি £ এন.শেন্ট, ইন্ডিয়া আযাগু, ইগিয়ান 
সিভিলাইর্জেশন,, পৃঃ ১০৩; এই পুস্তকে বল। হইয়াছে যে গ্রামের করের জঙ্য .গ্রামানীকে 
দায়ী করা হইত--কোরায়েশী £ এস. আযডমিনিক্রেশন, পৃঃ ১২১ পাদটাকা ।. 
«৬ মোরল্যাণ্ডঃ দি আগরেরিয়্যান সিস্টেমও পৃঃ ৩৯। 
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অর্থ ও রাজস্ব-ব্যবস্থা | ৭৭ 
শাসন আমলে উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ইহার বিরুদ্ধে 
কঠোর ব!বস্ব1 গ্রহণ করেন, এবং ললাজন্ব-সংক্রাস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন ।৯ 
মুহ্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে আর্ি ক অস্থুবিধার দরুন, উক্ত পদ্ধতির পুনঃ- 
প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। তাহার সময় এই পদ্ধতি ক্রমশঃ অতি মন্দ অবস্থায় 
পরিণত হয়। বারনীর মতে, এই কর সংগ্রহকারীদের কীতিকলাপ তখন খুবই 
অসন্তোষজনক প্রমাণিত হয় এবং ফলে রা, রাজস্বের আয় হইতে বঞ্চিত হয় । 
সুলতানের শাস্তি প্রদানের ভয়ে, তাহার৷ গতান্তর ন। দেখিয়। অনেক সময় 
বিদ্রোহী হইয়1 উঠে । ইহার ফলে রাষ্টর,র রাজস্বের ক্ষতি সাধিত হয় * রাষ্ট, 
তাহাদের নিকট হইতে যথারীতি রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হয়।২ কিন্ত 
ফিরোজশাহ' তৃঘলক নির্মম হস্তে এই পদ্ধতি নিরোধ করেন । তৈমুরের আক্রমণের 
পর, সাইয়েদ ও লোদী আমলে এই পদ্ধতি রাজ্যের সামান্ত অংশে পুনজাঁবিত 
হইয়াছিল বটে, তবে ইহা অস্বাভাবিকভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই ; 
জায়গীরের অধিকাণী সম্ান্ত ব্যক্তিদের উপর লোদী নেতৃত্ব নির্ভরশীল ছিল। 
জায়গীরদারগণ নিজেদের জায়গীর পরিচালন] কিয় নিজেরা সমস্ত লাভ অর্জন 
করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবে উদগ্রীব ছিলেন ।৩ রাজ্য শাসনে অভুতপব 
পারদর্শী শেরশাহ এঁ জাতীয় কর সংগ্রহকারীদিগকে আদৌ সহ্য করিতেন না,৪ 
সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে । 

পগ্ব্রাজক হিওয়েন সাঙ্গের মতে, মুসলিমদের ভারত অধিকারের পূর্বেই 
হিন্দু ভারতে, চাকুমীতে সরাসরি নগদে বেতন প্রদানের পরিবর্তে, রাজ্যের 
মন্ত্রী ও রাজ-কর্মচারীদিগের প্রতোককে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভূমি সমর্পণ, হস্তাস্ত- 
করণের মাধ্যমে, পরোক্ষভাবে বেতন প্রদান করিবার পীতি সাধারণভাবে 
প্রচলিত ছিল ।৫ এই কথা সত্য যে, আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে আরব 
রাজস্ব ব্যবস্থায় উক্ত ভূমি সমর্পণ পদ্ধতির উন্নতি ঘটে এবং খেলাফতের, 
পতনের যুগে অন্ঠান্ত অঞ্চলেও এই পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল।৬ পরবর্তী- 
কালে গজনী ও ঘৃরী শাসকগণ এই পদ্ধতি বিস্ত'তভাবে কার্যকরী করেন। 


১ বারনী£ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪২৯। 

২ পুরোক্ত» পৃঃ ৪৮৭-৪৮৮। 

৩ লোদী বংশের ইতিহাস এই ধারণা জন্মায় যে বৃহৎ জায়গীরের মালিক অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থনে 
আফগান ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল ।-_ কোরায়েশী £ এস. আযড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১১২ পাদটীকা । 

8৪ মোরল্যাণ্ড £ দি আগরেরিয়্যান সিস্টেম, পৃঃ ৪৯। 

৫ ঘোষাল £ আযগ.রেরিয়্যান, সিস্টেম | 

৬ লেভী£ঃ সোসিয়লি অফ ইসলাম ; প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩। 


৭৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


দিল্লী সালতানাত প্রতিষিত হইবার পর, নূতন রাজ্যকে উপযূক্ত নিয়ঙ্রণাধীনে 
'আনিবার জন্য, সবাপেক্ষ। সহজ পদ্ধতি ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ইকৃতা” 
প্রদান কা অর্থাৎ ভূমি সমর্পণের মাধ্যমে জায়গীর প্রদান করা ।৯ আুলতানী 
আমলে সর্বদাই এই জমি সমর্পণ-হস্তাস্তকরণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ; যদিও কোন 
কোন সুলতান এই পন্ধতি বহুলাংশে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়। 
আলাউদ্দীন খল্জী তাহার সুস্পষ্ট রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি সমর্পণ পদ্ধতি 
প্রচলন রদ করেন ; কারণ তাহার মতে “ইকৃতা” প্রদান কসিলে ইক্তাদাখের 
কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইমা উঠিবার সম্ভাবনা থাকে । নিঃসন্দেহে বল। 
চলে যে, 'ইকৃতা” প্রথা তাহার রাজন্বনীতির অনুকূলে ছিল না। ইকৃত! প্রদান 
পদ্ধতির প্রচলন তাহার আমলে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল,২ ইহ] মনে হয় না। 
সাগ্নাজ্যের অন্ততঃ কিছু অংশে এই পদ্ধতি বলব ছিল।: তিনি নীতি দিক 
হইতে ভূমি সমর্পণ পদ্ধতিবন বিরোধী হিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি ইহ" মনে প্রাণে 
অপছন্দ করিতেন। শামস্-ই-সিরাজ আফিফ বলেন যে, সুলতান জায়ণীর প্রথার 
নিন্দা কঞজিতেন 18 এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা নিহিত ছিল, 
কারণ সম্পত্তি-ন্বত্ব নিয়োগীগণ স্থানীয় লোকের যোগসাজসে সরকারের বিশোধী 
দল? স্থষ্টি করিয়া ক্র্দগঃ ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী হইয়া, কেন্দ্রীয় স.কারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়। উঠিতে পাঞধিতেন। তিনি তাহার বিশাল সেনাবাহিনীকে 
নগদে বেতৰ প্রদান কসিতেন এবং এমনকি উচ্চপদস্থ সামহিক কর্মকর্তা দিগকেও 
তিনি বড় আয়তনের জায়গীয় প্রদান করিয়াছেন, এইবধপ তথ্য পাওয়া যায় না। 
তবে ইকৃতী। প্রথা সম্পর্ণভাবে লোপ পাইয়াছিল, ইহ। বলিলে অবশ্য ভুল হইবে । 
কিন্তু ইহা স্পট যে, এই পদ্ধতির প্রচলন সাময়িকভাবে হইলেও স্থগিত ছিল । 
কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহের শাসন আমলে রাজস্ব শীতি ও বাবস্থায় কোন নৃতনত্বের 
পরিচয় পাওয়” যায় ন।।॥ তিনি ইকৃত। প্রথ' প্রচলনে উদারনীতি অবলম্বন করিয়া 
মুকতহান্তে জায়গীর প্রদান করেন ।১ 





১ আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৯৫। 

২ ব্রিপাঠি : এম, আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ২১৭। 

৩ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩২৮-৩২৯। 

8 আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৯৫। 

« মোরল্যাণ্ড: দি আগরেরিয়ান্‌ সিস্টেম, পৃঃ ৩৯। 
৬ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮২। 


অর্থ ও রাজন্ব-ব্যবন্ব। ৫৯ 


গিয়াসউন্দীন তৃঘলক রাজস্ব-ব্যবস্থা পুনর্গঠন কসিলেও ভূমি সমর্পন পদ্ধতিতে 
হস্তক্ষেপ করেন নাই। মুহন্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে কর সংগ্রহকাণী 
প্রথা ও জায়গীর প্রথ। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাজস্ব-ব্যবস্থাপন। বলির। মনে 
করা যাইতে পারে ।৯ ইহা নিশ্চিতভাবে বল। যাইতে পারে যে, তাহার 
শাসন আমলে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্মকতণকে শহর ও গ্রামের জমি সমর্পণ 
করিয়া, এ ভূমি-রাজস্বের বারা তাহাদের ব্যক্তিগত বেতন প্রদান কর হইত ।২ 

ফিরোজশাহ তুঘলকের সময় জায়গীর প্রদানের সংখ্য। আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি 
পায় ; ক্রমশঃ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকপণ শুরু হওয়ার ফলে, ভূমি সমর্পণের প্রকৃতিতে 
পরিবর্তন ঘটে এবং উক্ত কারণে জারগীপের আয়তন বড় হইতে থাকে। 
প্রতাপশালী জায়গীগ্দারদের নিজ নিজ জায়গীর এক-একটি রাজ্য পগিণত হওয়ার 
উপক্রম হয় | দিল্লী সালতানাতের কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়। পড়ে । 

তুঘলক শাসনের অবসানের পর, যখন সাইয়েদ স্ুলতানগণ সামাজ্যে 
শৃঙ্খল! আনিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন, তখন লোদী ও অন্যান্ত আফগান 
সম্তান্ত ব্যক্তিগণ ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হইয়া উঠেন এবং তাহারা বিরাট 
বিরাট অঞ্চলের অধিকারী হন। বল। বাছল্য, এই লোদী-আফগানদের 
শাসন আমলে, আফগানরা সমগ্র সামাজ্যকে বৃহৎ বৃহৎ জায়গীরে বিভক্ত 
করেন।৪ এই আফগান ভূ-সম্পত্তির অধিকারী জায়গীরদারগণ তাহাদের শিজ 
নিজ জায়গীরের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় এবং তাহাদের অধীনস্ব কৃষক- 
দিগের তত্রাবধানে প্রায় স্বাধীন হইয়া পড়েন ।৫ এই আমলে জায়গীর প্রথার প্রতি 
আফগান কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির এমন পরিবর্তন ঘটে যে তাহারা তাহাদের 
জায়গীরের উপর তাহাদের বংশগত অধিকার দাবি করেন,৬ অর্থাৎ জায়গী্দা গগণ 
তাহাদের জায়গীরকে বংশগত সম্পত্তি+ বলিয়া গণ্য কগিতেন। 


১ মোরল্যাণ্ড £ দি আযাগরেরিয়্যান্‌ সিস্টেম্‌। 

২ ইলিয়ট আযাণ্ড ডাওসন্‌ : দি হিস্টোরী অফ ইওিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮। 
৩ আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৯৬। 
৪ 
৫ 





কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১২৩। 
মোরল্যাও : দি আগ.রেরিয়্যান্‌ সিস্টেম, পৃঃ ৬৮১ পুর্বে জায়গীরদার নিজ জায়গীরের 
রাজস্বের উপর অধিকার ছিল, কিন্তু জায়গীর শাসন পরিচালনা করিবার অধিকার ছিল না। 
__ইম্পীরিয়যাল্‌ গ্যাঙ্ছিটায়ার অফ ইগ্ডিয়া। দ্বিতীয়, পৃ: ৩৬৫) কোরায়েশী : এস, আাড- 
মিনিস্টেশন্‌, পূ: ১২৩ পাদটীকা । 

৬ ইলিয়ট, ও ভাওসন £ হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৭। 

এ কোরায়েশী : এস, আযাডমিনিস্ট্েশন্ঃ পৃঃ ১২৩। 


৮০ ভারতে মুসলিম শাসন্বাবস্থার' ইতিহাস 

ভুমি-সমপ প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন যে, একটি নিদিষ্ট প্রগত্ত এলাকায় 
কি পরিমাণ শস্য উৎপাদিত হইলে কি পরিমাণ রাষ্ট্রের আয়ের সম্তাবন? 
আছে, ইহাকেই বিশেষ অর্থে মূল্য-নিধারণ বল! হয় ।১৯ মাসালিক-উল- 
আবসার' ভূমি-সমর্পণের উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে ।২ সরকারী 
কতৃপক্ষের মতে, কি পরিমাণ ফসল পাওয়া! যাইবে, ইহার আন্দাজের উপর 
ভিত্তি করিয়৷! অবশ্য ভূমি সমপিতি হইত; তবে আশ! অনুযায়ী ফসল লাভ 
করাও ভূমি প্রাপ্তকারীর ভাগ্য । সুতরাং ভূমি প্রাপ্তকারীর স্বার্থ বিবেচন। 
করিয়াই রাষ্ট্র ভূমি সমর্পণ করিত। ইহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ভূমি 
প্রাপ্তকারী তাহার জমি হইতে আশাতীত প্রচুর ফসল পাইলেও মুহন্মদ-বিন- 
তুঘলক কিংবা সিকান্দর লোদী জায়গ্ীরদারের নিকট হইতে ফসলের উদ্বত্ত 
অংশ দাবি করিতেন না।৩ কিন্তু ফিরোজশাহ তৃঘলক উদ্বত্ত অংশ দাবি 
করিতেন--তবে কোথায়ও ঘাটতি হইলে, তিনি ভূমি প্রাপ্তকাখীকে ক্ষতি 
পুরণ করিতেন ।5 


রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য, রাজস্ব-এককে সাগ্রাজ্য-বিভক্তি- 
করণ অপরিহার্য । * স্বলতানী আমলের প্রথম দিকের ইতিহাসধিদ,গণ রাজস্ব 
আদায়ের উদ্দেশ্যে” রাজস্ব-এককে সামরাজ্য-বিভক্তিকরণের বিশেষ উল্লেখ করেন 
নাই ৷ শেরশাহেয় সাফল্যজনক শাসনাধীনে সাম্রাজ্য-বিভক্তিকরণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত 
হয়। সাম়াজ্য বিভক্ত করিবার পর সর্বোধ্ে ছিল “ইকৃলিম” অর্থাৎ প্রদেশ । 
প্রতোকটি প্রদেশকে জিলায় বিভক্ত করা হয়-ইহাকে বল হয় সরকার, 
শিক, কসবাহ্‌, খিন্তাহ, এমনকি ইকৃতী।৫ লাহোরে অবশ্য একটি জিলাকে 
“সাওয়াদ'শ বলা হইত। প্রত্যেকটি জিলাকে পরগণায় বিভক্ত করা, 
হয়। 





১ মোরল্যাণ্ড: আগ রে্িয়ান্‌ সিস্টেম» পৃঃ ৫৬ । 

২ ইলিয়ট আযাণ্ড ডাওসন £ ছিল্টয়ি অফ ইগ্ডিয়া, তৃতীয় থণ্ড, পৃঃ ৫৭৭1 
৩ আবছুল্লাহ.: তারিখ-ই-দাউদী, ২৩। 

৪ দস্তুর-উল-আল্বাব, পৃঃ ৩০। 

& হছুসাইনি £ এম, আযডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৫। 

৬ আইন, পৃঃ ৩৭৭ । 


অর্থ ও রাজছ্ব-ব্যবন্থা ৮১ 


উড়িষ্য! ও বাংলাদেশে অবশ্ঠ সরকার ও পরগণার মধ্যে যথাক্রমে “দস্তুর' ও 
'জাওয়ার' ছিল ।১ পুনরার পরগনাকে গ্রামে বিভক্ত কর! হয় । 
স্থুলতানী আমলে রাজন্ব-একক £ 
টাড়াদ 
প্রদেশ/ইকৃলিম 
কাশিক 
পরগনা/কসবাহ্/থিত্তাহ্‌ 
প্রা 
আব্বাসীয় ও সামানীয় রাজস্ব-বাবস্থার অনুকরণে, গজনী ও ধুর সুলতানগণ 
রাজস্ব বিভাগ সংগঠন করেন। কেন্দ্রীর অর্থ ও রাজস্ব দপ্তর ওয়াজিরের অধীনে 
এবং প্রতি প্রদেশ প্রার্দেশিক অর্থমন্ত্রী অর্থাৎ “সাহিব-ই-দিওয়ান'-এর ব্যবস্থাপনায় 
ছিল। প্রতি জিলায় ছিলেন আমিল নামক রাজস্ব আদায়কারী, ক্ষুদ্রতম রাজস্ব- 
একক প্রতি গ্রামে ছিলেন গ্রাম প্রধান “মুকাদ্দবাম” অথবা “রইস'। 
মুসলিম ভারতে মামলুক-_-তথাকথিত দাস বংশের শাসন আমলে রাজস্ব 
ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে বারনী কিঞ্চিং উল্লেখ করিয়াছেন। 
তিনি প্রদেশকে “ইকৃলিম” বলেন ।২ 
মামলুক শাসন আমলে নিম্নলিখিত রাজস্ব-কর্মচারীত ছিলেন ঃ 
কেন্র__ __াওয়াজির 


। 
ইকলিগ (প্রদেশ) _____ আমিল 
শিক (সরকার) _______ লী ৰ 


| | 
৮৪ ননদ হগুনাগিকান 


কসবাহ.(পরগনা/খিত্তাহ১) |. | মুন্সিফ 
মুশ.স্কি মুতাসরিফ (প্লাজন্ব বিচারক) 


(কর নিধারক) (কর আদায়কারী) 





১ আইন, পৃঃ ৩৭৭। 
২ বারনী: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫১-৫২। 
৩ হুসাইনি: এম্‌* আডষিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১১৭। 


৬ "৮ 


নং ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


বারনী খল্জী.ও তুঘলক আমলের রাজন্ব-ব্যবন্ধ সম্পর্কে সম্যক ধারণ? প্রদান 
করেন। খল্জী 13 তুঘলক আমলে বিভিন্ন রাজন্ব-এককে নিম্নলিখিত গাজস্ম- 





কর্মচারী» ছিলেন £ 
কেন্দ্র ------ঁটিি ওয়াজির 
। 
হী (প্রদেশ) _--77 আমিল 
গিক (সকার) 7-1- 
| 
আমিল মুন্সিক-ই-মুন্সিবান 
অথবা (প্রধান মুন্সিফ) 
শিকদাত্ই শিকদারান 
(প্রধান শ্কদার) 


পরগন। (কসবাহ,/খিস্তাহ/) রা ূ ৰ 


০ পপ সস সস 





বি স্পা ০ শপে 





] | ূ | | 
শিক্দার মুশ,সিফ মুহাসংসিল গোমশতাহ সামন্হাস মুন্সিফ 





করইয়াহ, (গ্রাম) 77775752777 
ৃ £কাদদাম চৌধুরী বা খুত,২ 
শেরণাহের আমলের বাজস্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কে আববাস সারওয়ানী ও কালিকা- 
রঞ্জন কানুনগে। তাহাদের প্রসিক্ধ গ্রন্থ বিস্তারিত আলোচন। কর্সিয়াছেন।5 
বাজশ্ব-সংস্কার শেরশাহের শ্রেষ্ঠ কীতির অন্যতম এবং তাহার মৌলিক প্রতিভার 
যথার্থ পরিচায়ক । তিনি রাজন্ব-সংক্কাণে মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির প্চিয় 
দিয়াছেন । শিঃসন্দেহে বলা যায় থে, যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞান-সম্মত ও উদারনীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত শেরশাহেন রাজস্ব-সংস্কারাদি ভারতে শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে 
উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে । তিনি সর্বপ্রথম “কবুলিয়াত' ও 
“পাটা, প্রথা প্রচলন করেন ।£ কৃষকগণ তাহাদের অধিকার, দাবি ও দায়িত্ব 


১ হুসাইনি: এস. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১১৮। 

২. চৌধুরী অথবা খুত, ছিলেন গ্রামের রাজ আদায়করণ ব্যবস্থায় মধ্য ব্যক্তি ; চৌধুরীর! 
সচরাচর হিন্দু ছিলেন। _ ছুসাইনি £ এম. আডমিনিস্ট্শন, পৃঃ ১১৮ পাদটাক।। 

৩ শেরশাহের রাজন্ব-ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনার জন দরষ্টব্-_সারওয়ানী £ তারিখ-ই-শেরশাহী ১ 
কানুন গে £ শেরশাহ, দ্বাদশ অধ্যায় আলীম : ভারতে মুসলিম রাঙ্জত্বের ইতিহাস, 
পৃ: ২৫-২৭৭। 

৪ কান্ুনগো। £ শেরশাহ, পৃঃ ৩৭৪ 


অর্থ ও রাজস্ব-বাবস্থা তি 


বর্ণনা কঠিয়া কবৃলিয়াত সম্পাদন করিয়া দিত, আর সরকারের পক্ষ হইতে জমির 
উপর কৃষকের স্বত্ব স্বীকার করিয়া পাটা দেওয়া হইত। 
শেরশাহের আমলে বিভিন্ন রাজস্ব-এককে নিম্নলিখিত রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন £ 











কেন্দ্র শি শেরশাহ স্বয়ং 
5 (প্রদেশ) ----- শী আমিল : 
সরকার বা? 
| 
| নারি নিক রা 
| 
পরগনা ----- লি] | 
| আমীন, মুশঞিফ 
শিকদার কারকুনান অথবা 
ফুতাহদশ্র ফাসাঁনিবিস মুন্সি 
খাজাপ্সিঃ ও 
অথবা হিন্দিনবিস 
খাানাদা 


কোন মুসলিম উইল না কখিঝ্রা এবং উত্তরাধিকাসীবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
কছিলে, তাহা সম্পত্তি বাষ্্রের অধিকানিভূক্ত হইত ; কিন্ত একজন গিনি উক্ত 
অবস্থার মাখা গেলে, তাহার সম্পত্তি তাহার নিজ এম্প্রদার়েদ২ আয়ন্তাধীনে 
আপিত। 

বিভিন্ন সম্প্রদার ও শ্রেণীম লোক হুলতানকে উপহার ও উপঢোকন প্রদান 
করিত; এই উপঢোৌকন ছিল এাষ্রের আয়ের একট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। 
কোন লোক ব্ুলতানকে সম্মান প্রদর্শন কমিবার জন্ত সাক্ষাৎ কহিতে আসিলে 
ক্ললতানকে উপঢেকন দিবার রীতি ছিল, যেমন “ফকিহ” একটি কো..আন 
শশফ, ফকির নামাজ পড়িবার জন্য একটি জায়নামাজ কিংব। মিস্ওয়াক, আমীর 
অশ্ব, উষ্ল বা অস্ত্র- ইত্যাদি সুলতানকে উপঢোকন দিত । 

ন্ুলতানকে মূল্যবান উপহার দিবার এই প্রথা, দিল্লী স্থুলতাশী শাসনের 
প্রারস্তিককাল হইতেই প্রচলিত ছিল। হাসান নিজামী বলেন যে, মুকাদ্দাম 
ও অন্তান্ত অভিজাত ব্/ক্তিগণ স্বলতান কুতুবউদ্দীনকে সন্মান প্রদর্শনের জন্য 


১ শেরশাহ সিজেই ছিলেন তাহার রাজস্ব-মন্ত্রী অর্থাৎ তিনি নিজে রাজব-ন্ত্রীর কাজ করিতেন। 
_ হুসাইনি : এম. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১১৮। 

২ খু্া বখশ 7 দি রেনেসণাস অফ ইসলাম, পৃঃ ১১২। 

৩ ইবনে বতুতা : ট্রাডল্স্‌, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪। 


৮৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


মূল/বান উপচৌকন প্রদান করিতেন ।৯ উচ্চপদস্থ সন্্ান্ত বাক্তি ও রাজ-কর্মকর্তগাণ 
অত্যুৎকৃষ্ট উপঢো'কন যেমন স্বর্ণ-রোপ্য ও মূল্যবান পাথরে অলঙ্ক.ত পত্র সুলতানকে 
উপহার দিতেন। ইবনে বতুতা বলেন যে, মুহন্মদ-বিন-তুঘলককে তাহার 
প্রধানমন্ত্রী মহামূল্যবান মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ-মণি, চুনী-পান্না খচিত ও অলঙ্কংত 
পাত্র ২ সসম্ত্রমে উপহার প্রদান করেন । আফিফ বলেন যে, ফিরোজশাহ সন্তরান্ত 
ব্যক্তিদের দেয় টাকা হইতে, উপঢোকনের মূল্য কাটিয়৷ রাখিবার জন্য রাজস্ব 


মন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন ।৩ 
স্ুলতানী আমলে রাজস্ব-ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় একটি উল্লেখযোগ্য 


বৈশিষ্ট্য । প্রাক-মুসলিম যুগে হিন্দু-ভারতেও উক্ত বৈশিষ্ট্য রাজন্ব ব্যবস্থায় 
পরিলক্ষিত হয় । স্থুলতানগণের অপরিমিত সঞ্চিত ধন ছিল ; উহা! শুধু জরুরী 
অবস্থায়, সংকট পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হইত ।* স্ুলতানদের মধ্যে শুধু শেরশাহ 
দ্রভিক্ষের সময় ব্রাণ-তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন ।€ 

স্ুলতানী আমলেও রাজস্ব-ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল আয়-ব্যয়ের 
আঘিক আগাম হিসাব । বিভিন্ন উৎস হইতে রাষ্ট্রের বাৎসরিক প্রত্যাশিত 
আয় ও ব্যয়ের মোটামুটি পরিমাণ কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের জানা থাকিত। এই 
তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া, কেন্দ্রীয় রাজস্ব মন্ত্রণালয় বাৎসস্কি আয়-ব্যয়ের 
আথিক আগাম হিসাব প্রণয়ন করিত। রাষ্ট্রের বিভিন্ন আয়ের উৎস পূর্বে 
বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে । বাষ্রের প্রধান ব্যয়ের খাত ছিল রাজ-পারিবারিক 
সংগঠন, প্রশাসন ব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সমাজ সেবা, 
পূর্তকার্ষ, কৃষি উন্নয়ন, সুলতান প্রদত্ত পুরস্কার, উপহার ইত্যাদি । জাকাত 
ও “ওশর হইতে প্রাপ্ত অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং অন্যান্য কর হইতে 
প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রের অন্যান্য নানাবিধ ব্যয়ের জন্য নিদিষ্ট ছিল। এই কথা সত 
যে, সুলতানী আমলের আয়-ব্যয়ের আথিক আগাম হিসাবের একটি বিস্তারিত 
নিখুত চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নহে ই 





১ হাসান নিজামী £: তাজজ-উল্‌-মা'আছির, ১৪১-১৪২। 

২ ইবনে বতুতা : ট্রাভল্স্, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৭। 

৩ আফিফ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৩৯। 

& নিজাম-উল্-মুলক £ সিয়াসত-নামা, পুঃ ১৭৩। 

€& মুহম্মদ কবির-বিন-শেখ ইসমাইল £ আফসানাহ্‌-ই-শাহান, ১৩৩। 
৬ কোরার়েশী: এস, আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১৩৩। 


গুম অধ্যায় 
সামরিক শালন-ব্যৰস্থ। 


যে-কোন দেশকে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল, বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে 
রক্ষা! করিবার জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখিবার জন্য 
সুসংগঠিত এবৎ শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তণ সর্ধস্বীকৃত।১ দিল্লী 
সালতানাত এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে, স্থলতানগণ সেনাবাহিনীর সংগঠন 
ও রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীন থাকিতে পারিতেন না, কিংবা! সেনাবাহিনীকে অবহেল? 
করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার মোঙগল শক্তি 
নক-প্রতিষ্ঠিত দিল্লী সালতানাত আক্রমণ করিয়াছিল । মুসলিম শাসনের প্রারম্ভিক 
কালেই দিল্লী সালতানাতকে মোঙ্গল শক্তি-বিস্তারের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিঘাত 
অনুভব করিতে হয় এবং উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে অনবরত বৈদেশিক আক্রমণকে২ 
প্রতিরোধ ও প্রতিহত করিয়! সালতানাতকে রক্ষা! করিতে হয়। সালতানাতের 
চরম শত্র ছিল মোঙজল শক্তি। সুতরাং সালতানাতের প্রতিরক্ষার জন্য একটি 
সুপ্রতিষ্ঠিত সৈন্যবাহিনী অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় ছিল। পক্ষান্তরে, দিল্লী 
সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের জন্য, মহান্পরাক্রমশালী সুলতান আলাউদ্দীন খল্জী 
প্রথমবারের মত বিন্ধ্যাপর্ত অতিক্রম কর্রিয়!, দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য এক 
বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অপর একজন উচ্চাভিলাষী সুলতান 
মুহন্মদ-বিন-তুঘলক খুরাসান ও ইরাক অধিকার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করেন।৩ অতএব দেশকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা এবং দেশের সীমা 
বিস্তারের জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সুলতানগণ অনুভব 
করিতেন। বলা বাহুল্য, সুলতান ছিলেন সাধারণতঃ রণচাতুর্ষে দক্ষ, সামরিক 
কৌশলে পটু একজন সামরিক নেত। এবং আইনসম্মতভাবে তিনি ছিলেন 
নিজামী.ঃ তাজ-উল্-মা'আছির, ৯। 
২ মিনহাজ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৭১ জালালউদ্দীন খওয়ারজম শাহের অভিযান উল্লেখ- 


যোগ্য ।--কোরায়েশী £ এস- আড.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৬ পাদটীক। | 
৩ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৭৬ । 





৪ 


চি ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক । সামরিক বিষয়ে তাহার সহকারী ছিলেন 


না“ইব-উল্-মুলক। তাহাকে মালিক না'ইবও বল! হত্র।৯ কেহ কেহ' তাহাকে 
“আমরিয়াত" নামে অভিহিত করেন ।২ 


স্বলতানী আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক মন্ত্রণালয়ের নাম ছিল 
দিওয়ান-ই-আএজ । এই দপ্তরের প্রধান ছিলেন আরিজ-ই-মমালিক , তাহার 
নেতৃত্বে এই বিভাগ পরিচালিত হইত । সামরিক বিষয়াদির সাবিক প্রশাসন- 
বাবস্থার সুষ্ঠ, পরিচালন। এবং সেনাবাহিনীর সংগঠন, রকণা'ব্ষণ ও তত্তাব- 
ধানের পর্ণ দায়িহে তিনি নিষৃক্ত ছিলেন ।5 তিনি সামরিক বিষপ্নক নানাবিধ 
কর্তব্য ও দায়িত পালন কগিতেন। নূতন সৈন্য সংগ্রহকানী প্রধান হিসাবে 
তিনি প্রত্যেক নব-নিযক্ত সৈনোর বেতন নিধধারণ করিতেন। প্রত্যেক নব 
প্রনেশী, পদ প্রার্থী তাহাদের নৈপৃণা, দক্ষতা ও পরাক্রম আরিজ-ই-মুমালিকের 
উপস্থিতিতে সফলতার সহিত প্রদর্শন করিতে পাঞ্লে, তাহাদিগকে নিয়মিত 
বেতন-তালিকাভূক্ঞ কনা হইত 1৪8 অন্ততঃপক্ষে বৎসরে একবার তি সৈম্ত- 
বাহিনী পরিদর্শন করিতেন এবং প্রত্যেক সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র, সবপ্জাম ও অশের 
অবস্থ। পরীক্ষা করিয়। দেখিতেন।” সৈন্যবাহিনীতে সৈন্যদের পদোনতি 
ও পদাবনতি আরিজের উপর নির্ভর করিত। তিনি সৈন্যদের নামে; ফদ 
রাখিতেন ; উপরন্তু বাণ্ধিক সৈনাবাহিনী পর্যবেক্ষণ ও পবিদর্শনের পর সৈন্য- 
দের বেতন পুনঃপরীক্ষা ও সংশোধন করা হইত ।৬ সৈন্যদের ভূমি-সমর্পণের 
মাধ্যমে কিংব। নগদ টাকার দ্বারা বেতন প্রদানের সুপারিশ করিবার দায়িত্ব 
তাহার দপ্তরের ছিল । সামদিক অভিযানের সাধিক প্রন্ততির দায়িত্ব আগ্জের 
উপর ন্যস্ত ছিল।” যদিও সুলতান নিজে অভিযানের সৈন্যাধ্যক্ষ মনোনীত 
করিতেন, তথাপি সাধারণতঃ (সৈন্য নিবাচনের দায়িত্ব ছিল আরিজের।৯ প্রতিটি 
গুরুত্বপূর্ণ যৃদ্ধে আরিজ নিজে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকিতেন ; তবে কখনও কখনও 


পল, পা 


১ আল্-কাল্‌ কাশান্দী £ স্থববাহ.-উল্‌-আ“শ1, পৃঃ ৬৭-৬৮। 

২ উমরি £ মাসাপিক-উল্-আবসাব, পৃঃ ৩০-৩৩/ কোরায়েশী : এস. আমি নিস্টেশ ন, 
পৃঃ ১৩৩ পাদটাকা। 

খুসরু £ খাজা“ইন-উল্-ফুতুহ, পৃঃ ৫০। 

ইবনে বতুতা £ রিহলাত, দ্বিতীয়, ৯; উত্বী £ তারিখ-ই-ইয়ামিনী, পৃঃ ১০৪-১০৫ | 
আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৯৯-৩-০। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৬২৯ ১০১-১০২। 

কোন্রায়েশী £ এস. আডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৭। 

বারনী £ কিরোজশাহী, পৃঃ ৬০। 

খুসরু : খাছা'ইন-উল্-ফুতুহ॥ পৃঃ ৫০। 
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সামরিক-শাসন-বীবন্থা ৮ 


তিনি তাহার মনোনীত সহকারী১কে সৈন্যবাহিনীর সহি প্রেরধ করিতেন । 
সামরিক বাহিনীর সরবরাহ ও যানধাহন তদারক করিবার দায়িত্ব ছিল 
আরিজের। সৈন্যদের রসদ 'যোগাইবার দপ্তরও তাহার তত্বাবধানেই ছিল।' 
যদ্ধ বিজয়ের পর, যৃদ্ধল্ব-সামগ্রী ও লুষ্টিত দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও একত্রিকগন্ণ 
আরিজ তদারক করিতেন এবং প্রধান সেনাপতির উপস্থিতিতে যণাসীতি 
লুষ্টিত সামশ্রী বন্টন করিতেন।২ আদব-উল্-মুলুকে ফখস-ই-মুদাবিবন আুলতানী 
আমলে সৈন্যবাহিনীর বাৎসগিক পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শন অনুষ্ঠানের একটি 
বিস্তারিত বর্ণন৷ দিয়াছেন ।- বাধি'ক সামসিক প্রদর্শনীতে পদাতিক ও অশ্বা- 
রোহী বাহিনীর নিয়মিত পদক্ষেপ ও শংঙ্খলাবদ্ধ অগ্রগমন, আস্জি কিভাবে 
তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতেন উক্ত বিবরণীতে উহার একটি নিখু'ত চিত্র 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। 


স্থলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসন আমলে, আরিজ সৈন্যদের সহিত 
সদয় ব্যবহার করিতেন এবং এমনকি তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব সম্পদ হইতে 
সাহাযা পাইবার উপধ্ত সৈন্যকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেন । যদিও 
তিনি দয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন, কিন্ত তিনি সেনাবাহিনীতে বিশংখ্খল?, অরাজকতা, 
কাজে শৈথিলা প্রদর্শন, অকর্মণ্যতা প্রশ্রয় দিতেন না; বরঞ্চ তিনি সৈন্যদের নৈপুণ্য 
ও দক্ষতার উচ্চমানের উপর জোর দিতেন ।৪ কিন্তু জুলতান ফিরোজশাহ 
তুঘলকের অবিবেচনাপ্রক্ছত অনুকম্পা ও সহিক্ণ,তা প্রদর্শনের দকন; সৈনা- 
বাহিনীর শংঙ্খলার মান ব্যাহত হইয়াছিল এবং সৈনাদের কর্মদক্ষতা হাস 
পাইয়াছিল। সেনাবাহিনীতে শৈথিল্যভাব এত বেশী ছিল যে, এমনকি 
বাৎসরিক সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে অসংখ্য সৈন্য অনুপস্থিত থাকিত ।৫ 

মোটকথা, আরিজ ছিলেন একজন উচ্চ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন রাজকর্মকর্তা 
এবং তিনি তাহার নিজ পদকে সঃগ্র সামাজোর অভিভাবকত্বের দায়িত্বে 
নিয়োজিত বলিয়। বিবেচনা করিতেন ।৬ এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অসংখ্য সহকারী 


১ বারনী £ ফিরোজশাহী, প্রঃ ৩২৬। 

২ দিওয়ান-ই-ফাররাখী (আই. ও. পাগুলিপি ১৮৪১), ২৬। 

৩ মুদ্াবিবর ঃ আদব-উল্-মুলুক, ৮১-৮২ ; কোরাধেশী £ এদ. আড বিবি পৃ" ১৩৭। 
৪ বারনী £ ফিরোখীশাহী, পৃঃ ১১৫। 

৫. থাকি £ কিয়োজশাহী, পৃঃ ২৯৯-৩০১। 

৬ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১১৬। 


৮৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্ার ইতিহাস 


তাহাকে সাহায্য করিত এবং কেন্দে ও প্রদেশে তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিল ।৯ 

আলাউদ্দীন খল্জ্ীর রাজত্বকালে তাহার রাজ কবিগণ দিওয়ান-ই-আরজ 
হঈতে বেতন লাভ করিতেন, এই মর্মে বারনীর মন্তবোর অর্থ উপলব্ধি করা খুব 
কঃকর। উক্ত অভিমত অনুযায়ী বল! যাইতে পারে যে, সামরিক ও বেসামরিক 
সকল কর্মচারীর বেতন আরিজের দপ্তর প্রদান করিত | ইহাতে যদি এতিহাসিক 
সত্যতা নিহিত থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই অনুমান কর" সম্ভব 
যে, মোগল আমলের বেসামরিক কর্মচারীদিগকে সামরিক বাহিনীর বেতনের 
তালিকাভুক্ত করিয়া, “মনসব' প্রদানের প্রথার গোড়াপত্তন আলাউদ্দীন খল্জীর 
সময় হইয়াছিল ।৩ 

পরিশেষে, ইহা যথার্থভাবে বলা যাইতে পারে যে, দিওয়ান-ই আরজ-- 
সামরিক বিষয়-সংক্রান্ত দপ্তরটি ছিল সৈন্যবাহিনীর জীবনীশক্তির উৎস ৪ 

স্থলতানী আমলে আলাউদ্দীন খল্জী সর্বপ্রথম ১৩১৩ খ্রীস্টাব্বে অশ্বকে 
জলম্ত লৌহ ছার! চিহ্নিতকরণ অর্থাৎ প্দাগ” প্রথা প্রবর্তন করেন। এই 
“দাগ” প্রথার প্রচলনের দরুন সৈন্যগণ সামরিক প্রদর্শনীতে একই অশ্ব দুইবার 
প্রদর্শন করিতে কিংবা নিধ্ণরিত অশ্বের পরিবর্তে দুর্বল অশ্ব উপস্থিত করিতে 
পারিত না। এই 'প্দ্রাগ" প্রথা প্রচলনের সকল কৃতিত্ব আলাউদ্দীন খল্জীর । 
কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর, এই প্রথা প্রচলনের হাস প্রাপ্তির কথা বলা হয়।৬ 
কেহ কেহ বলেন যে, মুহন্বদ-বিন-তুঘলকের সময় এই প্রথা প্রচলিত ছিল ।" 
ফিরোজশাহ্‌ তুঘলক সম্ভবতঃ এই প্রথা পরিত্যাগ করেন। শেরশাহ ১৫৪২ 
্রীস্টা্বে এই প্রথা পুনঃগ্রবর্তন করেন, কারণ মোগল সাম্নাজ্য পুনরুদ্ধারের 
ভয় ও বিপদ তাহার মনে সদ জাগ্রত ছিল।* কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন 





বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩২৬। 

পুর্বে, পৃঃ ৩৬০॥ 

কোরারেশী : এস. আযডবিনিস্টেশন, পৃঃ ১৩৮ । 

পুবোক্ত, পৃঃ ১৩৮। 

বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৬০ । 

উইলিয়াষ আইরভিন্£ দি আমি অফ দি ইগ্ডয়ান মোগল্স্‌, পৃঃ ৪৬। 

উমরি : মাসাপিক-উল্‌্-আবসার, পৃঃ ২৭। 

সারওয়ানী £ শেরশাহী, ৬৮7 খাক্া নিয়ামতউল্লাহ হিরাভী: তারিখ-ই-খানজাহানী, 
১৬৭ 9 কনবু ১ মদন-ই-আখবর-ই-আহমদী, ১১*) সুজন রাঃ খুলাসাত-উত.-তাওয়ারিখ, 
২০৫-২০৩।॥ 
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সামরিক শাসনব্যবস্থা ৮৯ 


যে, এই “দাগ” প্রথা প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া! খলিফাদের আমলে আরব শাসন- 
ব্যবস্থায় শুরু হয়।৯ অন্যান্য ইতিহাসবিদ,দের মতে, এই 'দাগ' প্রথার অঙ্ক,র 
স্বাদশ শ্রীস্টাকে ট্রানসোক্ষিয়ানাতে অশ্ব শাবককে জলন্ত লৌহ ছারা চিন্কিত- 
করণের রীতির মধ্যে নিহিত আছে ।২ 

সুলতানী আমলে দিওয়ান ই-আরজ প্রত্যেক সৈন্যের বর্ণনামূলক তালিকা 
প্রস্তুত করিত : ইহাকে “ছলিয়।; প্রথা বলা হয। পসৈন্যবাহিনীতে কেহ যোগদান 
করিলে, তাহার নাম, পিতার নাম, বংশ অথবা বর্ণ জাতি, আদিবাস এবং 
ব্যক্তিগত চেহারার বিস্তারিত বিবরণ তালিকাভুক্ত করা! হইত।25 আলাউদ্দীনের 
শাসন আমলে দাগ” প্রথার ন্যায়, 'হুলিয়া' প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্ত 
ফিরোজশাহ “দাগ” প্রথার মত “হলিয়া* প্রথার প্রচলন রহিত করেন, কারণ 
তিনি সৈন্য দগকে সৈন্যসমাবেশের অনুষ্ঠানে প্রডিকল্প অশ্ব প্রেরণ কঙিবার 
অনুমতি প্রদান করেন।৪ সিকান্দর লোদী “হলিয়।' প্রথার পুনঃপ্রবর্তন সমর্থন 
করেন এবং তখন হইতে এই প্রথা “চেহ্‌রা? প্রথা নামে অভিহিত হয়।? 
এই “চেহরা” প্রথা দ্বারা সৈন্য ও অশ্ব উভয়েরই বর্ণনামূলক তালিকা যথাক্রমে 
“চেহরাহ্‌-ই-তাবিনান” ও “চেহরাহ.ই-আস্পান' রাখা হয় । 

সামরিক কর্মকর্তা ও সম্তান্ত ব্যক্তিগণ যাহারা নিদিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও 
অশ্ব নিজেদের তত্বাবধানে রাখিবার জন্য প্লাজকোষ হইতে বেতন ও ভাত 
গ্রহণ করিতেন, তাহার সরকারকে প্রবঞ্চন ও প্রতারণা কমিয়া সৈনা-সমাবেশ 
অনুষ্ঠান দিনে" নিদিষ্ট সংখ্যক অুখরিক্ষিত সৈন্য ও অশ্ব প্রদর্শন করিতেন না, 
ইহাতে নিয়মিতভাবে রাজকোষেপ্ন অর্থের অপচয় হইত। প্রবঞ্চন ও প্রতারণা” 
নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই, প্াাগ” ও “ছলিয়া” উভয় প্রথা প্রবতিত হ্ইয়াছিল। 
ঠৈন্য সংগ্রহ, তালিকাভুক্তিকরণ ও পরিদর্শন এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, 





১ জায়দান £ তামাদ্ুন-উল্-ইসলামী, পু: ১৩০। 

২ ই, জি. ব্রাউন আরুজি-_-“চাহার মুকালাহ,--জান'যাল অফ দি রয়্যাল এশিযাটিক 
সোসাইটি (জে. আর. এ. এস্‌), ১৮৯৯, পৃঃ ৭৭১৯ ৭৭৬। 

৩ আইর্ভিন্‌ £ আমি, পৃঃ ৪৭-৪৮। 

৪ €কারায়েশী £ এস, আযড.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৩৮। 

৫ আহল উল্লাহ, খুস্তাকি £ ওয়াকিয়াত-ই-সুস্তাকি, ৩২ ৩৩। 

৬ আইরভিন £ আমি পৃঃ ৪৮-৪৯। 

"৭ সারওয়ানী £ শেযরশাহী, ৬৮। 

৬৮ গোলাম হুসেন সলিম ঃ সিয়ার-উল্‌্-মুভাখখিঠিন (র্যায়মণ্ড হাজী মুস্তাফা! কতৃ'ক অনুদিত), 
প্রথম, পৃঃ ৬*৯, পাদটীকা । 


৯০ ভান্সতে মুসলিম শাসন.ব্যবস্থাগপ্ইতিহালি: 


কয়েকজন সুলতান বাক্তিগতভাবে নিজের এই সমস্ত কর্তব্য পালন করিতেন 1১ 

সামাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সামরিক গ্রয্রাজনীয়ত। ও যুদ্ধের পক্ষে 
উপযোগিতার গুরুত্ব বিবেচনা! করিয়া, জুলতানী আমলে সৈন্ঠবাহিতীকে নিদিষ্ট. 
স্থানে নিয়োজিত করিবার সামরিক নীতি স্ুলতানগণ অবলম্বন করেন । তৎকালীন 
ভাগতৈ যানবাহনের অন্তবিধার ফলেই, সৈশ্ঠবাহিনীর বিস্তীর্ণ বিভাজনের 
প্রয়োজন ছিল। সামাজ্যের কোন অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা স্যট্টি হইলে 
কিংব। বিদ্রোহ দেখা দিলে, প্রতিবেশী এলাকা হইতে অতিরি্ত ঠসপ্ভঘবাহিশী 
সাহায্য দানের জন্য সমাবেশ কর। হইত । সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর দ্বারাও 
যদি তাহাদের পক্ষে বিদ্রোহ দমন অসম্ভব হইয়া! পড়িত এবং অবস্থার জটিলতা 
বৃদ্ধি পাইত তাহা হইলে শেষ অবলম্বন রাজধানীতে নিয়োজিত শক্তিশালী 
সেনাদলকে অতি সত্বর & এলাকায় প্রেরণ করা হইত । 

দিলীতে অবস্থিত সেনাদল “হাশম ই-কাল্ব* নামে অভিহিত ছিল । রাজকীয় 
ক্রীতদাস ও জন্দার জাতীয় প্রহরী, “খিস।'ই-খেল্‌* নামক রাজপরিবারের সেনাদল 
'আফখয়াজ-ই কাল্ব" নামক সরাসরি গাজকীয় সামগ্রিক অধিনায়কক্বেন নিয়গ্ণা- 
ধীন সেনাদল দ্বারা রাজধানীর কেন্দ্রীর 'হাশম-ই কাল্ব' সুগঠিত ছিল । প্রদেশের 
অথবা প্রাদেশিক রাজধানীর সদর দপ্তরের সেনাদল “হাশম্-ই আত.রাফ' নামে 
পরিচিত ছিল ।২ তদানীন্তন মুসলিম ভারতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সামরিক 
গুকত্ব ছিল অপমিসীম। বৈদেশিক আক্রমণ এই সীমান্ত দিয়। সংগঠিত হইত । 
সুতরাং এই গুকত্বপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চলে রাজ-পখিবাবের ঘুববাজ এবং রণ-চাতুর্ষে 
দক্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে বাছাইকৃত বিশ্বস্ত, রণপট ও শক্তিশালী সেনাদল অবস্থান 
কনিত। গিয়াসউদ্দীন বলবন ও আলাউদ্দীন খল্জী তাহাদের সর্বাধিক সমরদক্ষ 
ও যোগ্যতাসম্পন্ন পুত্রগণকে উক্ত সীমান্তে প্রেরণ কমিতেন ।'2 

স্ুলতাণী আমলে অশ্বারোহী ছিল সামরিক বাহিনীর মেরুদণ্ড । পদাতিক 
বাহিনীতে অসংখ্য পাইক ছিল। তাহারা অবশ্য বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু 
সম্প্রদায়ভূক্ত, ক্রীতদাস, মজুর ও নিম্ন পর্যায়ের লোক | তবে দিল্লী সালতানাতের 
ইতিহাসে তাহারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । একবার তাহারা আলাউদ্দীন 





১ কোরায়েশী £ এস, আভমিনিস্টেশন্, পৃঃ ১৩৯ ; সারওয়ানী £ শেরশাহী, ৬৯। 
২ হিনহাজ £ না্সিরী, পূঃ ৩১৩। 
৩ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ১০৮১ ২৩৮। 





সামরিক, শাসনহর্যবস্থ্য . ৯১, 


খল্জীর জীবন:রক্ষা করে।৯ পরবঠীকালে মালিক কাফুরের বিরুদ্ধে.এই পাইকদের 
ষড়যন্ত্র কৃতুবউদ্দীন মুবারক শাহেন দিল্লীম সিংহাসনে আরোহণ করিতে: সক্রিয় 
সাহাযা কঠরিয়াছিল 1২ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিবী ব্যতীত- স্ুলতানদের 
অধীনে গোলন্দাজ হস্তিবাহিনী এবং অত্যধিক শক্তিশালী বাহিনী ছিল। গিয়াস- 
উদ্দীন বলবন যুদ্ধক্ষেত্রে একট হণীকে পাঁচশত অশ্বামোহী সৈন্যের সমান বিবেচনা 
কগিতেন।২ একটি রণহস্তী বেশ কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সৈনিককে বহন কগিতে 
এবং শত্র নিধনে সক্ষম ছিল । একট সামরিক অভিযানে ফিরোজশাহ তুঘলক 
সৈনাদের নদী অতিক্রম করিতে সহায়ক হিসাবে হাস্তী ব্যবহার করেন। জানা 
যায় যে, মুহ'্পদ-বিন-তুঘলকের অধীনে ৩,০০০ (তিন সহ) হস্তী ছিল । 

বিশেষ লক্ষণীয় যে দিল্লী সুলতানদের অধীনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক 
বাহিনী ছিল, অশ্বামোহী বাহিণী, ইহার পর হস্তিবাহিনী, তারপর গোলন্দাজ 
বাহিণী এবং সর্বশেষে পদাতিক বাহিশী । 

স্থলভাশী আমলে অগ্নারোহী বাহিনী ছিল সর্ধাধিক শক্তিশালী এবং 
সামনিক বাহি:টীও শক্তির প্রধান উৎস । দিলী এই অশ্বাঝোহী বাহিনীর-ই দুর্ধর্ষ 
গোঙ্গল আক্রমণকারীদিগকে নাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করে এবং তাহাদের অস্তরে 
ভরের সঙ্গার করে ।” বার বোসা ভাহার শ্রমণ-কা হিনীভে স্থলতভাণী আমলের 
অশানোহী বাহিনীর ভূয়লী প্রশংসা করেন । তিনি গুঞ্জরাটে অশ্বারোহী সৈনিকদের 
রণ-তাঁশল, চাতুর্ধ ও দক্ষতা দেখিয়া! অতীব মুগ্ধ হন। তিনি তাহার ভ্রমণ- 
বন্তান্তে দিলীর অশারোহী সৈনিকদেন অন্ত্রশন্ত্র ও অশের সাজসরঞ্জামেন্র প্রশংসা 
কেন এবং বিস্তা্তি বিবযণ দেন।৭ অন্যান্য ভ্রমণকাসী লেখক দিল্লী সংলতা- 
নাতের অশ্বামোহী সৈন্যদের ক্ষিপ্রতা ও রণ-নৈপুণ্যের উল্লেখ করেন ।” 

স্থলতানী আমলে তিন জাতীয় অশ্নাথোহী সৈনিক ছিল, যেমণ মুরাত্তাব, 
সাওর়ার ও দো-আস্পাহ্‌ অর্থাৎ নিজস্ব দুই অশ্বের অধিকাশী পৈন্তঃ নিজস্ব এক 


বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭৬ । 

পুবোক্ত» পুঃ ৩৭৬-৩৭৭। 

বইহাকী £ তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৩৪৯। 

আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১১১। 

ইলিয়ট আযাণ্ড ডাওসন্‌ £ হিস্টরি অফ ইগ্ডিয়া তৃতীয় খণ্ড, পূ. ৫৭৬-৫৭৭। 
বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩২০-৩২৩। 

বার্বোসা £ বুক অফ ভুয়া” বারুবোসা (এম. এল, ডেম্স্‌ কর্তক্ষ অনুদিত ও সম্পা দিত), 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৯, ২৩২। 

৮ উমরি £ মাসালিক্‌-উল্‌-আবসার, পৃঃ ২৭। 





শঠি €5 ০৯00 ডে 7 হট 


৯২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


অশ্বের অধিকান্ধী সৈন্য এবং নিজের কোন অশ্ব নাই এমন সৈন্য ।১ ফিরিশ. তা 
বলেন যে, মুইজউদ্দীন মুহন্মদ ঘুরী বিশ সহন্র দো আস্পাহ্‌, সিহ-আস্পাহ্‌ 
অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া! লাহোর আক্রমণ করেন।২ আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে 
মুরান্তাব অশ্বরোহী বাহিনীর উল্লেখ আছে । অশ্বারোহী বাহিনীতে অশ্ব সরবরাহের 
ঘাটতি না হয়, সেইজন্য ভারতের সঙ্গে তখন আরব দেশ, তুরধস্তান ও রাশিয়ার 
অশ্ব সরবরাহের ব্যবসা ছিল । দিলী নগরী ও ইহার সন্নিকঈবওাঁ অঞ্চলে আলা- 
উদ্দীনের সত্তর সহত্র (৭০,০০০) অশ্ব ছিল ।৩ ফিরোজশাহ সেনাবাহিনীর উন্নতির 
দিকে অবহেলা করিয়া থাকিলেও, তাহার আমলে বিরাট পাইক বাহিনী ছিল ।৪ 

স্থলতানী আমলে সামগ়িক বাহিনীর একটি ক্ষমতাশালী বিভাগ ছিল 
হস্তিবাহিনী। হস্তীর আকৃতি ও শক্তি শক্রর প্রাণে ভয়ের সঞ্তার করে। 
গজনী ও সাসানিয়া৷ সুলতানগণ যুদ্ধে হস্তীক্ন ব্যবহার করেন। বইহাকী 
বলেন যে, সুলতান মাসুদের সময়ে এক সহজ ছয়শত সন্তরটি (১৬৭০) হস্তী 
ছিল।ঃ সুলতানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সঠিক- 
ভাবে অনুভব করেন । গিয়াসউদ্দীন বলবন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি হস্তী পণীচশত 
অশ্বারোহী সৈনিকের কর্মদক্ষতার সমান বিবেচনা করিতেন। একটি বৃহৎ 
শত্তিশালী রণহস্তী অনেক সশস্ক সৈন্য বহন করিতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে রণহস্তী 
অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের উর্ধে থাকিয়া» শক্রসেনার ব্যুহ ভেদ 
করিতে সক্ষম ছিল।৭ বারবোসা বলেন যে, হস্তীপৃষ্ঠে নিরাপদ স্থলে উপবিষ্ট 
সৈন্যগণ সহজেই শক্রসেনার সহিত লড়াই করিতে পারিত এবং হস্তীগুলি 
এত চমংকারভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল যে, উহার! যুদ্ধক্ষেত্রের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিয়া, সরাসরি শক্রদের অশ্ব ও যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিতে সক্ষম 


১ ধিস্তাহিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-_কোরায়েশী £ এস, আযাড.মিনিস্ট্েশন। আপেগ্ডিকস্‌ 
জে পৃঃ ২৫০-২৫১। 

২ মুহম্মদ কাসিম ফিরিশতা £ গুলশান-ই-ইব্রাহিমী জেন্ ব্রিগ.স্‌ কতৃক অনুদিত হিস্টরী অফ দি 

রাইজ. অফ দি মোহাম্ডোন্‌ পাওয়ার ইন ইগ্ডিয়।) প্রথম খণ্ড» পৃঃ ২৯০; দিলী সুলতানী 

আমলে সিহ.-আস্পাহর কোন উল্লেখ নাই। ইহা! ফিরিশ.তার মিথ্যা বর্ণনা ও বাহ 

শোভার অংশবিশেষ ।--কোরায়েশী £ এস. আযড.মিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১৪১ পাদটীকা। 

বারনী : ফিরোজশাহী £ পৃঃ ২৬২। 

আফিফ £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৩৯-৩৪০ ॥ 

বইহাকী £ তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৩৪৯। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৩। 

ইবনে বতুতা £ রিছলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৫। 


5৫ শি ৩০ ৩ 


সামরিক শাসন-ব্যবস্থ' হি 


ছিল।১ নিকিতিনএর মতে, হস্তিপৃষ্ঠ ছিল সৈনাদের নিকট একটি দৃর্গ স্বরূপ ।২ 
মুহম্মদ-বিন-তুঘলক ও ফিরোজশাহ তুঘলকের বিরাট হস্তিবাহিন্নী ছিল এবং 
তাহারা হস্তিবাহিনীক বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ফিরোজশাহ যখন ছ্বিতীয়বারে 
বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন, তখন তাহার সঙ্গে ছিল চারিশত 
সত্তরাট হস্তী।৩ মুহন্্দশাহ বাহমনীর হস্তিশালায় তিন সহস্র হস্তী ছিল এবং 
শরকী বংশের সুলতান মাহমুদ এক সহত্র চারিশত হস্তীসহ দিল্লীর বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন।৪ একমাত্র স্থুলতানদেরই হস্তীর একচেটিয়া অধিকার 
ছিল ।৫ শুধু রাজঅনুমতি পাইলে, একজন সন্তরান্ত ব্যক্তি একটি হস্তী নিজ 
আয়ত্তে রাখিতে পারিতেন।১ হস্তীর নিয়মিত সরবরাহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
রাখা হইত। যদিও তৎকালীন ভারতে হস্তীর -সাফল্যজনক প্রজনন ও 
প্রতিপালনের ব্যবস্থা জান! ছিল, তথাপি রাজধানী দিল্লীতে ইহার অভাব 
অনুভূত হইত।৭ হৃস্তী সরবরাহের প্রধান এলাকা ছিল বাংলাদেশ । এমনকি 
বাংলাদেশের স্বাধীন শাসকগণ পর্যস্ত দিল্লীতে হস্তী প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারেন 
নাই ।” সিংহল হইতে দক্ষিণ-ভারত ও গুজরাট হস্তী আমদানি করিত ; কিন্ত 

সিংহলী হস্তী কখনও দিল্লীতে প্রেরিত হইত কিনা তাহা! জানা নাই। | 
অসংখ্য হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিল্লীতে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
হইয়াছিল এবং 'শাহনাহ্‌-ই-ফিল' সামরিক শাসন-ব্যবস্থায় একজন গুরুত্বপূর্ণ 
রাজকর্মচারী ছিলেন। সাধারণতঃ দুইজন শাহনাহ্‌ হস্তী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার 
দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন ।৯ 





বার্বোসা £ প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৮। 

এ. নিকিতিন : ইব্ডিয়া ইন দি ফিফ.টিনথ, সেঞ্চ,রি, পৃঃ ১২। 

আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৪৪। 

আবদুল্লাহ £ তারিখ-ই-দাউদী, পৃঃ ৭৯। 

বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৯৪। 

কোরায়েশী £ এস. আডযিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১৪৩। 

আবদর রাজ্জাক-হিন-ইশাক আস্-সমরকন্দী : মাত্‌লা-উস্-সাদাইন (আই, ও পাঙ্লিপি 

২৭০৪) দ্বিতীয়, ২৪৪। 

৮ পুত্র বুঘরা খানকে লাখ.টির সিংহাসনে অধিষঠিত করিয়া! উপদেশ ছলে, মুলতান বলবন 
বলেন যে "দিল্লীতে মধ্যে মধ্যে হত্তী প্রেরণ করিবে, যাহাতে দিলীর সম্রাটকে বাংলাদেশে 
অশ্ব প্রেরণ বদ্ধ করিতে না হয়।-বার্ধোসা : বুক অফ ডুয়াট' বার্যবে!সা, প্রথম, 
পৃঃ ১৮১। 

৯ বারনী : ফিয়োজশাহী, পৃঃ ২৪, ১২৬৪ ৪২৪ । 


5 তে ৪৯০০ 3 ০৮ ৭ 


৯১৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবশ্থার ইতিহাস 


বুলতানী আমলে 'পদাতিক বাহিনী একেবারেই নগণ্য 'ছিল না।১ পদাতিক 
বাহিনী সামহিক বাহিনীরই অংশ ছিল। পূর্বে বলা হইব্াছে যে, পদাতিক 
সৈনাকে 'পাইক" বলা হয় এবং তাহারা বেশীর ভাগ হিন্দুৎ ও নিয় শ্রেশীর 
লোক ছিল। তাহাদের চাকুরীর প্রয়োজন ছিল, কিন্ত অশ্ব সরবরাহ করিবার 
সামর্থা ছিল না। তাহাদিগকে ব্যক্তিগত রক্ষক, প্রহরী, ছ্বাররক্ষক, গুপুচর, 
পাঙ্ঠী বাহক এই সমস্ত কাজে বাবহার করা হইত । ওরমি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 
তাহাদিগকে খুব বিশ্বাস করা যাইত না।৩ও আইরভিন্‌ সমালোচনা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপে এই পদাতিক বাহিনী ছিল “অধ” সশস্ত্র নিয় 
শ্রেণীর লোকের ভিড় ছাড়া আর কিছুই নহে” ।৪ বার্বোস৷ দাক্ষিণাত্যের 
পদাতিক সৈন্যের বর্ণন।£ করিয়া বলেন যে, পদাতিক সৈন্যের! তরবারি, ছোরা 
ও তীর-ধনুক'৬ ব্যবহার করিত । এই পদাতিক সৈনাদের অধিকাংগ বাংলাদেশ 
হইতে আনিত।৭ কোন কোন লেখক “পারাক-বা- আসপ,” নামে অভিহিত এক 
শ্রেণী ঠনন্যের উল্লেখ করেন । পায়াক-বাআসপও-এর অর্থ মশ্বসহ পদাতিক 
সৈন্য ।” জুলতানী আমলের প্রারস্তিক ঘৃগে, কোন কোন সুলতান যৃদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করিবার জন্য পদাতিক সৈন্াকে কখনও কখনও অশ্ব সত্নবরাহ কর্সিতেন। 

লুলতাশী আমলে অশ্বারোহী সৈন্য দুইটি তরবারি, একট ভোর, লম্বা 
তীরযুক্ত দুই বা তিনটি তুকীঁ ধনুক দ্বারা সঙ্জিত থাকিত। ণেরশাহ অবশ্য 
তাহার পদাতিক সৈন্যদিগকে অপ্রচলিত বন্দুক বিশেষ (পলিতা দির বারদে 
আগুন লাগান হইত) সরবরাহ করেন ।৯ 

স্ললতাশী আমলে গোলন্দাজ বাহিনী গোলা-বারুদ ব্যবহার অবশ্য লক্ষ 
করা যায়, কিন্ত ইহার ব্যবহার দাক্ষিণাত্য ব্যতীত অন্তব্র তখনও বহল প্রচলিত 


সপ ০ পা 5০০ ০২০ 


খুসরু : খাজা“ইন-উল্-ফুতুহ্‌, পুঃ ৩১০। 

বারবোস £ বুক অফ ডুযাট বারবোসা, প্রথম, পুঃ ১৮১। 

ওরমি : হিস্টরিক্যাল ফ্যগ-মান্টস্‌ অফ দি মোগল এম্পাধার, পৃঃ ৪১৭। 

আইরভিন £ আমি, পৃঃ ১৬২। 

কোরায়েশী £ এস, আভখিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৪৪। 

ধন্থুক শকখটি সংস্ক'ত শব্দ “ধনুশঃ* হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ; তধনুশ*এর অর্থ ধনুক ।__ 
বারনী £ ফিরোজশাহীশী, পূ: ৫২। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৯৩। 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৫৭। 

৯ ছসাইমি£ এম. আযভমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৬২। 
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গু 5 


সামরিক শাসনগ্বাবস্া, :৯& 


হর নাই।. কয়লা হইতে চোয়ান দাহা তৈলবিশেষ ও গ্রীক আগেয়াস্্- 
বারুদ৯ র্যবহার প্রাচীনকাল হহীতে প্রচলিত হিল । স্ুলতানী আমলে ইহাদের 
ব্রহার সম্পর্ণ অপরিচিত ছিল না। দিল্লী সৈন্যবাহিনী ছোট হাতবোমা, 
আতশবাজি ও ক্ষেপণান্্ত মোঙল দিস্বিজয়ী নেত1 তৈমুরের বিরুদ্ধে বাবহার 
করিয়াছিল ।২ এ সমর গোল বারুদের বিরুদ্ধে সর্বোধকৃষ্ট প্রতিষেধক হিসাবে 
সিরকা! ব্যবহৃত হইত।৩ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুশকান্জির” শবের বাবহার 
দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই শবটি ছ্বারা স্থল আকারের কামান 
বুঝাইত।৪ কেহ কেহ বলেন যে, আলাউদ্দীন খল্জীর আমলে গোলা বারদের 
ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য ইহা নিঃসন্দেহে হল! চলে যে, স্বুলতাবী 
আমলে আগ্রেয়াজ, কামান, গোলা বারদের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
থটে নাই। অনেকের মতে, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এই আগেয়াস্ত্রের 
উন্নতি সাধিত হয় 1৫ লোদী বংশের শেষ স্থুলতান ইব্রাহীম লোদী মধাএশিয়ার 


বীরযোদ্ধা বাবরের বিরুদ্ধ পানিপথের প্রথম যৃদ্ধে আগ্েয়ান্ত্র ব্যবহার করিতে 
সক্ষম হন নাই, কারণ তাহার আদৌ কোন আগ্রেয়াস্ত্র ছিল না।১ 


শেরশাহ গোলা বারুদের গুরুত্ব সম্মাক উপলদ্ধি কস্নে। তিনি তাহার 
আগেয়াস্্র বন্দুকের শক্তির দ্বারা মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া, 
বাংলাদেশের অধিকর্তা হইয়াছিলেন। তিনি ও তাহার উত্তরাধিকাহিগণ 


নিজেনাই শিজেদের বন্দুক তৈয়ার কগিতেন এবং এ সময় বেশ কিছু সংখাক 
বৃহৎ আকারের বন্দুক তৈরার হইয়াছিল 1? 


স্ুলতান্ী আমলে দুর্গ ও সামরিক ঘশটি অবরোধের জন্য ব্যবহৃত ধিভিন্ন 
ধরনের যুদ্ধ ইঞ্জিনের কথা ঘটনাপঞ্জীতে উল্লেখ কর! হইলেও কোথায়ও ইহার 
বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। “মাঘগিবি' পাশ্চাত্য খেলাফত 
হইতে গ.হীত হয় এবং ইহা! কামান” বৃঝায় । শবক্রর দুর্গের দেওয়াল পুনঃ 


পপ সপ 


১ গ্রীক আগ্নেয়াস্ত্র ইতিহাস জানিবার জন্য দরষ্টবা--ইনান্‌ £ ডিসাইসিভ মোমেস্টস্‌ ইন্দি 
হিস্টরি অফ ইসলাম, পৃঃ ১*৯--১২১ ; সথলতানী আমলে আন্দাজ বাহিনীর বিস্তারিত 

আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য--দি ইসলামিক কালচার, জুলাই, ১৯৬১। 

খুসরু : খাজাইন-উল্-ফুতুহ* পৃঃ ৮৫: কোরায়েশী £ এস, আআডমিনিস্টরে শন, পুঃ ১৪৪। 

জে, এ. এস. হি. ১৮৭৬, পৃঃ ৩০--৩৪। | 

ইস্লামিক কাল্চার, অক্টোবর ১৯৩৭, পৃঃ ৪৭৫; জান'যাল অফ ইঙডিয়ান হিস্টরি,,১৯৩৬, পৃঃ'১৮৫, 

, কোরায়েশী : এস, আব. মিনিস্্রেশংনঃ পৃঃ ১৪৫। 

তুদছুঝ*ই-বাবৃক্ধী, ছিতীয়। পৃঃ ১৮৬-১৮৮। 

াকবর-নামা, প্রধম, পৃঃ ১৫১। 

ইসলামিক কালচার, অক্টোরর ১৯৩৮, পৃঃ ৪*৫-৪১৮। 


বধ -০ ৫ ৯০০ ও “০ 


৯৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


সজোরে আঘাত করিয়া ধংস করিবার জন্য, কয়লা হইতে চোয়ান দা 
তৈলবিশেষ এবং গ্রীক আগ্েয়াম্্র-বারদ সমেত প্রস্তর-গোলক নিক্ষেপ করিতে 
“মানজনিক' ও “আরংরাদাহ্‌' ব্যবহৃত হইত।৯ দুর্গ অবরোধের উদ্দেষ্যে 
সৈনাদের অগ্রগতির পথ দুর্গের পদস্থল পর্যস্ত শুফ ও সহজ করিবার জন্য, 
দুর্গের চারিদিকের পনিথা বালু ও মাটির বস্তা একের পর এক স্ত.পীকৃত 
করিয়া! ভরিয়। ফেলিবার কৌশল তাহাদের জান! ছিল।২ বান দ্বার] দুর্গ 
ভূমিসাৎ কগ্রিবার অভিপ্রায়ে, উহার দেওয়ালের নীচে বিশ্ষোরক ম্বাপন করিবার 
পদ্ধতিও অজ্ঞাত ছিল না। শেরশাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় বিস্ফোপ্নক 
ব্যবহার করিয়াছিলেন ।৩ রজ্জ ফ'াস-দড়ি, মই লাগাইয়। দেওয়ালে আরোহণ 
করিবার নিয়মও প্রচলিত ছিল ।$ দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসের জন্য “'আন-নাককাবুন ও 
“আল্‌ কাবাশ' ব্যবহৃত হইত। 

সামঠিক বাহিনীর তৎপরতায় সন্ধানী লোক (“স্কাউট') একটি বিশেষ ভূমিকা 
পালন করে। ইহাদিগকে বলা হয় “তালাই'য়াহ্‌* অথব] “ইয়াজকি” ।৫ সামমিক 
অভিযানে পর্যবেক্ষণ করা, গোপনে শক্রদের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং নিধশারিত 
অনুসন্ধান অভিযানে লিপ্ত থাক! ছিল তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের অন্যতম। 
শক্রদের শক্তি-সামখ্যের যথার্থ মূল্যায়ন করিয়া! তাহাদিগকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ 
করিতে হইত । এই গুরুত্বপর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য, তাহাদিগকে বিশেষ প্রশিক্ষণ 
প্রদান করা হইত । তাহার। ছিল হাল্ক। ধরনের সৈনিক বিশেষ । তাহাদিগকে 
গুপ্তচর ভাবিলে ভূল হইবে । গুপ্তচর সৈনিক ছিল না। তাহার বিভিন্ন ছল্সবেশে 
শত্রুদের মধ্যে মিশিয়া অতি সহজে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিত ।৬ 

মুসলিম সৈন্য বাহিনীতে আহত সেনিকদিগের অনুসরণকারী ভ্রাম্যমান 
হাসপাতাল থাকিবার ব্যবস্থা সকল সময়েই ছিল । দিল্লী স্থলতানী আমলেও 


ঘটনাপজী লেখকগণ “মানজানিক'কে “মনগোনেল+ও বলিতেন।--কোরায়েশী £ এস. আড - 
যিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮৪৬ পাদটীকা। | 
থুস্রু * খাজইন-উল-ফুতুহ, পু ৫৪,৯৮ 
আবলল্লাহ তায়িখ-ই-দাউদী, ৯৮। 
বারনী কিরোজশাহী, পূ ৩২৯। 
“তালাই*য়াহ* একটি আরবী শব, আর “ইয়াজ.কি” একটি তুকাঁ শঙ | মিনহাস “তালাই'াহ *- 
শব্ধ ব্যবহার করেন।-_নাঙিরী, পৃঃ ২৮৮ | কিন্তু বারনী “ইয়াজ.কি+ শক ব্যবহার করেন ।-: 
ফাতাওয়।-ই-জাহান্দারী, ১৮* 2 কোরায়েশী : এস, আড মিষিত্রেশন, পুঃ ১৫০, পাদটাকা। 
৬ মুদাধিবর ২ আদব-উল্-মুলুক, ১২৭। 


৪ 
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সামরিক শাসন-ব্যবস্থ ১৭ 


এই ব্যবস্থ প্রচলিত ছিল।৯ বুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের শুর্জষাকারী সেবকদলও 
ছিল। সামরিক বাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সামরিক বাদক দল অন্যতম 
ছিল।২ ফিরোজশাহ তুঘলকের আমলে হস্তিপৃষ্ঠে বিরাট বিরাট ঢাক হৃদ্ধক্ষেত্রে 
নেওয়! হইত 1৩ 

মুসলিম সামরিক বাহিনীতে পতাকা! ব্যবহার একটি পুরাতন রীতি ।৪ দিল্লী 
জুলতানদের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন রঙের 
পতাকা ব্যবহৃত হইত । কুতুবউদ্দীন আইবেকের পতাকায় নবচন্ত্র, অগ্নিবষাঁ, 
পক্ষযুক্ত কল্পিত সর্পবিশেষ ও সিংহের আকৃতি অঞ্কিত ছিল৷ ফিরোজশাহের 
পতাকাতেও অগ্রিবর্ষা, পক্ষধুক্ত, কপ্সিত সর্প বিশেষ অঙ্কিত ছিল ।৫ এই সুলতানের 
সময় এত বড় ও ভারী পতাকা তৈয়ার করা হইত যে, উহা" হস্তিপৃষ্ঠে বহন করিতে 
হইত এবং উহা দুই-তিন ক্রোশ দূর হইতে দেখা যাইত।২এ গিয়াসউদ্দীন 
তুঘলকের পতাকায় মৎস্য-আকৃতি অঞ্চিত ছিল । সুলতানী ইতিহাসে এই সময়ে 
প্রথম “মাহি-মারাতিব-এর উল্লেখ আছে ।৭ পরবর্তা সময়ে 'মাহি-মারাতিব, 
আরও বেশী প্রচলিত হয়।৮ সম্্ান্ত ব্যক্তিদেরও নিজন্ব পতাক1 ছিল। মুহন্মদ- 
বিন-তুঘলকের আমলে, একজন খান সাতটি পতাকা ও একজন আমীর তিনটি 
পতাকা বহন কবিবার অনুমতি লাভ করেন।৯ অবশ্য আল্-উম্রি বলেন যে, 
খান-আমীরদের নয়টি পতাকা বহন কৰিবার অনুমতি ছিল ।১০ আফিফও বলেন 
যে, বাংলাদেশের শামস্-উদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ফিরোজশাহ্‌ তুঘলক ও তাহার 
সেনাপতিদের পাঁচশত পতাক] ছিল ।৯৯ 

রোমান সেনাবাহিনী দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল । মুসলিম ইতিহাসের 


প্রারম্ভিক কাল হইতে রোমান পদ্ধতি অনুসরণ করিয়! মুসলিম সেনাবাহিনী 


আমীর আলী £ দি স্যার্যাসেন্স্, পৃঃ ৪৩৩ 3 খুসরু : তুঘলক-নামা, পৃঃ ১*২। 
খুসরু : খু্ইন-উল্-ফুতাহ, পৃঃ ১*১-১০২। 

আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৭০। 

উমাইয়ারা লাল রংয়ের পতাফা এবং আব্বাসীয়রা কাল রংয়ের পতাক1 ব্যবহার কল্পিত ।--. 
মিনহাজ : নাসিরী, পৃঃ ১২৭ $ খুসরু : তৃঘলকনামা, পৃঃ ১৩৩। 

আফিফ : ফিরোজশাহী, পু: ৩৬৯-৩৭০ । 

পুবোজ । 

খুসরু : তুঘলকনামা, পৃঃ ১২২। 

তারিখ-ই-মুবারকশাহ', পৃঃ ২৩৭ । 

৯ আল্-কাল্কাশান্দী £ স্থবাহ,-উল্‌-আশাঃ পৃঃ ৭৭। 

১০ উরি ২ মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ৩৩৬। 

১১ আফিফ £ কিরোজশাহী॥ পৃঃ ১১৫। 
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ক ০৫৯ 


৯৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


দশমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ।২ আবদুল আজিজের মতে, দুরধ্য মোগল 
নেত। চেঙ্ষিজ খানের সেনাবাহিনীও দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল ।২ এই. 
পদ্ধতি গজনী স্থুলতানদের আমলেও প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতে 
এই পদ্ধতি দিল্লী স্বলতানদের সেনাবাহিনীতে প্রবতিত হয় । 


বুগর। খান তাহার পুত্র কাইকুবাদের প্রতি শেষ উপদেশে সামসিক ধাপ 
ব্যাখ্য। করেন। একজন “সারখেল.-এর অধীনে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল : 
একজন সিপাহ্সালার দশজন “সারখেল্‌, পরিচালনা করিতেন ; একজন আমীর 
দশজন সিপাহসালারকে আদেশ করিতেন ; একজন মালিকের দশজন আমীরের 
উপর কর্তৃত্ব ছিল এবং একজন খানের অধীনে দশজন মালিক ছিলেন ।৩ আমীর 
খুসরু তাহার কিরান-উস্‌ সাদাইন গ্রন্থে বলেন যে, ছাজ্জ, খানের অধীনে 
কয়েক সহস্র সৈন্য ছিল।* আল্-কাল্কাশান্দীর “সুবাহ্‌-উল আশা।' দশমিক 
পদ্ধতির সমর্থন করিয়া উল্লেখ করেন যে, একজন খানের অধীনে দশ সহশ্্র 
কিংবা ততোধিক, একজন মালিকের অধীনে এক সহত্র, একজন আমীরের 
অধীনে একশত এবং একজন সিপাহসালারের অধীনে এক শতের কম অশ্বারোহী 
সৈন্য থাকিত।: বারনী বারংবার তীহাপ্র তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে 
'আমীরান-ই-পান্জাহ্‌", 'আমীরান-ই-সাদাহ্‌” ও “আমীরান-ই-হাজারাহ্‌'-এর 
উল্লেখ করেন।৬ আমীর খুসরু বলেন যে, কাইকুবাদের রাজত্বকালে, “পি 
সহম্র বিখ্যাত মালিক একশত সহস্রেরও অধীক সৈন্য পগ্িচালনা করেন ।? 
ইসলাম শাহ শুর পধায়ক্রমে ৫০, ১৫০, ২০০ ও ২৫০ সৈন্যের সেনাপতিদের 
অধীনে, তাহার সামরিক বাহিনী গঠন করেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের 
প্রত্যেকের অধীনে পখচ, দশ অথব। বিশ সহম্ম সৈন্য দেওয়া হইত ।” 


১ জায়দান £ তামাদ্দ,ন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১৩০। 

২ আবছল আদ্িজ £ দি মন্সবদারি সিস্টেম্‌ আযাণ্ড, দি মোগল আমি, পৃঃ ১৭৫-১৭৮। 

৩ বারনী £ ফিরোজশাহ, পৃঃ ১৪৫। 

8 খুসরু : কিরান-উস্-সা'দাইন, পৃঃ ১০১। 

আল্-কাল্কাশান্দী : স্ুুবাহ,-উল্‌-'আশা, পূঃ ৬৭ ইলিয়ট ও ডাওসন্‌: হিস্টরি অফ 
ইন্ডিয়া), তৃতীয়, পৃ: ৫৭৬-৫৭৭। 

৬ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৯৫। 

শ খুসরু £ কিরান-উস্-সাদাইন, পৃঃ ৩৫*। 

জাবহুললাহ £ তারিখ-ই-দাউদী, ১*৩ ; কোরায়েশী £ এস, আযাড.মিনিক্রেশন, পৃঃ ১৪৫। 


মুসলিম সামরিক বাহিনীতে সৈন্যদের বেতন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের 
ছিল।৯ মুসলিম ভারতে নুলতানী আমলের প্রারভিক যুগে, মুসলিম সৈন্যদের 
বেতন , ও ভাতা! সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ও নিদিষ্টভাবে কিছু জান! যায় না। 
আল'উদ্দীন খলজীর সময় সম্পূর্ণভাবে সাজনরঞ্জামে সজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য 
বাৎসঞিক দুইশত চৌত্রিশ (২৩৪) টংক। বেতন পাইত।২ উক্ত বেতনে 
অশ্বারোহী সৈন্য প্লাখিতে সুলতানকে কঠোরভাবে দ্রব)সামণ্রীর মূল্য নিয়প্ণ 
করিতে হইরাছিল। কিন্তু অমিতব্যয়ী মুহন্মদ-বিন-তুঘলক সৈণিকের খাদ্য, 
পোশাক ও অশ্বের শু খাদ্যসহ, প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রায় পাঁচ- 
শত টংক। বেতন প্রদান করেন ।৩ আল্‌্-উমরির চিত “মাসালিক-উল-আমসারে? 
আুলতানী আমলে সামসিক কর্মকর্তাদের বেতনের বিস্তামিত বর্ণনা আছে, 
যেমন একজন খান এক লক্ষ, একজন মালিক পঞ্জাশ হইতে ষাট সহস্র, 
একজন আমীর তিরিশ হইতে চল্লিশ সহজ, একজন মিপাহসালার বিশ সহস্র 
কিংবা এ পরিমাণ, এবং একজন সামান্য সামরিক কমচারী এক হইতে দশ 
সহস্র টংকা বাৎসরিক বেতন পাইত।& সৈনিকগণ পাষ্টেব কোষাগাব হইতে 
সরাসরি বেতন পাইত ।৫ সুলতানী আমলের অধিকাংশ সময়ে সন্তান্ত ব্যক্তিদিগকে 
ভূমি সমর্পণ করা হইত, কিন্তু সৈনিকগণ সাধারণতঃ নগদে তাহাদের বেতন 
পাইত।৬ এই ইকৃত প্রথা মাধ্যমে সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের স-কাদী নিদিষ্ট 
বেতনের অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন লাভ করিতেন ।৭ সামরিক কর্মকর্তাদের 
ব্যক্তিগত নগদ বেতনের পরিবর্তে, তাহাদিগকে জায়গীর দেওয়! হইত এবং 
ইহাতে তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যদের বেতন অন্তভূক্ত ছিল না।” ফিরোজশাহ 


লস শি এ সপ শপ পপ অপার 


১ উম্নাইযা ও আব্বাসীয আমলে মুসলিম সৈন্যদের বেতনের বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-_ 
ইবন-উল্‌-আছির £ তারিখ-উল্‌্-কামিল (টনবারগ, কতৃ“ক সম্পাদিত) যষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৮৭। 

২ কোরাধেশী £ এস. আড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ২৫০-২৫১। 

৩ পুবোজ, পু: ১৫৪। 

8 উমরি £ মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ২৯; আল্-কালকাশান্দীর স্থবাহ_-উল্-'আশাতে 

বলা হইযাছে যে, একজন খান ছুই লক্ষ টংকা এবং একজন সৈম্ক এক হইতে দশ সহশ্র 

টংকা বেতন পাইত।__স্ুবাহ.-উল্-আশা, পৃঃ ৭১3 কিন্তু ইহা! কম সস্তাবা--কোরাযেশী £ 

এস, আযাড.মিনিস্টরেশন, পৃঃ ১৫৪ পাদটীক।। 

উরি: মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ২৮। 

ইলিয়ট ও ভাওসন্‌: হিস্টরি অফ ইগ্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৯। 

পুবোজ, পৃঃ ৫৭৭। 

উরি £ মাসালিক-উল্-আবসার, পৃঃ ২৮। 


92-১৫০ 


৯০০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


তুঘলকের আমলে নগদ বেতন প্রদানের পরিবর্তে সৈন্যদিগকে ভূমি সমর্পণ 
করা হইত, এবং এই জায়গীর প্রদান প্রথা! পুনজীবিত হইয়া এমন একটি 
পর্যায়ে উপনীত হয় যে, স্থলতান ইহাকে প্রায় বংশগত করিয়া ফেলেন।৯ 
স্থলতানী আমলে সৈন্যদিগকে বেতন প্রদান ব্যতীতও, অতিরিক্ত প্রলোভনে 

কাজে উৎসাহিত করিবার জন্য, নানা ধরনের পুরস্কার ও সন্মান-চিহ্ন বিতরণ 
কর] ₹ইত,২ যেমন £ 

(১) উপাধি £ “ইখলাস খান”, রা্দান্দাজ খান? ; 

(২) বিশিষ্ট পদের সম্মানের প্রতীক স্বরূপ লম্বা, টিল/ পোশাক £ 


“খিল্“আত? ; 

(৩) উপহার £ অলঙ্কার, মণিবসান তরবারি, ছোরা, পান্ধী, অশ্ব 
ইত্যাদি ; 

(8) দামামা ; 


(৫) পতাকা ও নিদর্শন-চিহু । 

স্থলতানী আমলে সৈন্য-সংখ্য। সকল সময় এক ছিল না, কখনও কখনও 
কমিয়াছে আবার কখনও কখনও বাড়িয়াছে। গজনীর সুলতান মাহমুদ এক 
লক্ষ বিশ সহম্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভারত অভিযানে আসিয়াছিলেন। 
আলাউদ্দীন খল্জীর অধীনে চারশত প চাত্তর সহত্র অশ্বাগোহী সৈন্যই ছিল এবং 
কথিত আছে যে, মুহন্মদ-বিন তুঘলকের অশ্বারোহী বাহিনীতে ছিল নয়শত সহত্র 
সৈন্য ।৫ কাইকুবাদ তাহার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে অগ্রসর হইব্যর জন্য 
একশত সহত্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন । আফিফ তাহার রচিত 
'তারিখ- ই-ফিরোজশাহী' গ্র্থে উল্লেখ করেন যে, ফিরোজশাহের অধীনে তাহার 
ক্রীতদাস ব্যতীতই নব্বই সহম্র সৈন্য" মোতায়েন ছিল। তিনি একশত আশা; 
সহ ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন : তণ্মধ্যে কয়েক সহ ক্রীতদাস বেসামরিক কাজে 


১ আফিফ £ কিরোজশাহী, পৃঃ ৯৫-৯৬ 7 ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ২১-২২; সিরাত-ই- 
ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৫১। 
ছসাইনি £ এম. আভমিনিস্্রেশন, পৃঃ ১৫৩। 
সি, এইচ, আই, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮। 
ফিরিশতা, প্রথম, পৃঃ ২০০। 
আল্-কাল্কাশান্দী : স্থবাহ-উল্-“আশা, পৃঃ ৬৬। 
খুসর : কিরান-উস্-সা"দাইন, পুঃ ৩৫, ৪৭। 
আফিফ : কিরোজশাহী, ২৯৮। 


শট ৫ ৪৮৫০ ডে 4৯ 





সামরিক শাসন-ব্যব্থা ১০১ 


নিম্লোগ করেন।৯ মধ্য-এশিয়ার বিখ্যাত যোদ্ধ! বাবরের পচিশ সহশ্র অশ্বারোহী 
সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে, ইব্রাহীম লোদী এক লক্ষ সৈন্য সমাবেশ 
করেন।২ শেরশাহের অধীনে শুধু রাজধানীতে ছিল পচিশ সহত্র গোললাজ 
সৈন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ গুলিতে ছিল আরও কয়েক সহস্র ।৩ প্রায় এক লক্ষ 
পদাতিক সৈন্য ছাড়াও শেরশাহের স্থায়ী সেনাবাহিনীতে মোন সৈন্য-সংখ্যা 
ছিল প্রায় তিন লক্ষ অশ্বারোহী 1৪ দিলী স্ুলতানদের নৌ-যান ছিল ; ইহাকে 
"বহর” বলা হইত এবং ইহা আমীর ই-বহরের অধীনে থাকিত। ইহা পুলিশের 
কর্তব্য পালন এবং পরিবহণ কাজে ব্যবহৃত হইত 1 

মুসলিম শাসকগণ সেনাবাহিনীতে কখনও একট বিশেষ জাতির প্রাধান্য ও 
অগ্রগণ্যতা প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টাকে বাধা প্রদান করিতেন, যাহাতে কোন একটি বিশেষ 
শ্রেণীর উপর তাহাদিগকে সাধিকভাবে নির্ভব করিতে না হয়।৬ গজনী 
স্ুলতানদের অধীনে সামসিক বাহিনীতে হিন্দুর! গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিয়োজিত 
ছিল।৭ সালজুকদের বিরুদ্ধে গজনী সুলতানদের পক্ষে হিন্দু সৈম্ত লড়াই 
করিয়াছে ।” কুতুবউদ্দীন আইবেক অশ্বারোহী বাহিনীতে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত 
করেন।৯ গিয়াসউদ্দীন বলবনের অধীনে এত অধিক সংখ্যক হিন্দু অশ্বারোহী 
সৈন্য ছিল যে, তীহার আরিজ জনপ্রিয় "রাওয়াত আরজ?” নামে অভিহিত 
ছিলেন।৯ৎ আমীর খুসরু কাইকুবাদের রাজত্বকালেও হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্তের 
উল্লেখ করেন ।৯৯ যখন মালিক ছাজ্জভু জালালউদ্দীন খল্জীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, 
তখন অসংখ্য হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্য ৯২ জুলতানের সাহায্যে অগ্রসর হয় । হিন্ফু 
সৈন্যরা শুধু নাসিরউদ্দীন খুসরুর পক্ষে লড়াই করেন নাই, তাহারা বিরোধী 





আফিফ : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৭০। 

এন্‌ সাইক্লোপীডিয়।! অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৬। 

মুশ তাকী £ ওয়াকিয়াত-ই-মুশ. তাকী, ৪৯। 

পরমাত্ম। শরণ £ দি প্রভিন্শল্‌ গভর্ণমেন্ট অফ দি যোগলস্, পৃঃ ২৫৪। 

কোরায়েশী £ এস. আযডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫৬। 

কাইকাউস £ কাবুস-নামা, প্রঃ ১৭১-১৭২। 

বইহাকী £ তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৬১৩, ৭৫৩৬। 

পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫৬ । 

তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহী, পৃঃ ৩৩। 

১* সমসাময়িক সাহিত্যে 'রাওয়াত'-এর অর্থ একজন হিন্দু অশ্বারোহী সৈশ্য ।-_খুসরু £ খাজা"ইন- 
উল্-ফুতুহ, পৃঃ ৯১, ৯৫; কোরায়েশী : এস. আযডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫২ পাদটীকা । 

১১ খুসরু £ কিরান-উস্.সা্দায়িন, পৃঃ ৩৬। 

১২ বারনী £ ফিরোছশাহী, পৃঃ ১৮২। 


১ ০৫০০ ঢে৮* 


নি ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের পক্ষেও বুদ্ধ করিয়াছে ।৯ তাহার সেনাবাহিনীতে গজ,, 
তুকাঁ, মোগল, গ্রীক, রুশ, পারসিক, তাজিক ও হিন্দু সৈন্য ছিল।২ মুহ্মদ- 
বিন-তুঘলকের সেনাবাহিনীতে ছিল তুকাঁ, খল্জী, পারসিক এবং ভারতীয় সৈন্য । 
এমনকি শেরশাহ, যিনি আফগানদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনিও তাহার সামগিক 
বাহিনীতে অন্যান্য জাতির লোককে বর্জন করেন নাই। অনেকে মনে করেন 
যে তিনি আফগানদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাহাদের সম্পর্কে 
সহৃদয় বিবেচনা প্রদর্শন করিতেন, কারণ তিনি আফগান পুনকক্জীবনের নেত। 
হিসাবে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ৩ 

ভারতে আগমনের পূর্বেই রণকোশল, যুদ্ধ-চাতুর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বিন্যাসের 
বিভিন্ন পদ্ধতি এবং শ্রেণীবন্ধভাবে সৈন্য সমাবেশের প্রথা মুসলিমদের জানা ছিল । 
যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চ পক্ষ সৈনা বিন্যাস পারসিক ও রোমানদের মধ্যে প্রথম প্রচলিত 
ছিল। মুসলিমগণ এই পদ্ধতি তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। কেন্দ্র, দুই 
পক্ষ__-বাম ও ডান, অগ্রগামী সৈন্য ও পশ্চাত্রক্ষী সৈন্য__যৃদ্ধক্ষেত্রে এই পঞ্চ-পক্ষ 
সৈনা-বিন্যাসের রীতি নবীর আমলেও জানা ছিল ।* এই সৈন্য-বিন্যাসের 
সঙ্গে দুইটি ণজনাহ্‌* অর্থাৎ পার্খে অবস্থিত টসন্যদল সংযোঞ্জিত হইয়! 
একটি পুর্ণাঙ্গ সৈন্য-বিন্যাস পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। সৈন্/-বিন্যাসের এই পূর্ণাঙ্ 
পদ্ধতি দিল্লী সুলতানী আমলে প্রচলিত ছিল।৫ আল্-কাল্কাশান্দীর সুবাহ্‌- 
উল্‌-“আশাতে বাণত আছে যে, সুলতান উলাম৷ পরিবোষ্টত হইয়। সৈন্য 
সমাবেশের কেন্দ্রে দাড়াইতেন। তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে তীরন্দাজ বাহিনী 
থাকিত। তাহার দুই পার্খে বাম ও ডানে সৈন্য-পক্ষ থাকিত ; সন্মুখভাগে 
হস্তিবাহিনী- ইহার অগ্রে থাকিত সশস্ত্র ক্রীতদাস বাহিনী 1৬ এই বর্ণন! অসমাপ্ত 
হইলেও, ফখর-ই-মুদাবিবরের রচিত আদব-উল্-মুলুক গ্রন্থে উল্লিখিত সৈন্য সমা- 
বেশের প্রীতির ইঙ্গিতের সহিত মিল আছে । আদব-উল্-মুলুকের মতে, হস্তি- 
খুস্রু : তুঘলক-নামা, পৃঃ ১২৮৪ ১৩১। 
পুবোক্ত । . 
সারওয়ানী : শেরশাহী, ৬৯; কোরায়েশী £ এস. আডমিশিস্টেশন, পৃঃ ১৫২। 
খুদা] বখশ, £ ওরিয়েন্ট, পৃঃ ৯১। 
নিজামী £ তাজ-উল্-মা'আছির, ৫১ “ছ্িনাহ,-এর আক্ষরিক অর্থ ডানা; ভান ও বাধ 
ভানাকে “মইমনাহত ও “মইসরাহ” বলা হয়। সুতরাং জিনাহ প্রকৃতপক্ষে পার্শে 


অবস্থিত সৈল্সদল বুঝায় ।--কোরায়েশী £ এস, আড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১৪৯ পাদটীকা । 
৬ আল্-কাল্কাশান্দী : মুবাহ,-উল্-“আশা, পৃঃ ৭৬। 


৯ 89 ডি 72 ৭৮ 


সামনিক শাসনন্ব্াবস্থা ১০৩ 


বাহিনীর সম্মুখে চারি সারি পদাতিক বাহিনী থাকিত।৯ শক্রর অতফিত 
আক্রমণের সন্ম,খে ইহার! পর্বতের মত এক বিরাট বাধা স্বরূপ ছিল। ইহা। 
উল্লেখযোগ্য যে, ইবরাহীম লোদী ও রাণাসঙ্গের বিকদ্ধে, বাবর উক্ত সৈন্য- 
বিন্যাসের পদ্ধতি কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করেন ।২ বলাবাহুল্য, সর্বদাই পাশা- 
পাশি ঘন শ্রেণীবদ্ধভাবে সারি সারি সেনাদল সন্নিবেশিত করা হইত 1৩ 

দিল্লীর স্থলতানগণ সৈন্তবাহিনীর নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, শৃঙ্খল। রক্ষা! ও 
নৈতিক চরিত্রের উপর গুকত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, ভাখতে 
সংখ্য। গরিষ্ঠ হিন্দুদের বিকদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিয়ের অন্যতম কারণ ছিল, 
তাহাদের শৃঙ্খলাবোধ, মনোবল, নিষমনিষ্ঠ ও সাহস । 


১ মুদ্রার্বিবর £ আদব-উল্-যুলুক, ৯৪। 
২ এল, এফ, রাশক্রঞ্ উইলিয়াষস্‌ £ আন্‌ এম্পাধার বিল্ভার অফ দি সিক্সটিন্থ সেঞ্চ,রি, পৃঃ ১২৯- 
১৩২, ১৪৯-১৫২। 
৩ কোরায়েশী : এস, আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ১৪৯। 


অগ্্ম অধ্যায় 
বিচার ও পুলিশী শাসন-ব্যবস্থ। 


ধর্ম-বিষয়ক মন্রণালয় দিওয়।ন-ই-রিসালাত সদর-উস্-জুদুরের অধীনে ছিল । 
তিনি কাজী-ই-মুমালিক অর্থাৎ সামাজ্যের প্রধান বিচারপতিও ছিলেন ।* 
বিচার মন্ত্রণালয় দিওয়ান-ই-কাজা সরাসরিভাবে প্রধান কাজীর অধীনৈ ছিল । 
দিল্লীর স্বলতানগণ ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।২ সদর- 
উস্-স্ুদুর ছিলেন একজন অত্যন্ত সম্মানিত রাজকর্মকর্তা ; তিনি অতীব মর্যাদা- 
সম্পন্ন ব্যক্তি এবং প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাধারণতঃ কাজী-ই- 
মুমালিক সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন, 
সদর-উস্-সুদুরের পদেও তিনি নিয়োজিত ছিলেন। এইভাবে একই ব্যক্তি 
দিওয়ান-ই-রিসালাত ও দিওয়ান-ই-কাজার সভাপতিত্ব করিতেন।৩ সময় 
সময় একজন অসাধারণ বাকৃপটু ধর্ম-প্রচারককে খাতিব-উল্-খুতাব। পদে নিয়োগ 
করা হইত।* তিনি রাজদরবারে উচ্চস্বানের অধিকারী ছিলেন। তিনি 
সদর-উস্-সুদুরের অধীনস্থ ছিলেন। দিওয়ান-ই-রিসালাতের প্রধান হিসাবে, 
তিনি নামাজ পরিচালনা ও সাম্রাজ্যের মস্জিদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
ধর্মপ্রচা্ক ও ইমাম নিযুক্ত করিতেন। দিল্লী স্ুলতানী আমলের গোড়ার 
দিকে যখন মুসলিম জনসংখ্যা! অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তখন সময় সময় কাজা, 
খিতাবত, ইমামত, হিসবাহ্‌ ও এমনকি দাদ্বেকি বিভাগগুলির দায়িত্বে একই 
ব্যক্তিকে মনোনীত কর! হইত ।* ইমাম ও এই জাতীয় ব্যক্তিদিগকে ভূমি- 
সমর্পণের মাধ্যমে প্রায়ই পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।৬ যেহেতু ধর্ম-সংক্রান্ত 
ও আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি একই বাক্তির হস্তে প্রায়শঃ কেন্দ্রীভূত ছিল এবং, 
১. আল্‌-কাল্কাশান্দী £ স্থবাহ,-উল্‌-আশা, পৃঃ ৭২। 
নিজামী : তাজ-উল্-মা'আছির, ১০। 
উমরি £ মাসালিক্‌-উল্‌্-আবসার, পৃঃ ৩২ ; কোরায়েশী £ এস, আডমিনিস্টরেশন, পৃঃ ৮৫) 
ইবনে বতুজ্তা : র্লিহ লাত, দ্বিতীয়, পৃ: ৩৬, ৫৯। 
নিজাম-উল্-মুলক £ সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৪১ £ ইনশা-ই-মাহরু, সপ্তম পত্র; কুষ্লিয়াত-ই- 
হাসান সাজ্জী দেহলভী মো্দ আলী মাহভী কর্তৃক সম্পাদিত), পৃঃ ৬৯৭ । 


৬ ইনশা-ই-মাহরু, একুশতম চিঠি ; ভূমি-সমপ'ণ পদ্ধতির বিস্তাহিত আলোচনার জন্য হ্ষ্টবা__ 
কোরায়েশী £ এস. আভ.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৩৮-২৪* । ৰ 


কি 005 ০ ৬ 


বিচার ও পুলিশী শাসন-বাবস্থা ১০৫ 


একজন প্রধানের অধীনে কাজ করা! বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, কাজী-ই-মুমালিক 
ও সদর-উস্-সুদুরের পদে একই ব্যক্তিকে নিষুক্ত করা হইত। ইহা! ব্যতীত, 
একজন কাজীর সরকারী কর্তব্য প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ধর্মীয় কাজ 
বলিয়! সর্বদাই বিবেচিত হইত ; সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক যে, প্রধান কাজী 
রাষ্ট্রের প্রধান ধমীয়ি মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও ছিলেন।৯ প্রাদেশিক কাজী 
নিজ নিজ এলাকায় সদরের কাজ করিতেন । 

সদর-উস্-কুদুরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল স্থলতানের নিকট) রাষ্ট্রীয় 
ব্বত্তি প্রদানের জন্য উচ্চশিক্ষিত ও বিগ্যোৎসাহী ব্যজিদিগের নাম সুপারিশ 
করা, যাহাতে তাহারা নির্ধারিত বৃত্তি লাভ করিয়া জ্ঞান-সাধনায় ও বিদ্যা- 
চচণয় একনিষ্ভাবে মনোযোগী হইতে পারেন ।২ শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক 
হিসাবে, জনশিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকর্লে তাহার প্রভাব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি যতট1 ছিলেন জনমত নিয়ন্্রণকাণী, তার চেয়েও বেশী ছিলেন 
শিক্ষার অভিভাবক । 

জনশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়েয় শিক্ষা-দীক্ষার উপর 
সদর-উস্-স্ুদুরের কর্তৃত্ব থাকিলেও, কবি ও গায়কদের উপর তাহার কোন 
প্রভাব ছিল ন।। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত অসংখ্য সুফি ও ফকির শেখ- 
উল্-ইসলামের অধীনে ছিলেন । আল্-কাল্কাশান্দী শেখ-উল্-ইসলামকে 
“শেখ-উস্-শুউখ” উপাধিতে অভিহিত করেন। তাহার মতে, এই উপাধি শেখ 
উস্-ইসলামের পদের কার্যাবলীর সহিত অধিকতর সঙ্গতি-সম্পন্ন মনে হয় ।৪ 
কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে শেখ-উল্‌ ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক দপ্তরের সমস্ত কাজের 
নু সম্পাদনের জন্য দায়ী ছিলেন ; কিন্তু দিল্লী সালতানাতে তিনি এতট। ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন না। সম্ভবতঃ তাহার সুপারিশের ফলে উপযুক্ত সুফি ও 
ফকিরদিগকে রাষ্ট্র বৃত্তি প্রদান করিত। কয়েকজন শেখ এতটা স্বাধীন-চেতা 
ছিলেন যে সুলতানকে সমালোচনা করিতে ভয় পাইতেন না; উদাহরণ স্বরূপ, 
সাধক পুরুষ নিজামউদ্দীনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন 
আধুনিক লেখক: নিজামউদ্দীনের দুঢ় স্বাধীনতা-ম্পৃহার সমালোচন। করেন এবং 


১ কোরায়েশী £ এস, আযাডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭৬। 

২ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৮০। 

ও হাসান 'আলা সাজি: ফাওয়াইদ-উল্-ফুওয়াদ,ঠ পৃঃ ৬৭। 

8 আল্-কাল্কাশান্দী £ সবাহ.-উল্-আশা, পৃঃ ৬৮। 

« তুজুকাত-ই-তিমুন্লী, প্র: ১৭৬-১৭৮% কোরাযেশী : এস, আডমিনিত্রেশন, পৃঃ ১৯*। 


৯০% . ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থা ইতিহাস, 


অভিযোগ করেন যে, তিনি রাজনৈতিক ষড়যঞ্জে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন।১ ফিরোজশাহ্‌ তুঘলকের পানাসক্তির জন্য শেখ কুতুবউদ্দীন 
প্রকাশ্ে ভৎসনা করেন।২ এই সুলতান শেখ-উল্-ইসলামকে অত্যন্ত সম্মান 
প্রদর্শন করিতেন । শেখ উল্‌্-ইসলামকে তাহার শাসন আমলে রাজদরবারে 
রীতিমত যোগদান না করিলেও চলিত। যখনই তিনি সুলতানের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তাহাকে সুলতান বিনয় ও নমতার সহিত স্বাগত 
অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেন ।: মুহন্মদ-বিন তুথলকের সময় শেখ উল্‌ ইসলাম 
সদর-উস্‌ জুদুরের সমান বেতন পাইতেন অর্থাৎ ষাট সহজ টংক। বৃত্তি লাভ 
করিতেন।১ তবে ইহা! সত্য যে, শেখ উল্-ইসলাম সদর-উস্-সদুরের অধীনে 
ছিলেন ।৫ 


ভারতে মুসলিম বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণা রহিয়াছে । নিরপেক্ষ 
সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধামে ভূল ধারণা মোচন করা অত্যবশ্বাক | 
বলাবাছল্য, মুসলিম রাষ্রী ধর্ম-জাতি-বর্ণ নিবিশেষে জনসাধারণের শাস্তি ও 
নিরাপত্তা বিধান করে। বিচার-ব্যবস্থায় আইনের চোখে, শাসনকর্তার চোখে 
মুসলিম ও অমুসলমান সম্পরদায়ভুক্ত সকলেই সম/ন। মুসলিম বিচার-ব্যবস্থার 
মূলনীতি ছিল নিরপেন্তত। ও ন্যায়পরায়ণতা । মুসলিম শাসনকর্তা অত্যাচার 
ও উৎপীড়ন হইতে বিরত থাকিবেন ; এই নির্দেশ ইসলামে নিহিত আছে 1১ 

দিলীর স্ুলতানী আমলের বিচার-ব্যবস্থার ইতিহাসে প্রধান আইন বলবৎ- 
কারী ও রাষ্রপ্রধান হিসাবে, সুলতান নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার নীতি 
গ্রহণ করিয়। বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য, তিন ধরনের সরকারী 
কাজ সম্পাদন করিতেন। তিনি ছিলেন ধর্ম-বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্ত৷ ও তাহার 


১ ফিরিশ তা, প্রথম, পৃঃ ২২। তিনি সাধক নিজামউদ্দীনকে শেখ-উল্-ইসলাম বলিয়াছেন। 
ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অভিযোগের জন্ত বিশেষ দ্রষ্টবা-_সি. এইচ* আই, তৃতীয় খণ্ড, 
পুঃ ১২৮ 2 কোরায়েশী : এস, আড.মিনিক্টেশন, পৃঃ ১৯৭ পাদটীকা । 
২ ফিরোজশাহ ফকিরগণকে অতীব সম্মান প্রদর্শন করিতেন ।-_-সিরাত-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৬* £ 
কোরায়েশী : এস. আডমিসিস্টরেশন, পৃঃ ১৯৭ পাদট়ীকা। 
আফিফ : ফিরোজশাহী, পুঃ ২৮৬-২৮৭॥ 
ইলিয়ট ও ডাওসন £ হিস্টরী অফ ইগিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮-৫৭৯। 
ইবনে বতুতা £ র্হলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৯১। 
হজরত মুহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, অন্যায় ও অধিচারের দরুন-ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদন 
(এমনকি আবেদনকারী যর্দি একজন কাফিরও হয়), আল্লাহ কখনও উহা নাকচ করেন 
না।--লাকধর-নামা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭। 


€ ০০6 


বিচার ও পুলিশী শাসন-বাবন্থা ১০৫ 


প্রজাদ্দের মধ্যে বিবাদ-বিস্াদের বিচারক অর্থাৎ মধ্যস্থতা দ্বারা তাহাদের 
বিবাদ মীমাংসাকারী * তিনি ছিলেন আমলা তত্ব-প্রধান ; তিনি ছিলেন সামরিক 
বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ।৯ দিওয়ান-ই-মাজলিম, দিওয়ান-ই-সিয়াসত ও 
দিওয়ান-ই-কাজার মাধ্যমে তিনি বিচার-কার্য পরিচালনা করিতেন । 

স্থলতান স্বয়ং কিংব! তাহার অধীনস্থ সামরিক নেতা রাজদ্রোহীদের সামরিক 


আদালতে বিচার করিতেন ; যদিও এই প্রসঙ্গে তাহার। অভিজ্ঞ আইন-বিশারদ্‌দের 
সিদ্ধান্ত অর্থাৎ রায় গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিতেন-ইহাতে অবশ্য কিছু ভূল 
বুঝার সম্ভাবনা রহিয়াছে । তবে প্রকৃতপক্ষে, সুলতান কিংবা তাহার অধীনস্ত 
কর্মকর্তা রাজদ্রোহীদের বিচারে সামরিক আদালতের মত কাজ করিতেন ।২ 
এইভাবে যুন্ধবন্দী, রাজদ্রোহী ও সামরিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের 
জন্য দিওয়ান-ই-সিয়াসতের উদ্ভব হয়।৩ এই দিওয়ান-ই-সিয়াসতে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের জন্য মুফতি এবং ঘটনার অনুসন্ধানের জনা মুতাফাহ,হিস নামক 
দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। ইহা ব্যতীত, প্রশাসনিক কর্মচারী 
ও কেরানী যথাক্রমে আমীর ও মুসাসার্রিফ পদে নিযুক্ত ছিল ।৯ 

আরব শাসন-ব্যবস্থার প্রাথমিক যৃগে, দিওরান-ই-মাজালিমের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশ লক্ষ) করা যায়। আব্বাসীয় খলিফাগণ নিজেরা জনগণের অভাব- 
অভিযোগ শ্রবণ করিতেন এবং তাহাদের ওয়াজিরদিগকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ 
করিতে নির্দেশ দিতেন ।৫ হিন্দু ভারতে হিন্দু রাজারাও দরবারে জনগণের 
অভাব-অভিযোগ শ্রবন করা তাহাদের অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব বলিয়। 
বিবেচনা করিতেন ।৬ গিনহাজের রচিত তবাকাত-ই-নাসিরীতে উল্লেখ আছে 
যে, দিল্লী জুলতানী আমলে আমীর-ই-দাদ দিওয়ান-ই-মাজালিমে সভাপতিত্ব 
করেন ; স্থলতান ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকিলেই উক্ত নিয়ম কার্যকরী 
হইত ।? 


কোরাযেশী £ এস, আড.মিনিস্ট্রেশন। পৃঃ ১৫৭ । 

পুবোক্ত, পৃঃ ১৫৭ পাদটীকা। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৯৭। 

কোরায়েশী £ এস. আভ.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৫৮। 
জায়দান : তামাদ্দ,ন-উল্‌-ইসলামী, পৃঃ ১৮৭-১৮৯। 

যি. কে, সরকার £ পলিটিক্যাল ইন্সিটিউশন্স্‌, পৃঃ ১৭৬। 
মিনহাজ: নাসিরী, পৃ: ২৭৪-২৭৬। 


স্টি (0০ € 7০০৬ 


১০৮ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবন্থার ইতিহাস 


সরকারের নিকট জনগণের অভিযোগ পেশ করিবার একট নির্দিষ্ট রীতি 
ছিল, যেমন অনুনয়কারী প্রথমে হাজিবের নিকট অভিযোগ করিয়া প্রতিকার 
লাভে ব্যর্থ হইলে, সে কাজী-ই-মুমালিকের শরণাপন্ন হইতে পারিত। 
প্রাথনাকারীর সর্বশেষ আশ্রয় ছিলেন সুলতান এবং সুলতানের সাক্ষাৎ লাভের 
সুযোগ পাওয়। খুব কষ্টকর ছিল না।১ সুলতানের নিকট সরাসরি অভিযোগ 
পেশ করিতে পারিলে ফলোৎপাদক হইত । ইলতুৎমিশের রাজপ্রাসাদে শিকলসহ 
ঘণ্টার কথ! ইবনে বতুতা উল্লেখ করিয়াছেন ।২ তিনি আরও বলিয়াছেন 
যে, মুহন্বদ বিন-তুঘলক স্বয়ং প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রার্থনাকারীদের 
অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিতেন।১ আল্-কাল্কাশাদ্দীর স্ুবাহ্‌-উল-আশাতে 
মাজালিম আদালতের একটি বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। বর্ণনায় স্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হয় যে, সুলতান তাহার দেহরক্ষী ও রাজকর্মচারীদের ছারা পরিবোষ্টিত 
হইয়া, স্বর্ণ-খচিত উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। কাজী-ই-মুমালিক সুলতানকে 
আইন-সংক্রান্ত উপদেশ দিবার জন্যে সুলতানের পারে আসন গ্রহণ করেন । 
যখন বিচারালয়ের ঘোষক বিচার শুরু হইবার কথা৷ ঘোষণা! করে, তখন 
অভিযোগকারিগণ সন্মখে পদক্ষেপ করিয়। সসম্রমে তাহাদের অভিযোগ পেশ 
করে।£ সিকান্দর লোদীর আমলে মাজালিম আদালতে ওয়াজির সভাপতিত্ব 
করিতেন এবং বারজন বিদ্বান আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় কাজী তাহার 
আইন-সংক্রান্ত উপদেশ দিতেন 1৫ মাজালিম বিচারালয়ে রাজকর্মচারীদের 
ধিরুদ্ধে অভিযোগও শ্রবণ করিয়। যথারীতি বিচার করা হইত । 

পিয়াসত ও মাজালিম বিভাগের সহিত দিওয়ান-ই-কাজার যোগাযোগ ছিল ; 
কিন্ত ইহার প্রধান সংস্রব ছিল দেওয়ানী মোকদ্দম। নিপত্তিকরণ। কাজী-ই- 
মুমালিক ছিলেন দিওয়ান-ই-কাজার প্রধান ; তাহাকে কাজী-উল্-কুজ্জাতও বলা 
হইত ।* স্ুলতানী আমলে তিনি প্রায় একর'প সদর-উস্-স্ুদুরই ছিলেন এবং তিনি 
কেন্দ্রীয় সয়কারের অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের অন্যতম ছিলেন। 


১ দিওয়ান-ই-হাসান সাজ.জী, পৃঃ ৪২। 

২ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ২১। 

৩ কোরায়েশী £ এস. আড.মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১৫৮। 

8 আল্-কাল্কাশান্দী £ স্থবাহ.-উল্‌্-'আশা, পৃঃ ৭৩। 

৫ আবহল্লাহ, £ তারিখ-ই-দাউদী, ৩৬। 
ঘটনাপঞ্জী ও সমসাময়িক সাহিত্যে দিওয়ান-ই-কাজার উল্লেখ আছে ।--খুস্র £ খান্জা“ইন- 
উল্-যুতুহ, পৃঃ ৭। 


বিচার ও পুলিশী শাসন-ব্যবন্ব। ১০৯ 


তাহার অত্যধিক কাজের চাপ প্রশমিত করিবার জন্য, তিনি একজন না“ইবের 
সাহায্য লাভ করিতেন। এই না'ইবও একজন উচ্চপদস্ব ব্যক্তি ছিলেন ।১ 
মুহন্মদ-বিন-তুঘলকের অধীনে প্রধান কাজী বাৎসরিক ঘাট সহম্র টংকা বেতন 
ভোগ কর্পিতেন।২ বলাবাহুল্য, আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি, বিচার-ব্যবস্থা ও: 
ধর্ম-সক্রান্ত বিষয়াদির প্রশাসন তাহার দায়িত্বে ছিল। তিনি নিম্ন আদালত 
হইতে প্রেরিত পুনবিচার প্রার্থনা ও আপীল শ্রবণ করিতেন এবং স্থানীয় কাজী- 
দেরকে নিয়োগ করিতেন ।৩ রাজধানীর জন্য একজন পৃথক কাজী নিয়োগ কর 
হইত ।৪ রাজধানীর উক্ত কাজীর পদটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়] হইত । সুলতান 
নিজে ইবনে বতুতাকে এই পদে নিষৃক্ত করেন এবং ইবনে বতুত1 বাৎসরিক বার 
সহত্ব টংকা বেতন লাভ করেন ।৫ 


কাজীর পদটি ছিল খুবই দায়িত্বপূর্ণ। প্রথমদিকে কাজীর দায়িত্ব ছিল্ল 
কলহ-বিবাদের মীমাংসা করা; পরবতী পর্যায়, তাহার বৈধকত'ত্বের অধিক্ষেত্র 


বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিলে তাহাকে অন্যান্য দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে 
হয়, যেমন অনাথ, মাতৃপিতৃহীন শিশুদের ও উন্মত্তদের সম্পত্তি তদারক করা, 
ইচ্ছাপত্র বা উইল দ্বারা অপরকে সমপিত সম্পত্তি কার্যকর কর এবং ওয়াকফ 
সম্পত্তি তত্বাবধান করা ইত্যাদি । আইনের মর্যাদা রক্ষা করিতে এবং 
অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে কাজীকে সাহায্য ও সহযোগ্িত। 
করা স্থানীয় কর্মচারীদের কর্তব্য ছিল। কাজীগণ সরাসরিভাবে কেন্দ্রীয় 
সরকার দ্বারা নিয়োজিত হইতেন এবং গভনপদের আওত1 হইতে সম্পূর্ণরূপে 
স্বাধীন ছিলেন ।৮ ' শরিয়াত ও “আদাহ্‌* অনুযায়ী, কাজীকে বিচারকার্ষ 
সম্পাদন করিতে হইত । গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, দণ্ডাজ্ঞা- 
প্রাপ্ত আসামী, পূর্বে বিচারালয়ে মিথ্য] সাক্ষ্দানকারী কিংবা, পক্ষপাতিত্বে 
সন্দেহভাজন ব্যক্তি ব্যতীত সকল মুসলিমই বিশ্বস্ত সাক্ষী হিসাবে আদালতে - 


বারনী £ ফিরোদশাহী, পৃঃ ৩৫১। 

ইলিয়ট ও ডাওসন্‌ £ হিস্টরি অফ ইত্ডিয়া, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৮। 
খুসরু £ ই“জাজ-ই-খুসরুভী, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৩। 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২২০। 

ইবনে বতুতা : রিহঙাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৮১-৮২। 

জায়দান £ তামাদ্দ,ন-উল্‌-ইসলামী; পৃঃ ১৮৩-১৮৭। 
নিজাম-উল্-মুলক £ সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৩৮। 

আমীর আলী: দি স্যার্যাসেন্স্‌্, পৃঃ ৬২। 


মী: তি ই 


১১০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থান্স ইতিহাস 


গ্রহণযোগ্য ছিল । আরও নৃতন সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়! কিংবা 
সত্য-নিধণারণের জন্ত বিভিন্ন মতের তুলনা করিয়া, কিংবা এমনকি স্বীয় যুক্তি- 
তর্কের উপর নির্ভর করিয়া, কাজী নিজের সিদ্ধান্ত ও রায়কে পুনঃপরীক্ষা 
করিয়া সংশোধন করিতে পারিতেন ।৯ বাদী-বিবাদীপক্ষ সালিসীর মাধ্যমে 
রফা করা অর্থাৎ নিজেরাই আপোষে বিবাদ নিপ্পত্তি করা_ মুসলিম বিচার- 


ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য ছিল : ইহাতে কোন বাধা ছিল না; অবশ্য আপোষ- 
নিষ্পত্তিতে যেন আইন ভঙ্গ করা না হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইত । 


বিচার-ব্যবস্থার সহিত আমীর-ই-দাদ নামক একজন গুকত্বপূর্ণ কর্মকর্তা 
জড়িত ছিলেন । রাজধানীতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাৰপে তিনি গভীর 
রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন।২ পর্বেই বল হইয়াছে যে, 
সুলতানের অনুপস্থিতিতে আমীর-ই-দাদ মাজালিম আদালতে সভাপতিত্ব করেন 
এবং সুলতানের উপস্থিতিতে তিনি ইহার শাসন-সংক্রান্ত কাজের দারিত্ব পালন 
করেন ।৩ সাধারণতঃ বিদ্বান, শ্যায়পরায়ণ ও কর্তব্যবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে উক্ত 
পদে নিযুক্ত করা হইত এবং তাহাকে উচ্চহারে বেতন দেওয়া হইত, কারণ 
তাহাকে গভনর ও দেনাপতিদের বিকদ্ধে অভিযোগের বিচার করিতে হইত 18 
মুহন্মদ-বিন-তৃঘলক তাহার আমীর-ই-দাদকে পঞ্চাশ সহত টংকা ব্রেতন প্রদান 
করিতেন । প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে আমীর ই-দাদের কয়েকজন সহকারী 
ছিলেন ।* কাজীর সভাপতিত্বে আদালতের প্রশাসনিক-ব্যবস্থায়, আমীর-ই- 
দাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আদালতের রায় পালনের নিমিত্ত নির্দেশ- 
পত্র বা হুকুমনামা, কাজীর সিদ্ধান্ত কার্ধে পরিণত করা ছিল আমীর-ই-দাদের 


প্রধান কর্তব্য ৷ কাজীর দণ্ডাদেশ কার্ষকরী করা ছিল তাহার দায়িত্বের অন্যতম | * 
মস্জিদ, সেতু, সরকারী দালান ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ করাও তাহার দায়িত্ব 
ছিল । তিনি কোতোয়াল, পুলিশ ও মুহতাসিবগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন ।৭ 


১ জে, এ, এস, বি, ১৯১০৯ পৃঃ ৩*৭-৩২৬। 

২ দিল্লীর সিংহাসন দাধি করিবার জন্য, ইলতুৎমিশকে আমন্ত্রণ করিবার দলের নেতা ছিলেন 
আলী ইসমাইল ।--সহরিন্দী : তারিখ-ই-মুবারকশাহী, পৃঃ: ১৩। 

মিনহাজ £ নাসিরী, পৃঃ ২৭৪-২৭৬। 

ইবনে বতুতা £ রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৪৮১॥ 

বারনী : কফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৫৮০ ৩৩১। 

ইনশা-ই-মাহরু, উনবিংশতম চিঠি। 

মুদাধ্বির : আদব-উল্-সুলুক, ৪৫-৪৬। 


শট € ০০ 


বিচার ও পূলিশী পাসন- বাবস্থা ১১১ 


মুসলিমদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিষাহ-বিচ্ছেদ 
সংক্রান্ত মামলার বিচার মুসলিম-আইন অনুযায়ী এবং হিন্দুদের ন্নধ্যে উক্ত 
বিষয়াদি সম্পর্কিত মোকদমার বিচার হিন্দু-আইন অনুযায়ী পরিচালিত হইত । 
'ফোঁজদারী, সাক্ষ্য প্রদান-সংক্রান্ত ও চুক্তি-সংক্রান্ত মুসলিম-আইন হিচ্দু- 
মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য ছিল।৯ অমুসলমানদের মধ্যে কলহ" 
বিবাদের মামলার বিচার সাধারণ আদালতে পরিচালিত হইত ; শুধু বিচারের 
সিদ্ধান্ত দেশাচার আইনভিত্তিক ছিল । মুসলিম ও অমুসলমানদের মধ্যে মোকদমার 
বিচার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে পরিচালিত হইত । সাধিকভাবে গ্রামের 
বিচার ব্যবস্থা গ্রাম্য প্রধানের উপর ন্তস্ত ছিল। হিন্দু মামলাকারীদের মধ্যে 
খুব কম সংখ্যক মামলাই আদালতে বিচারের জন্ প্রেরিত হইত, কারণ গ্রাম্য 


পঞ্চায়েৎ সাধারণতঃ উক্ত মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিয়। মীমাংসা করিত। 
এই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বিচার-প্রথ। বৃটিশ আমল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। 


ইসলাম ধর্মীয় ও নৈতিক-শিক্ষা1 পালিত হইতেছে কিন! তাহা ধিনি পর্ষবেক্ষণ 
করেন এবং যিনি অপরাধ অনুসন্ধান করিয়া অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন 
তিনি হইতেছেন মুহ্তাসিব ।২ মুহৃতাসিবকে সাধারণতঃ বলা হয় যে, তিনি 
ছিলেন জনসাধারণের সামাজিক ও নৈতিক আচাখব্যবহারের সমালোচক 
অর্থাৎ গণ-নৈতিক চিত্রের নিয়ন্ত্রণকারী ।৩ এই নাম, পদবী ও খেতাবের 
যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করা তাহার কর্তবা ছিল। তিনি প্রকাশ্য আইন ভঙ্গ 
ও নিয়ম লঙ্ঘনকে বাধ! দিতেন। মুলতঃ তিনি ছিলেন নৈতিক উপদেষ্টা । 
জনসাধারণের নৈতিক চিত্র রক্ষা করা, সামাজিক অসাধুতা, ব্যবসা-বাণিজ্য 
সম্বন্ধীয় শঠতা ও বঞ্চনা প্রতিরোধ করা এবং অন্যায়, অসততার বিকদ্ধে নিরোধ- 
মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল তাহার "অন্যান্য প্রধান কর্তব্যের একটি । তবে 


জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিতে গিয়া, কাহারও পারিবারিক 
গোপনীয়তা ব্যাহত করিবার ক্ষমতা যেমন তাহার ছিল না, তেমনি কাহারও 


03585888589 

১ হুসাইনি £ এম, আযডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৯৬। 

২ মুহভাসিব পদটি খলিফা! আল্-মাহদি প্রবর্তন করেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি তাহার 
উত্তরাধিকারীদের আমলেও প্রচলিত ছিল। আল্-মাওয়াদাঁ তাহার আল্-আহকাম-উস্‌- 
নুলতানিয়াহ, এ্স্থে মৃহতামিবের বহুবিধ কর্তব্য ও দারিদ বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন যে 
মুহ.তাসিৰ ছিলেন ছুই প্রকায়ের। যথা-_শ্বেচ্ছাসেবক ও বেতনভোগী ।-ছসাইনি £ এস, 
আ্যড.মিমিস্ট্রেশন্‌। পৃঃ ২১০। 

৩ কোরারেশী £ এস. আ্যাডমিপিক্্রেশন। পৃঃ ১৪ ১১, ১৬৫। 


৯১২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


বিরুদ্ধে গুপ্তচরের মত কাজ করিবার অধিকারও তাহার ছিল না, কিংব1 তিনি 
শিষ্টতা ও শালীনতার সীমাও অতিক্রম করিতে পারিতেন ন1।১ আইনের 
ঘোরতর লঙ্ঘন ও প্রকাশ্যে বিধিবহির্ভূত কার্ষের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের, 
সঙ্গেই শুধু তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাহার কর্তব্য ছিল অবৈধ 
কাজ-কর্ম দমন কর। এবং অন্তায়কারীকে শান্তি দেওয়া । তিনি ছিলেন গণ” 
শালীনতার রক্ষাকর্তা এবং শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার-রক্ষক ।৩ 
জনগণের প্রার্থনা আরাধন। সঠিকভাবে পরিচালিত হইতেছে কিনা উহা? 
লক্ষ্য রাখা, কাহাকেও যেন প্রকাশ্য স্বানে মাতাল অবস্থায় না দেখা যায় 
উহার প্রতিবিধান করা, উগ্র মদ, উত্তেজক সুর! প্রকাশ্ঠভাবে যেন তৈয়ার ও 
বিক্রয় ন! হয়--উহ1 প্রতিরোধ করা, কেহ যেন কাহাকেও প্রতারণা-প্রবঞ্চনা 
না করে উহা! পর্যবেক্ষণ করিয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা! গ্রহণ কর? ইত্যাদির 
দায়িত্ব ছিল মুহ্তাসিবের ।৯ জুয়! খেলা, অবৈধ বিবাহ ও অশিষ্ট-অশালীন 
কাজ-কর্ম বন্ধ করাও তাহার কর্তব্য ছিল।৫ খণীকে খণ পরিশোধ করিতে 
বাধ্য করাও ছিল তাহার কর্তব্যের অন্ততম । যদি খণী ধণ পরিশোধ করিতে 
অসন্মত হয়, তাহ। হইলে বিষয়টি কাজীর আদালতে পেশ কর! হইত, কারণ 
মুহতাসিব একজন ক'জী অর্থাৎ বিচারক ছিলেন না।৬ কাজী ও মুহতাসিবের 
কার্য ও ক্ষমতায় প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, মুহ্‌তাসিবের স্বতঃস্ফর্ত হস্তক্ষেপের 
্ষমত। ছিল ; পক্ষান্তরে মামলাকারী কাজীর নিকট আবেদন ন। কর! পর্যাস্ত, 
কাজী কোন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। মুহতাসিব 
ছিলেন একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আর কাজী ছিলেন একজন বিচারক ।৭ 
ক্রীতদাস ও গাহ্‌স্ব্য দাস-দাসীদের প্রতি অসম্ধযবহার, অত্যাচার-উৎপীড়ন 
প্রতিরোধ করা এবং গৃহপালিত পশুকে নির্দয় ব্যবহার হইতে রক্ষা কর! ছেল 
মুহতাসিবের দায়িত্ব ।* তিনি কুড়ান ছেলে, পরিত্যক্ত শ্রিশুদের পরিচর্যা, 


১ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-আল্-মাওযাররঁ £ আল্-আহকাম-উস্-নুলতানিয়াহ, বিংশতম 
অধ্যায়। 

আল্-মাওয়াদী , আহকাম-উস্-স্থলতানিয়াহ,, পৃঃ ২৪৩-২৪৪। 

নিজাম-উল্-মুলুক £ সিয়াসত নাম, পৃঃ ৩৯। 

আল্-মাওয়াদাঁ £ আহকাম-উস্-স্থুলতানিয়াহ,, পৃঃ ২৩৯-২৪১। 

কোরায়েশী : এস, আডমিনিস্ট্রেশন্, পু: ১৬৪। 

ভন্‌ ক্রিমার, পৃঃ ২৯২-২৯৬। 

জে, আর. এ, এস. ১৯১৬, পৃঃ ৭৭-১+১। 

জায়দান £ তমাদ্দ ন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১৮৯-১৯৭। 


খা ০৫ ৯৩০ ও 4? 


বিচার ও পুলিশী শাদন-বাবন্থ। ১১৩. 


ও লালন পালনের সুবন্দোবস্ত করিতেন ।১ জনগণের সুবিধার্থে পানি সরবরাহ, 
শহর-নগরের প্রাচীর রক্ষা, সরকারী দালান-কোঠ। রক্ষণাবেক্ষণ করাও ছিল 
তাহার কর্তব্য ।২ সাবিকভাবে, জনগণের সুযোগ-সুবিধ! প্রদানের প্রতি তাহার 
দৃষ্টি ছিল সদ! জাগ্রত । রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন, নোঁক। চলাচলের সুবিধা প্রদান, 
রাস্তাঘাটে আলোর বন্দোবস্ত, বাজার-হাট, হাসপাতাল ও সরাইখানার রক্ষণা- 
বেক্ষণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ইত্যাদি জনহিতকর, জনকল্যাণময় কার্যা- 
বলীর দায়িত্বে তিনি ন্যন্ত ছিলেন ।৩ সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, নাগরিকদের 
পোৌরজীবনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য মুহতাসিব দায়ী ছিলেন | 
রা মুহ.তাসিবকে তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করিবার 
স্থবিধার্থে, তাহাকে একটি ছোট বেসামরিক বাহিনী প্রদান করে ।৫ মুহতাসিব 
পদকে গিয়াসউদ্দীন বলবন অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং বলেন যে, 
কল্যাণময়ী সরকারের সাফল্যের জন্য অভিজ্ঞ ও কর্মঠ মুহ.তাসিব অপরিহার্য । 
আলাউদ্দীন খল্জী মদ্য-পান, জুয়া-খেল! ও অন্যান্য অশালীন-অশোভন কাজ- 
কর্ম অত্যন্ত কঠোর ও দৃঢ় হস্তে দমন করেন৷ মুহন্রদ-বিন-তুঘলক অন্যায়কারী 
ও অপরাধীদিগ্কে তাহার স্বাভাবিক কঠোরতা ও নিষ্ঠরতা গ্ধারা শাস্তি প্রদান 
করেন।৬ আমীর খসরু আলাউদ্দীন খল্জীর হিস্বাহর ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়া বলেন যে, সুলতানের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দরুন, দিওয়ান-ই-রিয়াসাত 
আুগঠিত হয়।৭ গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের শাসনাধীনে হিস্বাহ্‌ অত্যান্ত কর্ম- 
নিপুণ ছিলেন।৮ হিস্বাহর কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠ। প্রশংসার দাবিদার । ইবনে 
বতুতা মুহন্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের মুহ্তাসিবের কর্মপটুত। লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ 
হন। সুলতানের মুহতাসিব অত্যন্ত আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন রাজকর্মকর্তা ছিলেন এবং 
তিনি বাৎসরিক আট সহস্র টংক! বেতন পাইতেন।৯ সুলতান স্বয়ং সময় সময় 


ভন ক্রিমার, পৃঃ ২৯২-২৯৬। 

আল. মাওয়ার্দা £ আহকাম-্উস্-মবলতানিয়াহ,ঃ পূঃ ২৪৩-২৪৪। 
জায়দান : তমাদ্দ,ন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১৮৯-১৯০। 
কোরায়েশী £ এস, আযড.মিনিস্টেশন, পু: ১৬৫। 
নিজাম-উল্-মুলক : সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৩৯। 

ইসামী : ফুতুহ.-উস্-সালাতিন, পৃঃ ৩*৫-৩*৬ ॥ 

খুসরু £ খাজা“ইন-উল্-ফুতুহ,* পৃঃ ১৮-১৯। 

বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৪১। 

ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪। 
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১১৪ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


মুহতাসিবের কাজ করিতেন এবং মুপলিমগণ ইসলামের রীতিনীতি মানিয়া 
চলে কিনা উহা৷ তীক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া, তিনি অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক 
শান্তি প্রদান করিতেন । তাহার আমলে ব্যভিচারে দোষী সাব্যস্ত রাজপরিবারের 
কোন এক মহিলাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্য। করা হয়। তিনি মাতালকে 
আশী বেত্রাঘাত ও তিন মাসের নিঃসঙ্গ কারাবাসের শাস্তি প্রদান করেন ।১ 
ধর্মভীর ও ধর্মপয়ায়ণ ফিরোজশাহ তুবলক ইহৃতিসাবের কঠোরতা লাঘব 
করেন নাই । তিনি নিজে ফৃতুহাত-ই-ফিরোজশাহীতে বলেন যে, তিনি তাহার 
বিবেচনায় অবৈধ ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ।২ 

মুহতাসিব জনগণের স্বার্থ রক্ষাকারীরূপে, হাট-বাজার তত্বাবধান করেন, 
ওজন ও মাপ পরিদর্শন করেন এবং তিনি ক্রটপূর্ণ দাড়িপাল্প! ব্যবহারকারী 
ও ভেজাল খাদা-বিক্রয়কারীকে শাস্তি প্রদান করেন ।৩ “রইস” নামে একজন 
নিম্নপদস্থ কর্মচারীর উপর হাট বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ কর হয়। 
তিনি উৎপাদনকারী, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের স্বার্থই যাহাতে অক্ষু থাকে, 
এ দিকে লক্ষ্য বলাখিয়া ভোগ্য-পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিধণরণ করেন ।৪ 
অুতরাং চাহিদা ও সররারাহের নিয়ম কানুন সম্পর্কে সম্যক ধারণ এবং হাট- 
বাজার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাক! তাহার প্রয়োক্ঈন ছিল ।* এই দপ্তরকে 
দিওয়ান-ই-রিয়াসত বা! “আদল বলা হইত 1২ স্ুলতানী আমলে বরাবরই 
দিওয়ান-ই-রিয়াসত ছিল । তবে আলাউদ্দীন খল্জীর সময় দিওয়ান-ই-রিয়াসত 
ছিল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের এক ফলোংপাদক অস্ত্র স্বরূপ । সাইয়েদ, লোদী- 
স্বরী শাসন আমলেও দিওয়ান_ই-রিয়াসতের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। লোদী 





১ ইবনে বতুতা রিহলাত, দ্বিতীষ, পৃঃ ৩৪, ৫২, ৫৪,» ১৯৬ । 

২ ফিরোজশাহ তুঘলক স্ত্রীলোকদ্দিগের সমাধি পরিদর্শন নিষিদ্ধ করেন ।__ফুতুহাত-ই- ফিরোজ- 
শাহী, পৃঃ ২ঃ ইনশ1-ই মাহরু, সপ্তম পত্র। 

৩ জে. আর. এ* এস, ১৯১৬ ; আলাউদ্দীন খল্জীর সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের দরুন, দিওয়ান- 
ই-রিয়াসতের সীলমোহরযুক্ত লৌহ-নিমিত ওজন-একক হাট-বাজারে সাধারণভাবে ব্যবহৃত 
হইত।-__কোরায়েশী : এস, আড.মিনিক্টরেশন, পৃঃ ১৬৯ পাদটীকা | 

৪ সময় সময় যুহতাসিব স্বয়ং 'রইস'-এর কাজ করিতেন। ইবনে বতুতা মুহতাসিৰ ও 
“রইস” নামক ছুইটি পদকে সমার্থক মনে করেন।__ইবনে বতুতা! £ রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৬ 
কখনও কখনও হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণকারী অমুসলমান ছিল ; সে মুহতাসিবের ধর্মীয় ্ 
পালন কপ্পিতে পারিত না।_ কোরায়েশী £ এস, আড.মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৬৯ পাদটীকা 

&€ আদব-উল্-সুলকঃ ৪৬। 

৬ বইহাকী : তারিখ-ই-বইহাকী, পৃঃ ৩৫২। 


বিচার ও পুলিশী শাসন-ব্যবস্থা ১১৫ 


আমলে খাদ্য-সামন্তী প্রচুর পাওয়া যাইত এবং ইহাদের মুল্যও কম ছিল, 
তথাপি “আদল দপ্তরটর বিলুপ্তি ঘটে নাই ।৯ 
দিল্লী সালতানাতের শুরু হইতেই, সুলতানগণ তাহাদের রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা 
ও নিরাশ্পত্তা বিধানের জন্য উদশ্রীব ছিলেন এবং এইজন্ত তাহার! চেষ্টার 
ত্রুটি করেন নাই । দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখিবার জন্য পুলিশী শাসন- 
ব্যবস্থার উত্তব হইয়াছিল । পুলিশ-বিভাগের নিত্য-কর্ম কোতোয়াল সম্পাদন 
করিতেন এবং খেলাফতের আমলে আরব শাসন-ব্যবস্থায় “সাহিব-ই-শুরতা'রত 
সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য রহিয়াছে । কোতোয়ালের টহলদার পুলিশ বাহিনী রাত্রিতে 
নগর পাহারা দিত এবং জনসাধারণের রাস্তা-ঘাট চৌকি দিত। সুষ্ঠভাবে 
কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্ত কোতোয়াল জনগণের সহযোগিতা কামন। 
করিতেন। কেহ যেন অপরাধী ও দোষীকে আশ্রয় না দেয় উহা! লক্ষ্য রাখিবার 
জন্য তিনি নগরের প্রতি এলাকায় স্বানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে দায়িত্ব 
প্রদান করেন। তিনি নগরের প্রত্যেক এলাকার অধিবাসীদের নাম-ঠিকান। 
সম্বলিত তালিকা গ্রন্থ রাখেন, তাহাদের কাজ-কর্ম ও জীবিক] নির্বাহের উপায় 
ইত্যাদির খেশজখবর রাখেন ; এমনকি প্রত্যেক নৃতন আগমনকারী ও বিদায় 
গ্রহণকারীর হিসাব রাখেন ।৪ তিনি ছিলেন মূলতঃ একজন নগররক্ষী । 
তাহার বৈধ কতৃ'ত্বের এখতিয়ার গ্রাম্য অঞ্চলেও বিস্তূত ছিল ।৫ তিনি একজন 
ম্যাজিস্টে,টের ভূমিকাও পালন করিতেন।১ তবে তিনি সামরিক কর্মকর্তা 
ছিলেন না এবং তাহার বাহিনী মূলতঃ কঙব্যের বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বেসামসিক 
ছিল ।৭ কিন্তু সামরিক অধিকর্ত! রূপে, তাহার সামগ্িক ক্ষমতার উল্লেখও 
কোন কোন ইতিহাসে লক্ষ্য কর! যায়।” শেরশাহ স্থানীয় দায়িত্ববোধ 
নীতির ভিত্তিতে তাহার পুলিশ-বাহিনী সংগঠন কিয়া ছিলেন ।৯ 
মুসলিম বিচার-ব্যবস্থায় স্ায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার নীতি ও 

আদর্শ ইসলামের ইতিহাসের শুরু হইতেই পগ্লক্ষিত হয় ।১৪ দিলীর সুলতানগণ 
১. আবদুললাহ : তারিখ-ই-দাউদী, ২৪, ৩৩; কোরায়েশী : এস আড.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১৭৩। 
নিজামী : তাজ-উল্-মা“আছির, ৮*৯ ৮৪। 

“াহনাহ.”ও বলা হইত ।-_কুল্লিক্লাত-ই-হাসান সাজ,.জী দেহলতী, পৃঃ ৪২। 

কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন্, পুঃ ১৭৩। 

গজনভী £ দস্তুর-উল্-আল্বাব, পৃ: ৩১। 

আমীর আলী £ দি স্যার্যাসেন্স্, পৃঃ ৬৩৯ ৪১৯। 

কোরায়েশী £ এস. আড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১৭৩। 

বারনী : ফিরোজশাহী, পৃ: ১৩৫-১৩৩, ৩৭২। 

শরণ : দি প্রভিন্শল গভনমেন্ট, পৃঃ ৩৯৫। 
হজরত মুহম্মদ (দ:) বলিয়াছেন ঘে, এক মুহুর্তের নিরপেক্ষ বিচার সম্পাদন সত্তর বৎসরের 
সাধনার অপেক্ষা উত্তম ।-_শিহাবউদ্দীন আহমদ : মিহায়াত-উল্-আরব, পৃঃ ৩৩) সিরাত- 


ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ১৬১ মিথ্য। বিশ্বাস সত্তেও রাজ্যের অগ্তিত্ব বজায় থাকে, কিন্ত 
অন্যায়-অধিচার হইলে রাজ্য টিকিতে পারে না।-_নিজায-উল্-মুলক * সিয়াসত-নামা, পৃঃ ৮॥ 
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১১৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


ম্তায়বিচার করা তাহাদের প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া! বিবেচনা করিতেন ।৯ 
ফিরোজশাহ তুঘলক ঘোষণ] করেন যে, তাহার সামাজ্যের সবত্র ন্তায়-বিচার 
প্রবর্তনের জন্য, তাহার সমস্ত কর্মশক্তি ও উদ্ভম প্রয়োগ করিবেন ।২ মধ্যযুগ 
কোন সরকারই দুনীতি, অসাধু প্রবণতা, নীতিহীন প্রবৃত্তি, নৈতিক অবনতি ও 
অন্তায়-অবিচার সমূলে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্ত দিল্লী সালতানাত ন্ায়- 
বিচার-ব্যবস্থার একটি সুসংগঠিত দপ্তর পরিচালন। করিতে সক্ষম হয় । বিচার- 
পদ্ধতিতে মোকদ্দম। পরিচালনার কার্যবিবরণী প্রকা শ্যকরণ এবং বিভিন্ন কর্মচারীর 
মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভক্তিকরণ দ্বারা, স্থলতানগণ বিচার-ব্যবস্থায় কর্মকর্তাদের 


ক্ষমত। হাস করিয়। ভারসাম্য রক্ষার নীতি প্রবর্তন করিতে সমর্থ হন। ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই যে, স্থুলতানগণ বিচারকার্ষে অত্যন্ত হ্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ 
ছিলেন। অধ্যবসায়ীর মনোভাব লইয়1,*৪ বিচার-বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিজ 
নিজ দায়িত্ব পালন করিতেন। কয়েকজন স্থলতান ন্ায়-বিচারের চরম পরকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেন, যেমন £ মাতাল অবস্থায় একজন গভনর হত্যার অভিযোগে দোষী 
সাব্যস্ত হইলে, গিয়াসউদ্দীন বলবন তাহাকে চরম শাস্তি প্রদান করিতে দ্বিধাবোধ 
করেন নাই । এক ঘটনায় মুহম্মদ -বিন-তুঘলকের বিরুদ্ধে কাজীর বিচারালয়ে 
নালিশ পেশ কর হইলে, জুলতান স্বয়ং বিবাদীরপে কাজীর আদালতে 
উপস্থিত হন এবং তীাহার'বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে 
শান্তি প্রদান করার জন্ত' তিনি আদালতকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন ।৫ 
বারনীর রচিত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে, হ্যায়-বিচার, আইন ও 
কাজীর প্রতি এই সুলতানের সন্নান প্রদর্শনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
ধর্মভীক ও ন্তায়পরায়ণ সুলতান হিসাবে, ফিরোজশাহ তুঘলকের বিচারকার্ষে 
নিরপেক্ষ নীতি অবলগ্বনের অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়, যেমন তাহার 
একজন প্রিয় বাক্তি হত্যার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে; তাহাকে তিনি 
মৃত্যুদণ্ড» প্রদান করিতেও দ্বিধা করেন নাই। মৃত্যুদণ্ডের প্রতি তাহার চরম 
ঘ্বণার মনোভাব থাকা সত্বেও তিনি এই প্রচণ্ড কঠোরতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত 


হান নাই ।" 


ইনশ1-ই-মাহরু, প্রথমপত্র । 
কোরায়েশী £ এস. আযড.মিনিস্ট্রেশন, পৃ: ১৬২ পাদটীকা । 
পৃবোক্ত, পৃঃ ১৬৩ । 
বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৪৪1 
পৃরোক্ত, পৃ: ৪৯, ৪৪-৪৫ £ ইবনে বতুতা £ রিহলাত, তৃতীয়, পৃঃ ২৮৫। 
আফিফ: ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫*৩-৫১৮ | 
নিজামউদ্দীন : তবাকাত-ই-আকবরী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৮-২৩৯ ; ইনশা-ই-মাহরু, প্রথম 
পত্র; সিরাত-ই-ফিরোঙ্গশাহী, পৃঃ ১২*। 


টি 6 ৬ 00 ডে 4/ ২০ 


নবম অধ্যায় 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-বাবন্থ। 


দিলী সুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রাদেশিক 
প্রধান বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন । মুসলিম আইন বিশারদগণ প্রাদেশিক 
গভনর পদকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেনঃ যেমন “ইমারত-ই-আন্মাহ্‌* কিংবা 
'তাফয়িদ' এবং “ইমারাত-ই-খাস্সাহ্‌? । প্রথম প্রকারের গভনর সীমিত ক্ষমতা 
এবং ছিতীয় প্রকারের গভন“র অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাফল্যজনক 
বিদ্রোহের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ হ্বারা অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন গভনরপদ লাভ 
করিলে, ইহাকে ইমারাত-ই-ইসতিল।১ বলা হয় । 
ঘটনাপক্রী লেখকগরণও প্রাদেশিক গভন'রকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন, 
যেমন “ওয়ালি' ও “মুক্ৃতি'_পদমর্যাদায় ওয়ালি মুক্তির অপেক্ষা উচ্চতর । 
যে-কোন গভন/রকে মুকৃতি বলা যাইত, কিন্ত একজন ছোট প্রাদেশিক প্রধানকে 
ওয়ালি কখনও বলা যাইত না। হাসান নিজামী তাহার তাজ-উল..মা“আছিরে 
সাধারণতঃ গভর্ণর পদের জন্য “আয়ালাত” অথবা “ওয়ালায়াতদারি' শব্দ ব্যবহার 
করেন। স্ুলতানী আমলের প্রারভিকৰকালে, গভনরদিগকে সম্ভবতঃ বেশী ক্ষমত। 
দিতে হইত ।২ বারনী অবশ্য লাখনতির গভনর কিংবা! যে-কোন গভনরের 
জন্য ওয়ালি শব ব্যবহার করেন।১ মোরল্যাণ্ডের মতে, ওয়ালি ও মুকৃতি 
পদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্ত সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি 
মনে করেন যে, শব্দ দুইটি বলিতে গেলে, বস্তৃতঃপক্ষে সমার্থক বা তুলার্থবোধক ।8 
আইন বিশেষন্ঞগণ অসীম ক্ষমতার অধিকারী গভন'র অর্থাৎ আমীরকে নিজ 
এলাকায় আধা-স্বাধীন শাসনকর্ত।ং বিবেচনা করেন । তিনি সীমাহীন ক্ষমতার 


১ কোরায়েশী £ এস, আযড.মিনিস্টেশন,১ পৃঃ ১৯৪ । 
২ গিজামী : তাজ-উল্-ম!'আছির, ৪৮, ১২৪; কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ১৯৭ 
পাদটাকা। 
৩ বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৮২, ৯। 
8 মোরল্যাও্ড £ দি আাগ.রেরিয়্যান সিস্টেম, পৃঃ ২২২3 কোরাযেশী £ এস, আযড.মিনিস্ট্েশন্‌, 
পৃঃ ১৯৭ পাদটীক। 
এ স্বলতান গিয়াসউদশীন বলবন তাহার পুত্র বুঘরা খানকে আধা-স্বাধীন শাসনকর্তারূপে 
বাংলার নুতন গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।__বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৯৬। 


১১৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


অধিকারী হইয়া সামরিক বাহিনী সংগঠন, বিচারক নিয়োগ, কর আদায় ও 
মুসলিম আইন শরিয়াত প্রয়োগ করেন ; তিনি ছিলেন ইসলাম ধর্ম-বিশ্বাসের 
রক্ষাকর্তা। খুব সম্ভবতঃ ওয়ালি শব্দটি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গভন/রের জন্য 
ব্যবহৃত হইত। এই জাতীয় গভন্নরের সংখ্য। কম ছিল। সালতানাতের 
অধিকাংশ অঞ্চলে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী গভণ'র মুক্তি দ্বারা শাসনকার্য 
পরিচালিত হইত। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী গভর্নর সেনাবাহিনী তদারক, 
অপরাধী ও বিদ্রোহীদের শাস্তি প্রদান, দেশের নিরাপস্তা বিধান প্রভৃতি কাজে 
হ্যস্ত থাকিতেন। তাহাকে ধর্মবিষর, বিঢার-ব্যবস্থা ও কর নির্ধারণে হস্তক্ষেপ 
করিতে দেওয়া হইত না। তাহাকে মুসলিম জনগণের আধ্যাত্বিক নেতা 
হিসাবে নামাজ পরিচালনার অধ্থিকার দেওয় হইত না । উক্ত দপ্তরগুলি সরা- 
সরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হইত । সুলতান নিজে কাজী ও রাজস্ব 
কর্মকর্তা নিয়োগ করিতেন ।৯ সালতানাতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে 
উপরোক্ত সকল শ্রেণীর গভনরের নজির পাওয়1 যায় । 
তাজ-উল,.-মা“আছিরে গভণরের প্রধান কতব্য ও দায়িত্বের বিস্তারত বর্ণন। 

পাওয়া যায় 

(ক) প্রধান'প্রশাসনিক কর্তা ; 

(খ) আইনকানুন, চিরাচরিত প্রথা, রীতি-নীতি রক্ষা ও বলবৎকরণ ১ 

(গ) উলামা, যোদ্ধা ও বেসামরিক কর্মচারীদের কাজ তত্বাবধায়ন ; 

(ঘ) বিদ্যোংসাহী ও ধামিক ব্যক্তিদিগকে সাহায্য প্রদান ; 

(৬) সৈন্ঠবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ, শান্ত ও সুখী অবস্থায় পাখা ; 

(5) দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাতের কাজ কর্ম তদাএক : 

(ছ) কৃষিকার্ষের উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ : 

(জ) স্যায়-বিচার করা ও দুর্বলকে শক্তিশালীর অত্যাচার, উৎপীড়ন: 


হইতে রক্ষা কর! : 
(ঝ) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, রায়কে কার্ষকরীকরণ : 
(ঞ) রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বিধান ; ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও 
দেশের সমৃদ্ধি আনয়ন২ : 
১ জায়দান : তমাদ্দ_ন-ই-ইসলামী, পৃঃ ১০৯-১১১ ৪ ইম্পাহানী £ সুলুক-উল্-মুলুক, ১৮ ৯ 


ভন্‌ ক্রিমার, পৃঃ ২২৭, ২৭৫, ২৮৫ ; আল্ মাওয়া : আহকাম-উস্-স্থলতানিয়াহ,, পৃঃ ২৮-৩২ ৮ 
২ ইনশা-ই-মাহকু, প্রথমপত্র । 


প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থ। ১১৯ 


(ট) পূর্ত-কার্য তত্বাবধায়ন* ইত্যাদি ; 

প্রদেশের সেনাবাহিনীতে নৃতন সৈশ্ত নিয়োগ এবং সামরিক বাহিনী তত্তাবধান 
কঞ্জিবার দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক আরিজগণের । সেনাবাহিনীতে প্রাদে'শক 
আরিজগণের কতৃত্বের দরুন, গভনরদের সামরিক ক্ষমত। হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। 
প্রাদেশিক আগিজর! ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের আরিজ-ই-মুমালিকের অধীনস্থ 
এবং তাহাদিগকে কেন্দ্রের সদর দপ্তরে নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ কখিতে হইত । 

প্রাদেশিক রাজস্ব-ব্যবস্থা সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য, ওয়াজিরের সুপারিশক্রমে 
প্রত্যেক প্রদেশে সুলতান একজন সাহিব-ই দিওয়ান নিয়োগ করেন ।২ সাহিব- 
ই-দিওয়ানকে সুবিধার্থে খাজাহ্‌ বলা হইত । সাধারণতঃ তিনি ছিলেন একজন 
দক্ষ হিসাবরক্ষক ; তাহার কত'ব্য ছিল হিসাব-নিকাশ রাখা এবং লিখিত 
বিস্তারিত বিবৃতি সদর দপ্তরে পেশ করা ।৩ এই বিস্তািত বিবরণীর উপর 
ভিন্তি কঠিয়া, ওয়াজিরের দপ্তর মুক্তির সহিত হিসাব নিপ্ত্তি করে। সরকাশী- 
ভাবে খাজ! গভর্নরের অধীনস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সুলতান 
কতৃক সরাসরি নিয়োগ লাভের দরুন ও ওয়াজিরের সহিত যোগাযোগ থাকার 
দকন, খাজা ক্ষমতাবান ছিলেন এবং প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় তাহার উপস্থিতি 
গভনরের ক্ষমতার উপর একট। বাধা-স্বরূপ ছিল, ইহা অস্বীকার করা চলে ন1। 
ইবনে বতুৃত1 প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোতে ওয়ালি-উল,.খারাজ ও 
আমীরের উল্লেখ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন 
খাজ। এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন গভনর ।8 

সুলতানী আমলে শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার্থে, প্রদেশকে শিক কিংব। সরকার-এ 
বিভক্ত করা হয় কিনা, ইহা নিয়! মতদ্বৈধত1 রহিয়াছে । মোরল্যাণ্ড অবশ্য 
চতুর্দশ শতাব্দীতে শিক শবটি প্রদেশের সমার্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন ।€ 


চি 


কোরায়েশী £ এস. আড.মিনিস্টেশন্, পৃঃ ১৯৮-১৯৯। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৮ ; আবদুল্লাহ. £ তারিখ-ই-দাউদী, ১৯-২০ । 

৩ সাহিব-ই-দিওয়ান শব্দটি হিসাব রক্ষককে বৃঝায় ; সাহিব-_কর্মকর্তা ; দিওয়ান__দণ্তর । বড় 
প্রদেশে সময় সময় তাহাকে ওয়াছিও বলা হয।-_বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ৫৯২১ 
কোরায়েশী : এস, আড.মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২০১ পাদটীকা । 

৪ ইবনে বতুতা : রিহলাত, দ্বিতীয়, পু: ৯*। ইবনে বতুতা রাজস্ব কর্ণকর্তা ক্ষমতাবান ছিলেন 
বুধাইবার জন্য, ওয়ালি শব্দ বাবহার করেন ।-_কোরায়েশী £ এস, আভডমিনিস্টেশন্‌, 
পৃঃ ২*১। 

৫ মোরল্যাণ্ড, : দি আযাগ.রেক্সিয়াযান সিস্টেম, পৃঃ ২৫। 


শেল 


১২০ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাল 
কুতুবউদ্দীন আইবেকের সময় ব্বহৎ “ওযেলায়াত'কে "তরফ, নামে ছোট 
প্রশাসনিক এককে বিভক্তকরণের কথা উল্লেখ আছে।৯ বারনী মুহন্মদ-বিন- 
তুঘলকের রাজত্বকালের ইতিহাসে প্রশাসনিক একক হিসাবে শিক শব ব্যবহার 
করেন । উদাহরণস্বরূপ, স্থুলতান দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে চািটি শিক-এ বিভক্ত 
করেন ।২ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রদেশকে শিক-এ ভাগ করা হয়; কিস্তু এই 
সুলতানের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল। ও অরাজকতার সময়, শিক সম্ভবতঃ 
লোপ পায় ।৩ এই শিক কখনও সারবজনীন ছিল না৷ বলিয়া মনে হয় । কেবল- 
মাত্র যে প্রদেশকে সহজে শাসন করা যাইত না, উহাকে শিক প্রশাসনিক এককে 
বিভক্ত করা হইত ।* ইবনে বতৃত]1 “হাজর* শব্দ ব্যবহার করেন, ইহা আমীরের 
অধীনে ছিল এবং ওয়ালি-ই-খারাজ আমীরকে সাহায্য করিতেন । তবে এই 
“হাজর' প্রশাসনিক একক শিক বলিয়। মনে হয় না | ক্রমে এই শিক প্রশাসনিক 
একক সরকাররূপে পরিগণিত হয় । শিক অথব। সরকার-এর পরবর্তী ক্ষুদ্র 
প্রশাসনিক একক ছিল পরগনা । কতকগুলি গ্রামের সমহ্বয়েশ সংগঠিত পুরাতন 
কিসবাহ্‌*এর সহিত মোরল্যাণ্ড যথাথভাবে নূতন পরগণাকে সনাক্ত করেন ।" 
ইবনে বতুতা একশত গ্রামের সমন্বয়কে "সাদি" বলিয়া উল্লেখ করেন । তাহার 
হিন্দপাত সাদি দিল্লীর শহরতলী অঞ্চলে ইন্ত্রপাত পরগন। ব্যতীত আর কিছুই 
নহে ।” সমসাময়িক অন্য কোন এঁতিহাসিক, লেখক কিংবা পর্যটক “সাদি 
নাগে প্রশাসনিক এককের উল্লেখ করেন নাই। ইবনে বতুতা পরগনাকে 
“সাদি” বলিয়াছেন। “সাদি” শব্দ সরকারীভাবে ব্যবহৃত হয়নাই বলিয়াই 
১ নিজামী ; তাজ-উল্-মা'আছির” ১৯১, ২৫৪; ইনশা-ই-মাহর, দ্বিতীয় পত্রে “তরফ” শব্টি ব্যবহৃত 
হইয়াছে ।_কোরায়েশী : এস, আযভ.মিনিস্টেশন্, পৃঃ ২০২ পাদটাকা। 
বারনী £ ফিরোজশাহী, পু: ৫*২। 
কোরায়েশী : এস. আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ২০২। 
পুরোজ, পৃ: ২০৩। 
ইবনে বতুতা £ রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৫০॥ 
কতকগুপি গ্রামের সমন্বয়ে সংগঠিত প্রশাসনিক একক প্রসঙ্গে শুক্রনীতি, বিষু-স্ৃতি, 
মনুর ধর্ম শাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে ।-_শুক্রনীতি, পৃঃ ২৫) বিফ, স্মৃতি, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭-১৫ 3 মন্ুর ধর্সশান্ত্র (এ. সি. বারনেল্‌ করুক ইংরেজীতে অনুদিত দি 
লজ, অফ মনু), সপ্তম, পৃঃ ১১৫-১১৯ 2 কৌটিল্য : অর্থশান্ত্র, পৃঃ ৪৯। 
৭ মোরল্যাণ্ড £ দি আগ. রেরিয়্যান্‌ সিস্টেম, পৃ: ১৮-১৯ সংস্ক'ত ভাষায় সরবান শিলালিপিতে 
পরগণার জন্য “প্রতিগণা* শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে ।__-এপিগ্রাফিয়। ইগ্ডিকা, জানুয়ারী ১৮৮৯ 


প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৩-৯৫; কোরায়েশী : এস. আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ২৩ পাদটাক। 
৮ ইবনে বতুতা £ রিহলাত, দ্বিতীয়, ৭৮। 


৫ ”৯ ০০ ও নে 


প্রাদেশিক ও স্বানীয় শাসন-ব্যবন্থ? ১২৯ 


সম্ভবতঃ সমসাময়িক গ্রন্থপজীর লেখকগণ উহা। উল্লেখ করেন নাই।*৯ স্ুুলতানী 
'আমলে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম । 
ন্লতানী আমলে উচ্চ প্রশাসনিক একক ছিল শিক বা সরকার । শিক-এর 
শাসন-ব।বস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিবার মত প্রচুর তথ্য ও উপকরণ গ্রন্থপঞ্জীতে 
'পাওয় যায় না। তবে অবশ্য সরকার-এর শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য 
সংগ্রহ করা যায়। এই প্রশাসনিক কাঠামোতে শিকদার-ই-শিকদারান অর্থাৎ 
প্রধান শিকদার, মুন্সিফ-ই-মুন্সিফান অর্থাৎ প্রধান মুন্সিফ কিংবা প্রধান কর 
নির্ধারণ কর্মকর্তা এবং খাজাঞ্ধী বা খাজানাদার২ অর্থাৎ কোষাধ্যক্ষ ছিলেন 
উচ্চ কর্মকতাবৃন্দ। কারকুনত ও ফোতাদার৪ অপরিহার্য ছিলেন। তবে কোন 
কোন গ্রন্থপঞ্জী লেখক উহাদের উল্লেখ করেন নাই ; খুব সম্ভবতঃ তাহাদিগকে 
কেরানী ভাবিয়া বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই ।৫ তৎকালীন সরকারী সংবাদ প্রেরণ 
ব্যবস্থাকে বিদেশী পরিব্রাজকগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সংবাদ প্রেরণ 
পদ্ধতি দুই প্রকারের ছিল, যথা অশ্বের মাধ্যমে ডাক প্রেরণ ও বাহকের মাধ্যমে 
ডাক প্রেরণ অর্থাং ডাকহরকরা ৬ উক্ত পদ্ধতিতে শিক বা সরকার হইতে 
রাজধানীতে সদর দপ্তরে সাধারণতঃ সংবাদ প্রেরণ করা হইত । ইহ] ব্যতীত 
ংবাদ লেখকও ছিলেন । তাহাদিগকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, 
যথ। বারিদ, গোয়েন্দা ও গুপ্তচর । বারিদ ছিল আধুনিক সংবাদপত্রের সংবাদ 
দাতার অনুরূপ এবং তাহারা কেন্ত্রে নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ করিত। আর 
গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিয়! কেন্দ্রে প্রেরণের জন গোয়েন্দা ও গুপ্তচর 
নিষৃক্ত ছিল। 
ইবনে বতুতা পরগনার (কসবাহ) শাসন-ব্যবস্থায় প্রধান কর্মকতাদের নাম, 
যথ1 মুতাসার্রিফণ অর্থাৎ রাজত্ব-আদায়কারী, চৌধুরী” অর্থাৎ কৃষকদের 


১ কোরায়েশী £ এস. আডমিমিস্ট্রেশন, পৃঃ ২০৪1 
২ খাজানাদারের বিস্তারিত আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য-কোরায়েশীঃ এস, আযাডমিনিস্ট্রেশন্‌, 
পূ: ২৫৯-২৬০। 
৩ কারকুনের আক্ষরিক অর্থ কমী-“নবিস্ইনদাহ' অর্থাৎ কেরানীর সমকক্ষ ।--কোরায়েশী £ এস. 
আড.মিনিশ্টেশন্, পৃ: ২৬৭। 
“ফোতাহ. পার” এর অর্থ কোষাধ্যক্ষ ।_ কোরায়েশী £ এস, আডমিনিস্ট্রেশন্। পৃঃ ২৬*। 
কোরায়েশী £ এস. আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ২৬৭। 
ইবনে বতুতা £ রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩-৪। 
পুর্বোজ, পৃঃ ৭৮। 
কোরায়েশী : এস, আড.মিনিস্ট্েশন্ত পৃঃ ২০৮। 


ধ ১৫ * ৩০ 


হর ভারতে মুসলিম শাসন-ব্বস্থার ইতিহাস 


প্রতিনিধি ও কানুনগ৯ অর্থাং কর নির্ধারণের ফর্দ-রক্ষক উল্লেখ করিলেও, 
নিয়্পদস্থম কর্মচারীদের পদের নাম তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। বারনী 
অবশ্য পরগনা শাসন-ব্যবস্থার নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের নাম উল্লেখ করেন ; কিন্তু 
তিনি ইহার বিস্তারিত বর্ণনা দেন নাই ।২ তিনি মুতাস্ররিফকে আমিল 
বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তিনি পরগন! প্রশাসনিক কাঠামোতে মুশ.রিফ 
মুহাস্সিল, গোমশতাহ্‌, সরহাঙ্গ প্রভৃতি নিম্নপদস্ব কর্মচারীদের নাম সংযোজন 
করেন।2 মুশরিফ ছিলেন পরিদর্শনকারী যিনি জমির উৎপন্ন-ফসল সরেজমিনে 
দেখিয়া সরকারের অংশ নিরূপণ করেন। মুহাস্সিল কৃষকদের নিকট হইতে 
নগদে কিংবা শস্যের মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব গ্রহণ করে।& গোম.শতাহ্‌ 
ছিল একজন নিম্নতম কর্মচারী এবং সরহাঙ্গ ছিল আধুনিক কালের আপিসের 
চাপরাসী বা পিয়ন। তাহারা কৃষক কিংবা মুকাদ্দামদিগকে সরকারী হুকুম 
ও “সমন” প্রদান করিত ।৫ 

শেরশাহের আমলে পরগনা শাসন-ব্যবস্থায় আমিল বা মুতাস্ররিফ 
শিকদার ৬ নামে অতিহিত হয় । শিকদার হিলেন পরগনার প্রশাসনিক প্রধান। 
মুশখিফকে তখন আমিল অথবা মুনসিফ বলা হইত । তাহারা ছিলেন পরগনার 
রাজস্ব আদায়কারী কর্মকর্তা । মুহাস্সিল তখন ফোতাহ্‌দার, খাজাঞ্জী অথবা 
খাজানাহদার নামে গ্ররিচিত ছিলেন ; অবশ্য এইগুলি সকলই কোষাধ্যক্ষের 
সমার্থক বা৷ তুল্যার্বোধক | দুই শ্রেণীর কারকুন-কারকুন হিন্দীনবিস ও 
কারকুন ফারীনবিস --যথাক্রমে হিন্দী ও ফাসী ভাষায় হিসাব-নিকাশ রাখিত, 
যাহাতে রাষ্ ও কৃষক উভয়ই আর্থিক লেন-দেন সম্পর্কে নিজেদের অবস্থা? 
জানিতে পারে।? 

স্বলতানী আমলে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম। গ্রামের স্থানীয় 
শাসন-বাবস্থা ও পরগন! শাসন-ব্যবস্থায় হিন্ছুদের প্রভাব সরববাপেক্ষ। বেশী 
অনুভূত হয়। স্থানীয় হিন্দু কর্মচারিগণ অনেক সময় পুরাতন পদবী লইয়াই» 


দস্তুর-উল্-আল্বাব, পুঃ ৩৪ । 

বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮-২৮৯৪ ৪৩১ । 

ইবনে বতুতা *আমিল'এর উল্লেখ করেন।_-ইবনে বতুতা! £ রিহলাত, দ্বিতীয়, পৃঃ ১৪) 
আবছুল্লাহ £ তারিখ-ই-দাউদী, পৃঃ ৩৬। 

বারনী £ কিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮। 

কোরায়েশী £ এস, আডমিনিস্টেশন্। ২*৯। 

পুরো, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৫৯-২৬*। 


টি টে ৯660 7 ৮ 


প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা . ১২৩" 


মুসলিম আমলে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থা৷ পরিচালনা করে । মুহম্মদ-বিন-কাসিমের, 
সিদ্ধু বিজয়রে পর, নাগরিকবৃন্দ ও গ্রামবাসীদিগকে নিজ নিজ এলাকার কর. 
আদায়কারী কর্মচারী নিজেদের যোগাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল এবং 
রাজস্ব-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ব্লাক্মণগণের সব্রিয় অংশ গ্রহণ কর! তখন অপরিহার্ষে 
হইয়া পড়ে। ছোট ছোট এলাকার শাসন ও রাজস্ব আদায় সাবিকভাবে 
হিন্দুদের হস্তে ন্যস্ত ছিল ।৯ গ্জনীর সুলতান মাহমুদ, দিল্লীর স্থুলতান কুতুবউদ্দীন 
আইবেক ও অন্যানা স্বলতান এই চিরাচরিত রীতি অনুসরণ করেন। 

কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাম্য প্রধানের মাধ্যমে কৃষকগণের সহিত যোগাযোগ 
রক্ষা করিত। এই গ্রাম্য-প্রধানকে মুকাদ্দাম২ অথব। 'মুখিয়া”* বলা হয়। 
মুকাদ্দাম ছিলেন গ্রামের সনম্্ান্ত ব্যক্তি। মুখিয়া একটি হিন্দু উপাধি ; ইহা 
ফার্সী গ্রশ্থপঞ্জীতে পাওয়া যায় না। কিন্ত এই উপাধি প্রাক-মুসলিম যুগে 
হিন্দু-ভারতে প্রচলিত ছিল । গ্রামের হিসাব রক্ষক ছিল পাটোয়ারী। সে 
গ্রামের রাজস্বের হিসাব নিকাশ রাখিত।৪ পাটোয়ারী পদ স্মরণাতীত কাল 
হইতে প্রচলিত এবং কোঁটিল্যের অর্থশানত্রে গোপা” নামে ইহার উল্লেখ 
আছে। আর একটি পদ ছিল “খৃত.+ | এই পদটি কি ছিল, ইহা লইয়া বারনী, 
ব্লকম্যান ও মোরল্যাণ্-এর মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে । মোরল্যাণ্ড সম্ভবতঃ 
যথার্থভাবে বলিয়াছেন ষে, গ্রাম্য-প্রধান মুকাদনের মতই, খুত, সুলতানের 
অধীনস্থ একজন হিন্দু প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।* ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু 
হইতে, মুকাদম ও খুত,. উভয়েই নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন এবং 
আরাম-আয়াসে জীবন যাপন করিতেন ।৭ 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, স্থুলতানী আমলে প্রদেশিক সরকার 
ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অবিকল প্রতিচ্ছবি ।” গভর্ণর ছিলেন সুলতানের 
প্রতিনিধি ও প্রদেশের প্রশাসনিক প্রধান। কেন্ত্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের, 





কুফি : চাচ-নামা (ফাতে-নামা), পৃঃ ২১০ 3 কার্নী £ তৃহফাত-উল্-ফিরাম, ২৫৯ 
বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮, ২৯১। 

কোরায়েশী : এস. আড মিনিস্টেশন্‌, পৃ: ২০৭। 

বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃঃ ২৮৮। 

কৌটিল্য £ অর্থশান্ত্র, পৃঃ ৫০১ ১৭৩। 

মোরল্যাণ্ড : দি ম্যাগরেরিয়্যান্, সিস্টেম, পৃঃ ২২৫-২২৬। 

কোরায়েশী £ এস. আডদিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২০৭-২৮। 

পুবোজ, পৃ: ১১। 


থু 2৫ * ০০ ও 74 * 


১২৪ ভারতে মুসলিম শাসনন্ব্যবস্থার ইতিহাস 


অনুলিপি প্রদেশেও দেখা যায়। সাধারণতঃ প্রাদেশিক দপ্তরগুলি কেন্দ্রীয় 
সরকার ছারা নিয়ন্ত্রিত ছিল কিন্ত দূরবতাঁ ও অস্বিধাজনক প্রদেশগুলিতে 
প্রাদেশিক সরকারই উহ! নিয়ন করিত । 

ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম ॥। কতকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে পরগনা ও 
কয়েকটি পরগনার সমন্বয়ে শিক গঠিত ছিল। এই আমলের শেষ দিকে শিক-ই 
সরকার নামে অভিহিত হয় । উক্ত শাসনশ্ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হইতেছে যে, দিল্লী স্থলতান হিন্কু গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে শাসন-ব্যবস্থার 
নানা পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থ" প্রায় হিন্দুদের হাতে 


ন্যস্ত ছিল । 
বড় বড় শহরের স্বানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা রাজধানীর শাসন কাঠামোর 


ছচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রাম্য সম্প্রদায়গুলি তাহাদের প্রচলিত রীতি-নীতি, 
আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিত। মুসলিম শাসকগণ তদানীন্তন প্রচলিত শাসন 
ব্যবস্থাকেই নিজেদের নৃতন প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী 
করিয়। লইয়াছিলেন।১ 


১ কোরায়েশী £ এস. আযডমিনিস্ট্েশন, পৃ: ১১। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


মোগল আমলে শাসন-ব্যবস্থা 





প্রথম অধ্যায় 
মোগল শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 


মধ্যযুগীয় ভারতে মোগল শাসন-বাবস্বার সংগঠন, কর্মধারা, নীতি-প্রণয়ন 
ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করিয়া, ইহার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও 
লক্ষ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন মন্তব্য করা এক দুরূহ কাজ। বলা বাহুল্য, 
এঁতিহাসিক সমসাময়িক ফাসীঁতে প্রকাশিত গ্রস্াদি ও অপ্রকাশিত মূল্যবান 
পাতুলিপিঃ তৎকালীন সরকারী নথি-পত্র, দলিল দস্তাবেজ, মুদ্রা ও শিলালিপি 
হইতে গবেষণামূলক তথ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া, উহার নিরপেক্ষ বিচারের 
মাধ্যমে তর্কমূলক বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রভূত জ্ঞান, পাত্তিত্য 
ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন । 

মোগল সামাজ্যের প্রশাসন পদ্ধতির শিক্ষাগত কৌতুহল ব্যতীত, ইহা 
আমাদের নিকট নানাভাবে আরও বেশী আকর্ষণীয় । এই ধরনের শাসন- 
বাবস্থ1, রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, প্রশাসনিক যন্ত্র এমনকি উপাধি পর্যন্ত, 
সাম্প্রতিককালে কয়েকটি স্বাধীন হিন্দু-রাষ্ট্রে অনুসরণ করা হইয়াছে ।১ এমন কি 
হিন্দু ধর্মমতের রক্ষণশীলতার একজন গেখড়া সমর্থক শিবাজীও এই মোগল 
শাসন-পদ্ধতি মহারাষ্ট্রে প্রথমে অবিকলভাবে প্রচলন করেন ২ এবং শুধু শেষ 
জীবনে তিনি তাহার দরবারে ফাসঁ উপাধিস্থলে সংস্কৃত উপাধি চালু করিয়া, 
তাহার রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় “একটি হিন্ষুধরন” প্রদানের প্রচেষ্টা করেন : কিন্ত 
তাহার রাষ্টরে সরকারী দপ্তরের নাম, নথি-পত্র, অধঃস্তন কর্মচারীব্বন্দের উপাধি 
ইত্যাদির দেশীয় সঠিক মারাঠি শব না পাওয়ার জন্য এগুলি ইসলামী 
ধরনেরই রহিয়া যায় । এইভাবে মোগল শাসন-পদ্ধতি এক সময় বলিতে 
গেলে ভারতের সবন্র বিস্তার লাভ করে। আধুনিক ভারতে বৃটিশ শাসন- 
বাবস্থার কাঠামো ও সংগঠনে, মোগল প্রশাসন পদ্ধতির চিহ্ন ও প্রভাব স্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হয়। স্বটিশ সরকার পুরাতন পদ্ধতির ভিত্তিতেই নূতন 


১ যছনাথ সরকার £ মোগল আডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২। 
হ পুবোজ, পঃ ৩। 


১২৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস, 


শাসন প্রণালী প্রবর্তন করেন। আমাদের বর্তমানের মূল অতীতে নিহিত । 
সুতরাং আধুনিক ভারতে মৌগল প্রভাব উপেক্ষা করা চলে না। 

প্রখ্যাত এঁতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার ভারতে মোগল সরকারের 
প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমালোচনা করিয়া, অনেক মূল্যবান কিন্ত তর্ক-সাপেক্ষ 
মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সামান্য উল্লেখ করা হইল । তিনি মন্তব্য করেন যে, 
মোগল শাসন প্রকৃতিগতভাবে ছিল একটি সামরিক শাসন বিশেষ এবং তাহা 
হইলে স্বাভাবিকভাবে ইহা ছিল একটি কেন্দ্রীভূত শ্বৈরতন্ত্। তিনি আরও 
মন্তব্য করেন যে, জন-শিক্ষাকে সমর্থন দেওয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল না ; শিল্প- 
কল ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, উৎসাহ প্রদান সম্পূর্ণরূপে সম্রাটের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার ছিল। তাহার মতে, সংক্ষেপে বল] চলে যে, মোগল শাসন আমলে 
একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সমাজ-কল্যাণ সম্বন্ধীয় কার্ষকলাপাদি রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
না হইয়া, গণ-সম্প্রদায়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়। হয়। তিনি আরও বলেন 
যে, রাজস্ব-সংগ্রহ পুলিশ শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া মোগল সম্াটগণ 
সন্তষ্ট থাকিতেন।৯ তাহার মতে, মোগল সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল 
চরমভাবে সীমিত, জড়বাদ সন্বন্বীয় অর্থাৎ বস্ততাস্ত্রিক এবং প্রায় উচ্চ-আদর্শহীন ।২ 
কিন্ত মোগল শাসন-ব্যস্থার ইতিহাস পুঙ্থানুপুঙ্ঘভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিলে এবং নিরপেক্ষ বিচারে, উক্ত চরম অভিমতে নিঃসন্দেহে আংশিক 
সত্যত1 থাকিলেও, সম্পূর্ণভাবে উহ] উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণযোগ্য নহে এবং 
উক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতাও প্রমাণিত হয় ন1। 


মোগলরা ভারতে আসিয়াছিল বিজয়ী হিসাবে, সামান্য স্বেচ্ছাচারী হওয়া 
অস্বাভাবিক কিছু নহে ; তবে দীর্ঘ দিনের মোগল শাসন আমলে ইহা৷ সুস্পষ্ট যে, 
মোগল সগ্নাটগণ জন-হিতৈষী, জন-কল্যাণময়, সদয় ও বদান্য ছিল এবং তাহাদের 
শাসন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের উপকার সাধন। মোগল 
সম্রাটগণ এক নায়কত্বে ও স্বৈরতঘ্বে এমনকি অকাট্যতে সম্ভবতঃ বিশ্বাসী ছিলেন 
জুতরাং তাহাদের শাসন-ব্যবস্থায় জন-কল্যাণময়ী স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল প্রভাব 
পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক । এক কথায়, মোগল শাসন-পন্ধতিকে বন্নহীন 





১ সরকার £ এম. আযভ.মিনিস্টেশন, পৃঃ ৪-৫। 
২ পুর্বোজ, পূঃ ৫। 


মোগল শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট ১২৯ 


শ্বৈরতম্থ না বলিয়া, ইহাকে জনহিতৈষী ও জ্ঞানদীপ্ত ইচ্ছাতঘ্বে আখারিত করা 
যায় ।১ 

মোগল বিজয়ীরা ভারতে আসিয়াছিলেন এমন একটি শাসন-পদ্ধতির 
গৌরবময় এতিহ লইয়1 যে উহা শতাব্দীর পত্ীক্ষা1-নিরীক্ষায় অতীব সাফল্যজনক 
প্রমাণিত হইয়াছিল, যেমন হইয়াছিল ইরাকের আব্বাসীয় খলিফাদের শাসন- 
প্রণালী ও মিশরের ফাতেমীয় খলিফাদের শাসন-পদ্ধতি । যদুনাথ সরকারের 
মতে, মোগল শাসন-পদ্ধতি ছিল ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় উপকরণের একট 
অপূর্ব সংমিশ্রণ, কিংবা আরও সঠিকভাবে বল! যায় যে, ইহা ছিল ভারতীয় 
কাঠামোতে ফাসী-আরবীয় পদ্ধতি ।২ মোগল সরকারের প্রশাসনিক মূলনীতি, 
ধর্মীয় নীতি, রাজস্ব নিয়ম-কানুন, দপ্তর সংগঠন এবং কর্মচারীদের উপাধি ছিল 
সরাসরি বহির্ভারত হইতে আমদানিকৃত । কিন্তু ভারতে তৎকালীন প্রচলিত 
পুরাতন রীতি-নীতি যাহার সহিত শাসিত জনসাধারণ অধিক পরিচিত, মোগলদের 
ছারা উহা উপেক্ষিত ন। হইয়। প্রয়োজন অনুযায়ী উহা মোগল শাসন-ব্যবস্থায় 
সংমিশ্রিত হয় । স্থানীয় প্রয়োজনকে বিবেচনা করিয়া, আমদানিকৃত শাসন- 
গ্রণালীকে উপযোগী করিয়া তুলিবার জগ্ত উহাকে সামান্ত রূপান্তর করা হয়। 
বস্ততঃপক্ষে, মোগল শাসন-ব্যবস্থার প্রধান উপাদানগুলি যতট1 ছিল ইসলামী 
ততট। ছিল ভারতীয় ও মোগল ।৩ দরবার, ওয়াজিরাত, সামন্তপ্রথা ভিত্তিক 
সেনাবাহিনী ইত্যাদি খেলাফতের প্রারস্তিক শাসন-ব্যবস্বায় পরিলক্ষিত হয় না, 
কিন্ত খুংবাতে শাসনকর্তার নাম উল্লেখ, সৈন্যাধ্যক্ষ, বিচারপতি ও অর্থমন্ত্রীর 
পদ, সংবাদ-লেখক, জিজিয়। কর ইত্যাদি ইসলামী শাসন-ব্যবস্বা1 হইতে গৃহীত । 


মীর বখশীর পদটি অবশ্য ভারতে মোগলদের নিজস্ব 8 

ভারতে মোগল সরকারের সর্বাপেক্ষ] উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, 
ইহা ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্ম-নিরপেক্ষ ।* সরকারের প্রকৃতির দিক হইতে শাসন- 
প্রণালীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রাধান্য লাভ করায়, সম্রাটগণ বিভেদ নীতির 
আশ্রয় না লইয়া, জনসাধারণের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কার্ষে সচেষ্ট 
১ হুসাইনি £ এম, আযডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ২। 
২ সরকার £ এম. আড.মিনিস্টেশন, পু: ৬ ॥ 
৩ হুসাইনি : এম. আযডমিনিস্্রেশন, পৃঃ ২॥ 
৪ পুবোক্, পৃঃ ২। 
€ পূরোক্ত, পৃঃ ২-৩। 
১১ তি 


১৩০ ভারতে মুসলিম শাসন-্যবস্থার ইতিহাদগ 


ছিলেন। নীতির দিক হইতে, মোগল শাসনাধীনে সকল সম্প্রদায়ের লোকই 
আইনের চোখে সমান ছিল । 

ভারতে মোগল খান 'বড়-খান'--ইসলামী আরব শাসন-বাবস্বার খলিফাদের 
হইতে পৃথক ছিলেন । মোগল খানগণ ছিলেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও 
সামপ্সিক নেত1--ধরম্ীয় নেতা নহে । খলিফাদের সার্বভোঁমত্ব শরিয়াত আইন 
ছার! নিয়ঘ্রিত ছিল, কিন্ত মোগল সগ্রাটদের এ ধরনের কোন বাধা ছিল ন! 
বলিয়! অনেকে মনে করেন। সম্রাট ছিলেন শুধু রাজনৈতিক সার্বভৌম শাসন- 
কর্তা ।১৯ সম্ভবতঃ ভারতে একমাত্র আওরঙ্গজেব ব্যতীত, মোগল সম্রাটগণের 
কেহই ইসলামের পতাকাবাহী ও সর্বজয়ী বলিয়া দাবি করিতেন না । মোগল 
সম্রাটদের শাসনের মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়া জনগণের মঙ্গল সাধন করা । 

মোগল শাসন-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই ষে, মোগল সরকারের 
উদ্ভব বস্তৃতঃ সামরিক চরিত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল ।২ যদিও সগয় সময় 
ইহা নিজেকে ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, তথাপি 
শেষ অবধি ইহার সামরিক প্রকৃতি অক্ষুণ্ন ছিল। মোগল শাসন-প্রণালীর 
একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল যে, সরকারের প্রত্যেক কর্মচারীকে সেনাবাহিনীর 
তালিকাভুক্ত করিয়া, একটি নিদিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্যের মনসব প্রদান 
কর! হইত এবং'এ মনসব-ই তাহার বেতন ও পদমর্যাদার মাত্রা নিধধারণ 
করিত । এইভাবে বেসামরিক কর্মচারিগণের বেতনও সামরিক পদের উপর 
নির্ভরশীল ছিল ।5 


ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া মৌগল শাসন-পদ্ধতির 
আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে* মোগল সম্রাটগণ অমুসলমানদিগকে সরকারী 
গুরুত্বপূণ” উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন।৪ মোগল রাজস্ব-ব্যবস্থায় ভারতের 
শতাব্দী-পুরাতন পদ্ধতি ও সনাতন নীতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় এবং সমাট- 
গণ রাজন্ব-ব্যবস্থাপনায় হিন্ছু কর্মচারী নিয়োগ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে 





১ ত্রিপাঠি £ এম, আযড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১০৬। 

২ সরকার : এম, আযভ.মিনিস্ট্েশন, পৃঃ ৮। 

৩ বিশেষ আলোচনার জন্য ভরষ্টবা--দি এন সাইক্লোপীডিয়! অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৬২৭ 
আজিজ : মনসবদারি সিস্টেমও পুঃ ২। 

৪ বইহাকী : তারিখ-ই-যইহাকী; ইলিয়ট ও ডাওসন,: হিস্টরী অফ ইওিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, 
পু; ১৯২৮ । 


মোগল শাসন-ব্যবস্থার ঠবশিষ্টয | ১৩১ 
মোগল সাম্াজ্যে সাবিক রাজস্ব-ব্যবস্ব৷ সনাতন হিন্দু রীতি-নীতি ও ইসলামী 
পদ্ধতির উপঞ্চরণের সংমিশ্রণে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালিত হয়।১» আকবর জিজিয়া 
করের বিলোপ সাধন করিয়া এবং অমুসলমানদিগকে অধিক সংখ্যক দায়িত্বপূ্ণ 
সামরিক ও বেসামরিক পদে নিয়োগ করিয়া, মোগল শাসন-র্যবস্বায় একটি 


প্রশংসনীয় ভুমিক পালন করেন এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
অবদান রাখিয়া! যান। 


যদুনাথ সরকার মোগল বিচার-ব্যবস্থার সমালোচন। করিয়৷ তীব্র মস্তব্য 
করেন । তাহার মতে, মোগলদের আইন ও বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক 
দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী এবং দেশে আইন-শৃঙ্খল' রক্ষা! ও বিচারের সুষ্ঠ, পরিচালনায়, 
মোগল সরকার ছিল সর্বাপেক্ষা দুর্বল এবং সময়ের অগ্রগতির সহিত সঙ্গতি 
রাখিয়া! ইহার উন্নতি ও সম্প্রসারণে অসমর্থ ।২ কিন্ত অন্যান্য এতিহাসিকদের 
অভিমত হইল, বিচার-ব্যবস্থার সুষ্ঠ, পর্সিচালনায় ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠ' 
ও নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বনের জন্ত, মোগলরা ভারতের ইতিহাসের বিশেষ 
সম্মানের স্বান অধিকার করিয়! আছেন ।৩ মোগলদের কঠোর বিচার-নীতির 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজস্ব-সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজন, বংশ বা পদমর্যাদার কোন বিবেচন। 
করা হইত না ।* মোগল আইনে এবং বিচারের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম নিবিশেষে 
সকলের সমান অধিকার ছিল । দোষী সাব্যস্ত হইলে কেহ শাস্তির হাত হইতে 
রেহাই পাইত না। এই নিরপেক্ষতার নীতি নিঃসন্দেহে মোগল আইন ও 
বিচার-ব্যবস্থার একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য 

পরিশেষে, কোন কোন এতিহাসিকের মতে, ভারতে মোগল কেন্দ্রীয় 
শাসন-ব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক হইতেছে, মোগল সরকারের প্রশাসনিক 
নীতিতে গণতান্ত্রিক উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব ॥৫ যদুনাথ সরকার বলেন যে, 
মোগল সরকার ছিল একটি চরম কেন্দ্রীভূত শ্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতীক ৬ 





সরকার £ এম" আড.মিনিস্েশন, পৃঃ ৯। 
পুরোক্ত, পৃঃ ১২। 
হুসাইনি £ এম, আযাডমিনিস্্রেশন্, পৃঃ ৫। 
রণ ঃ দ্দি প্রভিনশল গভন“মেন্ট, পূ: ৩৬৭ 3 তুজজুক-ই-জাহাঙ্গীরী (রোজার ও বেভেগ্নিছ 
কতক ইংরেজীতে অনুবাদ--মেমোয়ারস্‌ অফ জাহাঙ্গীর) দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১১। 
ভসাইনি £ এম. আডখিনিস্টেশন, পৃঃ ১। 
৬ সরকার : এম, আযড.ধিনিক্টরেশন, পৃঃ ১১। 
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১৩২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 
 বল। বাহুল্য, সম্রাট ছিলেন সাবিক প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রাণশক্তি, অর্থাৎ এক 
কথায়, তিনি ছিলেন নিরঙ্ক,শ ক্ষমতা-সম্পন্ন শাসনকর্তা । যেখানে সরকার 


ছিল অনিয়ন্ত্রিত, সেখানে চ.্ড়ান্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব কেন্দ্রীভূত ছিল এক হস্তে» 
ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 


ছিতীয় অধ্যায় 
সম্রাট 


ভারতে মোগল শাসন আমলে, মুসলিম-বিশ্বের খেলাফতের বৈধ সাব- 
ভোঁমত্বের প্রতি নামেমাত্র স্বীকৃতি প্রদানের প্রথার অবসান ঘটে৯ এবং বিশ্ব- 
বরেণ্য তৈমুরের বংশধর মোগল সমাটদের শাসনাধীন ভারত অবিভাজ্য মুসলিম- 
বিশ্বের অংশ বলিয়া আর বিবেচিত হয় না । বিশ্ববিজয়ী চেক্ষিজ খানের গবিত 
ংশধর মোগল সম্রাটগণ পৃথিবীতে কাহাকেও নিজেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়! 
স্বীকার করেন নাই । সার্বভৌমত্ব ছিল 'তাহাদের জন্মগত অধিকার ; ইহা কোন 
অস্পষ্ট সনাতন নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে ।২ অধিকন্ত সকল মুসলিমকে এক 
খলিফার শাসনাধীনে থাকিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মতবাদ ইতিহাসের ক্রম- 
বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের দরুন, আজ অচল হইয় পড়িয়াছে ।২পৌরাণিক কাহিনীতে 
বণিত "আলোর সন্তান'৪ তৈমুরের মতে, যেহেতু স্থা্টকর্তা এক ও তাহার কোন 
অংশীদার নাই, সেইহেতু তাহার বিশ্বে তাহার প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইবেন 
মাত্র একজন ।৫ শাসনকর্তার ক্ষমত' ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জনসাধারণ অনুভব 
করিবে যে, তাহাদের শাসনকর্তা কাহারও প্রভাবাধীন নহে ।৬ মোগল সগ্রাটগণ 
নিজদিগকে সবোচ্চ, সর্বোৎকৃট ও সবেসব। ভাবিতেন। তাহাদের মতে, রাজার 
পদমর্ধাদ! স্থষ্টিকর্তার দান।? তাহাদের মধ্যে সার্বভৌমত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ 
ঘটে । 


প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় প্রভাবাঞ্বিত হওয়ার অপেক্ষা, 
অধিকতর রাজনৈতিক ও বাস্তবমুখী ছিল ; কারণ তৈমুরের বংশধরগণ খলিফার 





১ কোরায়েশী £ এস, আভমিনিস্টেশন,। পৃঃ ৩৮। 
২ ত্রিপাঠি : এম. আযাডমিনিস্টেশন,, পৃঃ ১০৪। 
৩ ইবনে খালছ্বন ঃ আল্-মুকাদ, দমাহ্‌, প্রথম, পৃঃ ৩৯৬; হুসাইনি £ এম. আড.মিনিস্টরেশন,, 
পৃঃ ২৩। 
অিপাঠি £ এম. আভযিনিস্ট্রেশন,, পৃঃ ১০৫। 
হুসাইনি £ তুজক-ই-তিসুরী, পৃঃ ৮৬-৮৮। 
পুবোক্ত, পৃঃ ২২০-২২১॥ 
ইবনে হাসান £ দি সেন্টাল স্ীকচার অফ দি মোগল এম্পায়ার্‌, পৃঃ ৬*। 
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১৩৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


বৈধ শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহার! ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীনচেত1 সমাট ॥ 
নিম্নমানের ওসমানী খলিফাদিগকে স্বীকৃতি দিবার মত মনোব্ত্তি তাহাদের ছিল 
না, কারণ তাহারা নিজেদের তুলনামূলকভাবে অধিক উন্নত ও মর্াদাসম্পন্ন 
বিবেচনা করিতেন । সম্রাট হুমায়ুন নিজেকে এরশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ভাবিয়া 
স্বর্গীয় ক্ষমতা লাভের উচ্চ দান্তিকতার দাবি করেন।৯ কোন কোন এতিহাসিকের 
মতে, হুমায়ূন তাহার রাজ্যকে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া! মনে করিতেন ।২ 
মহামতি সম্রাট আকবরের সার্বভৌমত্বের সমস্যা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
চেঙ্গিজ খানের মহা গবিত বংশধর আকবর তাহার অপেক্ষ? শ্রেষ্ঠ বলিয়া কাহাকেও 
স্বীকার করিতেন না। ইহা ব্যতীত, হুমায়ুন ইতিপূবেই অন্ত কাহারও প্রাধান্য 
স্বীকৃতি দিবার কোন অবকাশ রাখেন নাই । সুতরাং আকবর নিজেকে সর্ব- 
শক্তিমান সম্রাট ভাবিতেন ৷ মনু, ভীম্ম ও কোঁটিল্য হিন্দুদের রাজনৈতিক 
মতবাদের উল্লেখ করিয়া! বলেন যে, রাজার ক্ষমতায় ঈশ্বরত্বঃ দেবত্বের উপাদান 
নিহিত ; মনুষ্য আকারে তিনি দেবত1।৩ সমগ্র পৃথিবী স্থষ্টিকতণর নিকট যেমন 
মস্তক অবনত করে, তেমনি সর্বশক্তিমান রাজার নিকটও মস্তক অবনত করে ।£ 
আবুল ফজলের মতে, মোগল সম্রাটদের সার্বভৌমত্ব ছিল আল্লাহ্‌ হইতে 
নিঃস্থত আলো ও সুর্যরশ্মি বিশেষ অর্থাৎ এশ্বরিক জ্যোতি ।* মোগল সম্রাটগণ, 
বিশেষ করিয়া আকবর ও শাহজাহান নিজেদেরকে 'হজরত-ই-পাদশাহ্‌ জিল্-ই- 
ইলাহি*-_-“পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিবিদ্ব, প্রতিচ্ছায়া” অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর 
প্রতিনিধি মনে করিতেন। আকবর মনে করিতেন যে, তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর 
প্রতিবিদ্বরূপে আল্লাহর নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতার-আলো লাভ করেন । 
তিনি শুধু আল্লাহকেই ভয় করেন এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাহার পূর্ণ বিশ্বাস 
ছিল। তিনি শুধু আল্লীহর সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহর সাহায্য 


১ ত্রিপাঠি £ এম. আডমিনিস্ট্েশন,» পৃঃ ১১৭ পারস্যে হুমায়.নের দাস্ভিকতার মিথ্যা দাবির 
জন্ত তাহাকে বিদ্রপ করা হয়।-__আফজাল-উল্-তাওয়ারিখ, (হিস্টরি অফ দিরেন্‌ অফ শাহ 
তাহ.মাস্প.)৯ ১৯৩। 

২ তাহার জীবন রক্ষাকারী এক ভিস্তিওয়ালাকে হ্ুমায়.ন সাময়িকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা 
অপ'ণ করিয়াছিলেন 1-_দ্রষ্টব্য, নিজামউদ্দীন £ তবাকাত-ই-আকবরী ; হুসাইনি : এম. আভ.- 
মিনিস্টেশন,, পৃঃ ২৪। 
ইবনে হাসান £ সেক্টণাল স্টাকচার্, পৃঃ ৫৯। 
ইউ, এন. ঘোষাল £ এ হিস্টরি অফ হিন্দু পলিটিক্যাল ধিয়রিজ., পৃঃ ১৮১-১৮৩। 
আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩। 
আকবর নামা, পৃঃ ১৩৬। 


€& গে ঞ্ ও 


সমাট - ৯৩৫ 


সরাসরিভাবে লাভ করেন। তাই তাহার পরিবেশে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা ; 
শাসনকতারপে তাহার ক্ষমত। ছিল অনিয়মিত ও অবিভাজ্য ।৯ মোট কথা, 
তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ও পাথিব ক্ষমতার এক অপূর্ব প্রতীক। জাহাঙগীরও, 
সার্বভোঁমত্বকে আল্লাহর দান মনে করিতেন । জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান অবশ্য 
নিজদিগকে ইসলামী আইনের উধ্বেঁ ভাবিতেন না।২ আবুল'ফজলের মতে, 


আদর্শ সমাটরূপে, তাহারা ছিলেন বুদ্ধিমান, বিদ্যোৎসাহী, নিষ্ঠাবান, স্তায়পরায়ণ 
এবং ধর্মভীরু কঃ | 


ইহ1 সর্বজনবিদিত যে, হিন্দু লেখকদের মধ্যে প্রধানতঃ মনু রাজাকে ঈশ্বরত্ব, 
দেবত্ব প্রদান করেন। তুকাঁ, ইরানী ও মোঙ্গল সকলেই সম্রাটের স্বানকে 
একজন নেতার উধেব মনে করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মোগল 
সম্রাটদের এশ্বরিক বা প্রায়-শ্বরিক ক্ষমতা লাভের অনেক প্রমাণ আছে। 
এশ্বরিক ক্ষমতা লাভের দাবিদার সম্াটগণ স্বেচ্ছাচারী শাসনকতণয় 
পরিণত, হওয়! স্বাভাবিক । ইহা অনস্বীকার্য যে, সম্রাটগণ স্বেচ্ছাচারী 
শাসক ছিলেন বটে, তবে তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতা জনগণের মঙ্গল সাধনের 
আন্তরিক ইচ্ছ! ও জনকল্যাণের মনোবত্তি দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবাধিত ছিল । 
নিঃসন্দেহে তাহারা ছিলেন জনহিতৈষী ও প্রজারপ্ক সম্রাট । তাহাদের ছিল 
“বিরাট অস্তঃকরণঃ ও প্রজাবৃন্দের প্রতি পিতৃস্থুলভ ভালবাস)”, ৪ অকৃত্রিম দরদ 
ও প্রাণভর1 মমতা । সম্রাটদের মধ্যে প্রায় সকলই বিশ্বাস করিতেন যে, রাজার 
জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আরাধনা হইতেছে প্রজাবুন্দের প্রতি তাহার কত'ব্য ও দায়িত্ব 
সঠিকভাবে পালন করা।৫ আল্লাহর প্রতিনিধিরপে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও 
অধিকার বলে, সম্রাট রাজ্য শাসন করিতেন । সাবভৌমত্ব একটি দান এবং 
সম্রাট আল্লাহর নির্বাচিত । সম্রাট পদের প্রতীক লম্বা, চিলা রাজকীয় পোশাক 


পরিধান করা তাহ[কেই মানায় । তিনি তাহার পঞ্িবেশে সবার উধ্বেঁ 
ছিলেন। তিনি ছিলেন রাষ্রপ্রধান, সরকার-প্রধান, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, 


্যায়-বিচারের উৎস, প্রধান বিচারপতি, প্রধান আইন-প্রণয়নকারী, আইন বিধান- 
কত, ও সাম্রাজ্যে বিধিসংগত ক্ষমতা ও প্রভৃত্বের চূড়ান্ত অরিকারী ।৬ 

আইন, তৃতীয়, পৃঃ ৩ $ ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্টাাকচার, পূ: ৩২। 

আবছল হামিদ খান লাহোরী £ পাদশাহ,.-নাম! (বাদশাহ.-নামা), প্রথম, পৃঃ ১৩০। 
ইবনে হাসান: সেক্টাল্‌ স্টাক্চার্, পৃ: ৩২। 

আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪। 

আকবর-নাম1, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫*৭ ; হুসাইনি £ এম, আযাড িনিসটেশন,, পৃঃ ৩*। 

ইবনে হাসান £ সেপ্টাল্‌ স্টাকচার্‌, পৃঃ ৬৫। 


€ * ০০ ডে 4 ৭০ 


১৩৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবন্থার ইতিহাস 


মোগল সমাটগণ বাজ্যশাসনের কাজে একনিষ্ভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং 
কত'ব্য ও দাযিস্ব পালনে তাহারা অতি নিষ্ঠাবান ছিলেন, ইহা! সন্দেহাতীতভাবে 
বল! চলে। শেরশাহ ছিলেন নিজেই নিজের মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রের কত'ব্কাজ 
নিজেই সমাধা করিতেন । কিস্তু তাহার নিয়মিত কর্তব্য-তালিক। নির্ণয় করা 
সম্ভব নহে । 


প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপন্তনের 
যুগে, একটি স্থিতিশীল, স্থায়ী সরকারের উত্তব তখনও ঘটে নাই ; সুতরাং 
রাজ্য শাসনের খু'টনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি তখন অনুভব 
করেন নাই । পরবতী সম্লাট হুমায়ুন আমোদ-প্রমোদ বিলাসী ছিলেন বলিয়া, 
রাষ্টের কর্তব্য-কাজে কঠোর পরিশ্রম করিতে যতট। সাধনার প্রয়োজন, উহার 
অভাব তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সম্রাট আকবর শুধু সরকারের 
প্রশাসনিক নিয়ম-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিয়। ক্ষান্ত হন নাই, তিনি রাষ্ট্রের কর্তব্য ও 
দায়িত্ব পালনে তাহার নিজের নিত্য-কর্তব্য-কর্মের ধারার যথাযথ তালিক। 
নিরূপণ কবেন।৯ এত সময়-নিষ্ঠার সহিত তিনি তাহার নিত্য-কর্ম পালন 
করিতেন যে, ইহঃ ক্রমে মোগল রাজবংশে একটি এতিহগত আদর্শ বরীতিতে 
পরিণত হয় । সগ্লিকভাবে বলা চলে যে, আকবর রাষ্ট্রের নিত্য-কর্ম সম্পাদনের 
জন্য দৈনিক তিনবার নিজেকে নিয়োজিত করিতেন ।২ প্রতিদিন সকালে তিনি 
রাজদরবারে উপস্থিত হইলে জনসাধারণ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
সুযোগ লাভ করিত । অপরাহ্ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে রক্ষিত 
জীব-জন্ত পরিদর্শন করিতেন এবং কারখানার কাজ-কর্ম তদারক করিতেন । 
রাত্রিতে তিনি বেসরকারীভাবে পণ্ডিত, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সহিত নান! 
বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। অনেক সময়, জরুরী অবস্থায়, রাষ্ট্রের 
সরকারী কাজও তিনি রাত্রিতে সম্পাদন করিতেন ।৩ মহান সম্রাট গভীর রাত্রিতে 
বিশ্রামের অবসর পাইতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিত্য-কর্মের তালিক' তাহার 
আত্মজীবনীতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই । বলাবাহুল্য, তিনি তাহার পিতার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেন । সম্রাট শাহজাহান রাষ্রের দৈনন্দিন সরকারী কাজে অত্যধিক 
১ জাাইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫। 


২ ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্টবাকচার্, পৃঃ ৬৬। 
০ পূর্বোক্ত, পৃঃ ভ৬। নত 


অগ্ভাট ১৩৭ 


মনোনিবেশ করেন। তাহার রাজত্বকালের গ্রন্থপী লেখকগণ আবুল ফজলের 
অপেক্ষা অধিক সঠিকভাবে তাহার নিত্য-কর্মের তালিকার বিস্তারিত বর্ণন। 
দেন। যদৃনাথ সরকারও মোগল সম্রাটের নিত্য-নৈমিস্তিক জীবন ধারার উপর 
প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছেন ।৯ 

আকবর বরোক'-দর্শন রীতি প্রবর্তন করেন। কোন বাধা-বিপ্র, ব্যাঘাত 
ও হস্তক্ষেপ ব্যতীত, জনসাধারণকে সমাটের সহিত সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ 
প্রদানের উদ্দেশ্যে এই ঝরোকা-দর্শন প্রথার উদ্ভব ঘটে। বদায়ুনীর মতে, 
আকবরের প্রবতিত উক্ত ঝরোকা-দর্শনে হিন্দু প্রথার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ।৩ 
প্রতিদিন প্রত্যুষে সুর্যোদয়ের পরই সম্রাট ঝরোকায় উপস্থিত হইলে, সৈনিক 
ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক, মজদুর, দীন-দুঃখী জনসাধারণ সগ্রাটের দর্শন লাভের 
জন্য জমায়েত হইয়! তাড়াহুড়া ও দৌড় ঝশপ শুরু করিত ।* সম্রাট প্রতিদিন 
ভোরবেল প্রায় দেড় প্রহর অর্থাৎ সাড়ে চারিঘণ্ট1 ঝরোকা-দর্শন অতিবাহিত 
করিতেন।৫ মনসারেট ঝরোক'-দর্শন প্রসঙ্গে আকবরের সময় হস্তীর লড়াইয়ের 
কথা উল্লেখ করেন । জাহাঙ্গীরের আমলেও উক্ত ঝরোকা-দর্শন প্রথা! বলবৎ 
ছিল । একবার অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি জনসাধারণকে তাহার দর্শন লাভ হইতে 
বঞ্চিত করেন নাই | দ্যা! লিট, ও হকিন্স, তাহাদের বিবরণীতে জাহাঙ্গীরের 
ঝরোকা-দর্শনের কথ। বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া! বলেন যে, জনসাধারণ 
সগ্নাটকে পাাদশাহ সালামত'--“সগ্রাট দীর্ঘজীবী হউক" বলিয়া! অভিনন্দিত 
করিত ।” আবদুল হামিদ খান লাহোরীর মতে, শাহজাহান ঝরোকা-দর্শনের 
পর জনসাধারণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতেন এবং জনসাধারণ ন্যায় 
বিচার লাভ করিত ।৯ সম্রাট ঝরোক।-ই-দর্শন হইতে সোজা ঝরোকা-ই-দিওয়ানে 





১ যহনাথ সরকার £ ডেলি লাইফ. অফ দি মোগল এমপারারস্-_দি মডার্ন রিভিউ, অক্টোবর ১৯০৮, 
পৃঃ ১৮৬-১৯১। 

আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫; লাহোরী £ বাদশাহ-নামা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫। 

বদায়,নী £ মুন.তাখাব-উত-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয খণ্ড, পৃঃ ২৩৬। 

আকবর-নামা, তৃতীষ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭। 

পুঝোক্ত, পৃঃ ২৫৩৬ । 

মন সারেট £ কমেন্ট্যারি, পৃঃ ৬১। 

তুভুক-ই-জাহাঙ্গিরী, পৃঃ ২৩২। 

দ্যা দিট: দি এম্পায়ার অফ দি গ্রেট মোগল; প্রথম, পৃঃ ৯২-৯৩, ৯৭ £ ভাবেল্ইউ, হকি £ 
টাভল্স্‌, ১৬*৮-১৬১৩) পৃঃ ১১৫। 

৯ লাহোরী £ বাদশাহ-নামা, প্রথমঃ পৃঃ ১৪৩-১৪৪ | 
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১৩৮, ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহ্থাস্ 


প্রবেশ করিতেন এবং রাষ্ট্রের সরকারী কাজ সম্পাদন করিতেন ।৯ 

ব্যক্তিগতভাবে বিচার-কার্য পরিচালনা করার জন্য উক্ত তিনজন সম্াটেরই 
সপ্তাহের একটি দিন নির্ধারিত ছিল, যেমন আকবরের বৃহস্পতিবার, জাহাঙ্গীরের, 
মঙ্গলবার ও এবং শাজাহানেরর বুধবার । একটি নির্দিষ্ট নিত্য-কর্ম তালিক। 
অনুযায়ী রাষ্ট্রের সরকারী কাজ সম্পাদন করিবার রীতি প্রবর্তন করা, নিঃসন্দেহে 
মোগল রাজতান্ত্িক প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় আকবরের এক বিশেষ অবদান । 
আকবরের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করিয়া জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান রাষ্ট্রের 
সরকারী কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন । যেহেতু সাম্রাজ্যে 
প্রশাসনিক যস্থকে নিয়ন্রণ ও তদারক করিবার জন্য সংবিধান অনুযায়ী কোন 
স্থায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদ ছিল নাঃ সেইহেতু সামাজ্যের নিরাপত্ত' বিধান, 
বিপদ-লজ্ঘন ও রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠ, পরিচালনা সম্ভাটের কর্মতৎপরতা, 
দক্ষতা, নৈপুণ্য ও সতর্কতার উপর নির্ভর করিত। সম্রাটগণ এই গুরুদায়িত্ব 
অনুভব করিতেন এবং তদনুযায়ী শাসনকার্ষ পরিচালনা করিতেন ।৪ 


অত্যন্ত ধর্মভীরু ও নিষ্ঠাবান সম্রাট আওরঙ্গজেবের বাস্ীয় নিত্য-কর্ম তালিকার 
প্রশংসা টেভারশিয়ার-এর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখিত আছে ।« যদুনাথ সরকারের 
মতে, সম্রাট পরবর্তীকালে ঝরোকা -দর্শন হিন্দু প্রথা বলিয়া পরিত্যাগ করেন ।৬ 

সম্রাটদের রাস্ত্রীয় নিত্য-কর্ম তালিকায়, সম্ভাটের সহিত বিনা বাধায় জন- 
সাধারণের সাক্ষাৎ লাভের স্থযোগ প্রদানের প্রথা ও অন্থান্ত রীতি-নীতি দেশের 
সাবিক প্রশাসন-বাবস্থার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। স্ুর্যোদয়ের সাথে 
সাথে প্রভাতে সগ্রাটের দর্শন দান হিন্দু প্রচলিত প্রথা |? এই রীতি জনসাধারণের 
মনে আবেদনের স্থষ্টি করে এবং মানুষের মনে দোল! দেয় । দ্বিতীয়তঃ, সম্রাটের 


১ ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্টাকচার, পৃঃ ৭৪। 

২ আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৭১৭। 

৬ দ্যালিট £ গ্রেট মোগল, পৃ: ৯৩; হকিল্স : টূণাভল্স. পৃঃ১৯৬; ভাবেল্ইউ. ফিঞ্চ, : ট্যাভল্স্‌ 
(১৬০৮-১৩১১)৪ পৃঃ ১৮৪ । 

৪ ইবনে হাসান £ সেপ্ট.াল স্রাকচার, পৃঃ ৮৫। 

& টেভার্দিয়ার £ আলি টুাভাল্‌্স্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া (১৬৪১-১৬৬৭) ; স্টেন.পি লেন-পুল : যেডি- 
য্ীভ্যাল ইগডিয়া আগুার্‌ মুহামেডান, রুল্‌, পৃঃ ৩৬০। 

৬ বযছনাথ সরকার £ স্টাডিজ ইন. মোগল ইগ্ডিয়া, পৃঃ ৬৪? হুসাইলি £ এম. আযডমিনিস্ট্রেশন, 
পৃঃ ৩৪ পাদটীকা । 

৭ ইবনে হাসান £ সেপ্টাল ল্টাকৃচার, পৃঃ ৮৭। 


সম্মাট ১৩৯৮. 


প্রকাশ্যে দর্বার অনুষিত- হইবার রীতি শ্বাসক ও শাসিতের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড়, 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সুযোগ স্বাপনের পথ সুগম করে। পুর্বে দিল্লীর স্থলতানগণ 
অবশ্য এই বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই । তৃতীয়তঃ, পূর্ণ দরবারে 
রাষ্টশয় নিত্য-কর্ম পরিচালনার রীতি সম্রাটকে সাম্রাজ্যের সাবিক অবস্থা! উপলব্ধি 
করিবার সুযোগ প্রদান করে এবং ইহাতে ওয়াজির ও. অন্যান্য উচ্চপদস্থ 
রাজকর্মকর্তাদের প্রভাব ও ক্ষমত1 অনেকট? হাস পায় । চতুর্থতঃ, সমাট গোসল- 
খানায় অর্থাৎ ব্যক্তিগত গোপন প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলে, মন্ত্রিগণ ও দপ্তর 
প্রধানগণ তাহাকে রাষ্ট্রের জরুরী বিষয়ে পরামর্শ দিবার সুযোগ পাইতেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রাজতন্ত্র শাসনের সফলতা নিভর করে রাজার 
নিত্য-কর্ম পরিচালনার তৎপরতার উপর। মোগল সম্রাটগণ উক্ত তথ্যের 
গুরুত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত রা্রীয় শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করিতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষ ছয় বংসর ব্যক্তিগত ও 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল এবং নিজের ভগ্ন স্বাস্থের দরুন, তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার 
কর্মদক্ষতা, উৎসাহ ও বিচারের ভারসাম্য হারাইয়। ফেলেন বলিয়। মনে হয়। 
পেলসারট, মন্তব্য করেন যে, “জাহাঙ্গীর শুধু নামেমাত্র রাজা ছিলেন" * ; এই 
মন্তব্য সমাটের রাজত্বের কেবল শেষ কয়েক বৎসরের জন্য সম্ভবতঃ প্রযোজ্য 
ছিল। কিন্ত নিঃসন্দেহে শাজাহান তাহার পিতার অপেক্ষা রাষ্ট্রের শাসন 
পরিচালনায় অধিক সতর্ক ও যত্ববান ছিলেন ।২ 

দিলীর স্থুলতানদের মত, মোগল সম্রাটদের শাসনকালে রাজ পরিবারের 
ব্যবস্থাপনা খুব বিস্তৃত ছিল না। খান সামান সম্রাটের গৃহস্থালী দপ্তরের প্রধান 
রূপে, এই বিভাগের সর্বকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনায় জড়িত ছিলেন ।৩ সম্রাটদের 
আস্তাবল ও রাজকীয় শিকার অভিযান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ রাজকীয় বিশিষ্ট 
পরিচয়-চিহু ছিল খুৎবা”, পতিরাজ” ও “সিক্কাহ্‌”। সম্রাটগণ জণখাকজমকপ্রিয় 
ছিলেন বলিয় তাহাদের রাজদরবার, দিল্লীর জুলতানদের অপেক্ষা বেশী আড়ম্বর- 
পূর্ণ ছিল। তাহার। তাহাদের রাজদরবারের শিষ্টাচার ও আদব-কায়দ! আরও 
বেশী চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলেন । মুহম্মদ হুসাইন আজাদের রচিত দরবার- 
ই-আকবরীতে রাজদরবার ও “জিশান'-এর বিস্তারিত বর্ণনা! আছে । রাজদরবারের 


১ পেল্সারট. : জাহাঙ্গীরস্‌ ইণ্ডিয়া--উদ্ধা'ত হইয়াছে ইবনে হাসান £ সেক্টাল ক্টাকৃচার, পৃঃ ৯* ৭. 
২ সরকার £ স্টাডিজ, পৃঃ ১৫। 
৩ মানুচী £ ভ্তোরিয়। দো মোগোর, দ্বিতীয়, পৃঃ ৪১৯। 


১৪০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


আদব-কায়দার মধ্যে 'কুরনিশ”,, 'তাস্লিমণং ও "জামিন বোস্‌ঠ ৩ বিশেষ 
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পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট অশ্ব খানসামানের তত্বাবধানে মোগল রাজ-আস্তাবলে 
রক্ষিত থাকিত ।৫ 

মোগল আমলে সম্নাটদের শিকার অভিযান বাস্তবিকই আড়ম্বরপূ্ণ অনুষ্ঠান 
ছিল। আকবরের আমলে রাজকীয় শিকার অভিযানের বিস্তারিত বর্ণন। 
স্যার ডাবেল্ইউ, হেগ.-এর আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় ।৯ 

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'খুবা”, “তিরাজ' ও “সিক্কাহ্‌* ছিল রাজকীয় 
বিশিষ্ট সম্মান-পণ্চয়-চিহ্ন। মুসলিম রাষ্ট্রে উক্ত তিনটি বিষয়কে স্বাধীন রাজাদের 
বিশেষ অধিকার বলিয়। বিবেচনা করা হইত ।? 


খুতবা হইতেছে "খাতিব' প্রদত্ত ধর্মোপদেশ । দিল্লীর সুলতানগণ আব্বাসীয় 
খলিফাদিগকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া খুতবাতে প্রথম খলিফার 
নাম এবং পরে তাহাদের নাম উল্লেখ করা হইত। কিন্ত মোগল শাসনের শুক 
হইতেই সগ্রাটগণ ওসমানী খলিফাদিগকে স্বীকার করেন নাই ; সুতরাং সমগ্র 
মোগল শাসনকাল ব্যাপী সম্নাটগণ কিংবা খাতিবগণ কর্তৃক সম্াটদের নিজেদেব 
নাম খুতবাতে উচ্চারিত হইত ।৮ 

তিরাজ একটি ফাসাঁ শব্দ ; ইহ।র অর্থ হইতেছে জুন্দর সুচি কর্ম ।৯ রাজার 
লম্বা টিল৷ বহির্বাস স্বর্ণ রৌপ্য কারুকার্ধখচিত ও সুদ্দর সুচিকর্ম সচ্ছিত 
থাকিত। দিল্লীর স্থলতানদের মত, মোগল সম্নাটগ্ণগ তিরাজের অধিকারসম্পন্ন 
ছিলেন। শতাধিক রাস্ত্রীয় কারখানায় সম্রাটদের সহস্র তিরাজ-খচিত অতি 


১ «কুরনিশ* একটি অভিবাদনের ধরন, অর্থাৎ ডান হত্তের তালু, ললাটে স্পর্শ করিযা মস্তক 
অবনত অবস্থায় অভিবাদন জ্ঞাপনের ভঙ্গি।-_জে. এ. এস্‌. বি. ১৯৩৫, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৬৫। 

২ *তাসলিম+ আরেক ধরনের অভিবাদন, অর্থাৎ ডান হস্ত-পৃষ্ঠ জমির উপর রাখিয়া, ধারে 
ধীরে শাস্তভাবে সোজ! হইয1 দশাডাইয়া, করতল মস্তকে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপনের 
ভঙ্গি ।-আইন, প্রথম, পৃঃ ১*। 

৩ “জাফিনবোস্‌* (আক্ষরিক অর্থ ভূমি চুম্বন) একটি ভিন্ন ধরনের অভিবাদন, অর্থাৎ রাজার 
সম্মুখে ভূমিতে কপাল অবনত করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপনের ভঙ্গি ।__জে. এ. এস* বি, ১৯৩৫ 
প্রথম খণ্ড. পৃঃ ১৬৫। 

৪ এস. এম. জাফর: দি কাল্চার্যাল্‌ আযন্পেক্ট, অফ মুসলিম রুল্‌ ইন ইঙ্ডিয়া, পৃঃ ২-২৯। 

হসাইলি £ এম, আডমিনিস্টেশন, পৃ 8+। 

৬ সি. এইচ, আই, চতুর্থ থণ্ড, পৃঃ ৮৩। 
জায়দান £ তমাদুন-ই-ইসলামী, পৃঃ ৯৬; কোরাযেশী : এস. আযড.মিসিষ্টেশন, পৃঃ ৭২। 

৮ সি. এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২। 

এন.পাইক্লোপীড়িয়া অফ ইসলাম, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৭৮৫। 


রি 


৬ 


সম্াট ১৪১ 


মূল্যবান 'খেলাৎ' তৈয়ারী হইত ৯ 

সিককাহর আক্ষরিক অর্থ মুদ্রা। যখন বাবর ভারত জয় করেন, যখন স্বর্ণ 
রোপ্যের টংকা এই দেশে প্রচলিত ছিল । বাবরের দরবারে 'শাহরুখি'ং নামক- 
একটি রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হইত । আকবরের আমলে টাকশাল হইতে প্রস্তত 
নানা ওজন ও মূল্যের স্বর্ণ, রোপ্য ও তা মুদ্রা! লক্ষ্য কর! যায়। আবুল ফজল 
আইন-ই-আকবরীতে ছাব্বিশ শ্রেণীর স্বর্ণ-ুদ্রা, নয় ধরনের রৌপ্য-মুদ্রা ও 
কতক প্রকারের তাম্র-মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছেন।০ বৃটিশ ভারতীয় টাকা হইতে 
অনেক কম পরিমাণ খাদ, মোগল মুদ্রায় মিশান হইত ।£ 

মোগল সম্রাটদের রাজকীয় ফরমান ও সীল-মোহরের বিস্তারিত বর্ণনা! 
আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় ।€ 





১ হুসাইসি: এম. আডমিনিস্ট্েশন,, পৃঃ 8৪। 

২ কাফি খান£ মুনতাখাব-উল্-লৃবাব, প্রথম, পৃঃ ৫৩ ; আল্‌-খুদ্রারি : তারিখ-ই-ওমামি আল্‌- 
ইসলামিয়াহ,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩ । 

৩ আইন, পৃঃ ২৬-৩১। 

৪ এস. এইচ. হোডিভ্যালা £ হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ, ইন মোগল লিউযিজ, ম্যাট্রিকস্‌, পৃঃ ১৩১ । 

৫ আইন, পু £১৯৩। 


তৃতীয় অধ্যায় 
কেন্দ্রীয় শাগন-ৰ্যৰস্থ। 


পবিত্র কোরআনের আইন-কানুন অনুযায়ী সার্বভৌম মুসলিম শাসনকর্ত। 
হইতেছেন সত্যিকারের ধর্মবিশ্বাসীদের অধিনায়ক “আমীর-উল মুমিনিন' এবং 
তাহার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি মুসলিম জনসাধারণ (জমায়েত)-এর 
নিকট দায়ী ছিলেন। কিন্তু মোগল সম্রাটের কর্তব্য ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য, কোন সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক যন্ত্র-গণসংসদ কিংব। 
জনগণের নির্বাচিত মন্ত্রী-পরিষদের অস্তিত্ব তখন ছিল না। মোগল রাট্র ছিল 
মূলতঃ সামরিক রাষ্ট্র এবং ইহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সামরিক অধিনায়করূপে 
সম্রাটের সবময় ক্ষমতা লাভের প্রয়োজন ছিল ।৯ 

মোগল সমাটদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা 
সম্পর্কে ফাসাঁ স্ুত্র-গ্রস্থাদিতে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে । জনসাধারণ 
সম্রাটের উক্ত অধিকাঞ্, সুযোগ-সুবিধা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করিলে উহা! 
বিধিবহিভূত কাজ ও চরণ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। আওরঙ্গজেব 
রাজকীয় পদ-মর্ধাদা, অধিকার ও ক্ষমতা সম্পর্কে খুবই সতর্ক ছিলেন এবং নিজের 
পুত্রদের দ্বারা উহার বরখেলাপ হইলে যথাযথ শান্তি বিধান করিতে তিনি 
ছ্বিধাবোধ করেন নাই । প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যাহাতে সগ্রাটের বিশেষ 
পদ-পূর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করেন, সেইজন্য জাহাঙ্গীর 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক রীতি-নীতি পালন কর 
নিষিদ্ধ ঘোষণ। করেন ।২ 

মোগল সম্রাটদের “নিয়মিত মধীপরিষদ' ছিল না ।৩ ওয়াজির অথবা! দিওয়ান 
ছিলেন সম্রাটের পরেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা ; কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তা তাহার 





১ সরকায় £ এম, আডমিনিক্ট্রেশন,, পৃঃ ১৬। 

২ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীঃ পৃঃ ১** 5 মির্জা নাথান (শিতাবথান) £ বাহারিস্তান-ই-গায়েবী (ডেই্টর 
বোরাহ, কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত, গোহাটা, ১৯৩৬), ১*৩ $ মুতামিদ খান ; ইকবাঁল 
লাখা-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৫৯। 

ও জরকার £ এম, আযাডমিনিস্্রেশন্, পৃঃ ১৭। 


পি 


কেন্দ্র শাসনব্যবস্থা ১৬৪৩ 


সহকর্মী হইলেও নিঃসন্দেহে তুলনামূলকভাবে নিয়পদশ্ব ছিলেন ; তাহাদেরকে 
মহ্বী অপেক্ষা সচিবন্ধপেই অধিক গণ্য করা হইত । নিয়ম অনুযায়ী সম্রাট 
দিওয়ান-ই-খাসে রাষ্ট্রের বিষয়াদি ওয়াজিরের সহিত আলাপ-আলোচনার সময় 
অন্যান্য মন্ত্রী অংশ গ্রহণ করিতে পাগিতেন ; তবে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিবয়গুলি 
সম্পর্কে অন্যান্য মন্ত্রীর অজ্ঞাতে শুধু সম্াট ও ওয়াজিরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
বল। বাছল্য, মদ্ত্রিগণ এমনকি ওয়াজির পর্যস্ত সম্নাটের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোন 
বাধ সৃষ্টি করিতে পারিতেন ন1, মন্ত্রিগণ সমাটকে শুধু পরামর্শ দিতে পানিতেন, 
কিন্ত কখনও নিজেদের মতামত জোর দিয় বলিতে পাবৰিতেন না; কারণ 
তাহাদের চাকুরীর নিরাপত্তার অভাব ছিল এবং চাকুরীর মেয়াদ সম্রাটের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিত । সুতরাং সমাট স্পষ্টভাবে ভ্রান্তপথে অগ্রসর হইতেছেন 
দেখিয়াও প্রতিবাদ করা ব। তাহাকে বাধ। দেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল । 
বদুনাথ সরকারের মতে, মোগল কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা৷ ছিল “এক ব্যক্তির শাসন 
এবং আওরঙ্গজেব সমসাময়িক লুই চতুর্দশের মত, প্রকৃতপক্ষে “নিজেই নিজের 
প্রধান মন্ত্রী” ছিলেন ।৯ 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক অর্থে মোগল 
সগ্রাটের কোন মদ্রিপরিষদ ছিল না। তাহার মন্রিগণ ছিলেন সচিব মাত্র ; 
তাহারা সম্রাটের ইচ্ছা ও আদেশ পালন করিতেন এবং উহ। কার্ষে পগ্িণত 
কগিতেন। যদুনাথ সরকারের মতেঃ “সম্রাটের শুধু ঘুমন্ত অবস্থায় মন্বিগণ 
শাসনকার্ধ পরিচালন। করিতেন” ।২ 

মোগল সম্নাট ছিলেন একাধারে ধর্ম ও রাষ্ট্রপ্রধান ; ইহা হইতে তাহার 
সীমাহীন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে সহজেই আন্দাজ কর! যায় । এক কথায় 
নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন অনিয়প্িত সর্বক্ষমতার অধিকারী । 

ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রীর পদটি ছিল একটি সন্নানস্চক উপাধি এবং ওয়াজির 
শাসন-ব্যবস্থার কোন নিদিষ্ট দপ্তরের জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন না। তবে 
নিঃসন্দেহে তিনি সর্বদাই কেন্দ্রীয় রাজস্ব-বিভাগ্ের প্রধান ছিলেন ; কিন্ত ইহা 
ছিলেন দিওয়ান পদের অধিকারী বূপে। সকল দিওয়ান ওয়াজির ছিলেন ন! 
এবং কোন হিম্কু দিওয়ানকে ওয়াজিরের উচ্চ উপাধি দেওয়। হইত না। 





১৯ সরকার ২ এখ, আ্যাড.মিলিস্টেশন) পৃঃ ১৭-১৮। 
২ পুবোজ, পৃঃ ১৮। 
৩ প্রধান মন্ত্রীর কাধাবলী বিস্তারিত গ্ালোচনার জন্ত ভরষটব্য--চশ্রাভন ব্রাঙ্গণ £ চাহার-চামন 


১৪৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


আকবরের সময় প্রধানমন্্ীকে ওয়াকিল উপাধি প্রদান কর! হয় ।৯ 

উৎপত্তির দিক হইতে, ওয়াজির ছিলেন রাজস্ব-বিভাগের সর্বোচ্চ রাজকর্মকর্তা 
এবং ক্রমশঃ অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তর তাহার নিয়ন্্ণাধীনে আসে । শুধু যখন 
ব্রাজা অযোগ্য, অক্ষম, বিলাসপ্রিয় কিংব। অপ্রাপ্তবয়স্ক হন, তখন ওয়াজির 
সামরিক বাহিনীও তত্বাবধান করেন | সুতরাং মুলতঃ ওয়াজিরের পদ ছিল 
বেসামরিক এবং তাহার সামরিক ক্ষমতা গ্রহণ ছিল অস্বাভাবিক এবং রাজার 
ক্ষমত1 হাসের নিদশ'ন স্বূপ ।২ মোগল সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্মকর্তাদের মত ওয়াজিরকে সামরিক নেতৃত্ব দিতে হইত এবং প্রায়ই তিনি 
অপেক্ষাকৃত ছোট সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতেন । বিভিন্ন রাজকীয় 
আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সম্রাটের প্রতিনিধিরপে, তাহাকে কাজ করিতে হইত ॥ 
সম্রাটের নিদে'শে, ওয়াজির নিজের নামে সরকারী চিঠি লিখিতেন, উহাতে 
“হাস্ব-উল-হুকুম' অর্থাৎ “হুকুম বলে" উল্লেখ থাকিত। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, দিল্লী সালতানাতের শেষদিকে, বিশেষ করিয়া 
শেরশাহের শাসন-ব্যবস্থায় অতি কেন্দ্রীয়করণের দরুন, ওয়াজির পদটি অপসারিত 
হয় এবং শেরশাহ নিজেই সরকার পরিচালনা করেন।৩ কিন্তু মোগলদের 
কর্ত.ত্ব হিন্দুস্বান অধিকৃত হইবার পর, ওয়াজিরের পদ ও ক্ষমতা] পুনরুজ্জীবিত 
হয়। বাবরের আমলে নিজামউদ্দীন ছিলেন একজন একনিষ্ঠ, উৎস্বগাঁকৃত ও 
অনুগত ওয়াজির। তিনি ছিলেন সরকারের বেসামরিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক 
বিষয়ের প্রধান । সমাটের ব্যক্তিগত উৎসাহের জন্য, তাহার ওয়াজিরের সামরিক 
বিষয়ে বিশেষ তৎপরত' ও কর্মব্যস্ততার প্রয়োজন হইত না । 

কিন্তু হুমযুনের সময় বিশ্বস্ত, উপযুক্ত ও অনুগত ওয়াজির পরিলক্ষিত হয় 
না; এদিক দিয়] তিনি তাহার পিতার স্তায় সৌভাগ্যবান ছিলেন না॥ সমাটের 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাবহেতু, বলিতে গেলে রাজ্যশাসনের সমস্ত ক্ষমতা 
তাহার ওয়াজির লাভ করেন। তাহার ওয়াজির ওয়ায়েজ মুহন্মদ সামরিক 
ও বেসামরিক সমস্ত বিষয়ের উপর পূর্ণ কতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করেন। বাবর 
সামরিক বিষয়ের ক্ষমতা তাহার ওয়াজিরকে প্রদান করেন নাই, কিন্ত হগ্রামুন 


ডিবি 
১ আইন, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৬০। 


২ সরকার : এম, আড.মিনিস্ট্রেশন,, পৃঃ ২৩। 
৩ কাছুন গো তাহার মন্তব্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়৷ বলেন যে, শেরশাহের মন্ত্রিগণ 


ছিলেন নেহাৎ সষ্টিব মাত্র_-তাহার] নিয়ম মাফিক শুধু নিত্য-কর্ণ সম্পাদন করিতেন ।--কাহুন 
গো: শেরশাহ, পৃঃ ৩৫৯। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ' ১৪৫৬ 


এই বিভাগের দায়িত্বও তাহার ওয়াজিরদের অর্থাৎ ওয়ায়েজ মুহম্মদ, হিচ্দুবেগ ও 
কারাচ। বেগের উপর অর্পণ করেন । 


হিন্মুস্বান পুনর্দখলের পর কয়েক মাসের মধ্যে হুমায়ুন এন্তেকাল করিলে 
অপ্রাপ্তবয়স্ক আকবরের “আতালিক' অর্থাৎ গুহ-শিক্ষক বৈরাম খান মোগল 
সামাজোর প্রধানমন্ত্রী ওয়াকিল-ই-সালতানাত* পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, নাবালক 
সম্রাটের নামে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে রাজ্যশাসন করেন। সম্রাট 
ছিলেন পর্দার পশ্চাতে এবং রাজ্যশাসন ছিল প্রকৃতপক্ষে ওয়াকিলের দায়িত্ব । 

মোগল সাম্রাজ্যের ওয়াকিলরূপে, অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর মত বৈরাম 
খান কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। কার্যতঃ তিনি ছিলেন, আল্‌- 
মাওয়াদাঁর মতানুসারে, প্রথম শ্রেণীর প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ “ওয়াজির-ই-তাফয়িদ, 
রাষ্ট্রের অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী বৈরাম খান উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা দিগকে, 
এমনকি মশ্রিদেরকেও নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন। অনেক সময় 
সম্রাটের ব্যক্তিগত বিষয়েও সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি ছ্বিধ! করিতেন 
না। | ৯ 

উত্তর-ভারতের ইতিহাসে, বৈরাম খানের মত শক্তিশালী, প্রভাবশালী ও 
অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াকিলের নজির আর দেখা যায় না। যদিও নব প্রতিষ্ঠিত 
মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তাহার অবদান অনস্বীকার্য, কিন্ত 
তাহার বিচক্ষণত' ও দূরদখিতার অভাবে তিনি ক্রমশঃ তাহার প্রতি সম্াটের 
দৃঢ়বিশ্বাসের মর্যাদা অক্ষুঞ্ণ রাখিতে অসমর্থ হন এবং তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের 
ও জনসাধারণের সমর্থন লাভেও বার্থ হন। ক্রমে ক্রমে তাহার আচরণ 
অসমর্থনীয় হইয়] পড়ে এবং তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা! 
হয়। বৈরাম খানের অপসারণ প্রধানমন্ত্রীর হস্তে সবক্ষমত। কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
বিরুদ্ধে হুশিয়ারীর নিদর্শনস্বরূপ ছিল ।২ সাম্রাজ্যে ওয়াকিলের অসীম ক্ষমতার 
অপব্যবহারের দরুন বৈরাম খানের সঙ্গে আকবরের ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞত, 
সম্াটকে শিক্ষা দিয়াছিল যে একজন প্রধানমন্ত্রীর হস্তে রাজ্যশাসনের সমস্ত 
ক্ষমত1 কেন্দ্রীভূত রাখা! অত্যধিক বিপজ্জনক । জুতরাং সম্রাট তাহার স্বীয় 





১ ইবনে হাসান : সেক্টখাল স্টাকচার, পৃঃ ১২৩। 
২ পুবোক্ত, পৃঃ ১২৩। 


৯১০ ০ 


১৪৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে এই ওয়াকিল পদের বিলুপ্তি 
ঘটান। 

বৈরাম খানের পদচ্যুতি ও পতনের পর, ওয়াকিলের ক্ষমতা কয়েকজন 
রাজকর্মকর্তাদের মধ্যে বণ্টন কর! হয় এবং প্রায়ই ওয়াকিলের পদ খালি রাখা 
হয়।৯ কেন্দ্রীয় মোগল শাসন-ব্যবস্থায় ১৬৬০ হইতে ১৬৫৭ খ্রীস্টা্দ পর্যন্ত, 
সাতানব্বই বৎসরের মধ্যে উনচল্লিশ বৎসরের জন্য দশজন ওয়াকিল ছিলেন২, 
অবশিষ্ট বৎসরের জন্ত কোন ওয়াকিল ছিলেন না। ওয়াকিলের পদে উপযুক্ত 
ব্যক্তি না পাওয়ার অজুহাতে আকবর প্রায় দশ বৎসরকাল কোন ওয়াকিল 
নিয়োগ করেন নাই। ইহাতে উক্ত পদের ক্ষমত ও মর্যাদ! চূড়ান্তভাবে হাস 
পায়। ওয়াকালাত ও দিওয়ানি দুইটি পৃথক পদ এবং সাধারণতঃ দুই ব্যক্তি 
উক্ত দুই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। সময় সময় দুইটি পদকে এককব্রিত করিয়া 
একজন দক্ষ প্রশাসকের দায়িত্বে স্স্ত করা হইত। আকবর মুজাফ ফর খানের 
অধীনে দুই বংসরের জন্য এবং জাহাঙ্গীর আসফ খান ও কাজউইনির অধীনে 
তিন বংসরের জন্য উক্ত পদ দুইটি একত্রিত করেন।৩ 


মোগল সম্রাটদের অধীনে দশজন ওয়াকিলের মধ্যে, ছয়জন ছিলেন আকবরের 
শাসন আমলে । তাহাদের মধ্যে খান-ই-আজম মির্জা আজিজ কোক দশ 
বংসরকাল ওয়াকিল্‌ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুন্ইম খান এই পদে নিযুক্ত 
ছিলেন পাঁচ বংসরকাল। আরও চারিজন ওয়াকিল পশচ বৎসরের জন্ত 
নিয়োজিত ছিলেন । জাহাঙ্গীরের রাজত্কালের প্রথম চারি বংসর ব্যতীত বস্তৃত৪- 
পক্ষে তাহার শাসন আমলে কোন ওয়াকিল ছিলেন না । শাহজাহানের রাজত্ব- 
কালের প্রথম চৌদ বৎসর পর্যমস্ত আসফ খান আবু-আল্-হাসান ওয়াকিল পদে 
নিষুক্ত ছিলেন। বলাবাছল্য, ইহার পর হইতে ওয়াকিল পদটি প্রচলন লোপ 
পায়। আওরঙ্গজেব নিজেই নিজের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । তাহার মগ্ত্রিগণ ছিলেন 
প্রকৃতপক্ষে “কেরানীর মত? 18 

শুধু আওরঙ্গজেবের অধঃপতিত বংশধরগণের শাসন আমলে, ওয়াজিরগণ 





১ ইবনে হাসান £ সেন্টণাল স্টুাকচার, পৃ: পু: ১৩৯। 

২ পৃধোক্ত, পৃঃ ১৪০। 

৩ বিষ্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-_তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৪১২। 
8 সি, এইচ, আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮১৮। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা! ১৪৭ 
মধ্যযুগীয় ক্রা্সের মেয়রদের মত, কার্যতঃ রাষ্ট্রের শাসনকর্তায় পরিণত হইয়া- 
ছিলেন।৯ 


বৈরাম খানের পতনের পর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্বভার 
দিল্লীর গভনর শিহণবউদ্দীন গ্রহণ করেন এবং পরবতাঁ পর্যায় মাহাম আনগা 
তাহার সঙ্গে যোগদান করেন।২ শামসউদ্দীন আত.গা খানকেও বৈরাম 
খানের পতাকা, ঢাক ও তরবারি দেওয়। হয়। মুন্ইম খানকে ৪ খান-খানান 
উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং তাহাকে ওয়াকিলাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা 


হয় । এইভাবে বৈরাম খানের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সন্মান-চিহু তিন ব্যক্তির 
মধ্যে বণ্টন কর] হয় ।৫ 


মাহাম আনগার মৃত্যুর পর, মুন্ইম খান ও আতগা খান রাজনৈতিক 
ও আঘিক বিষয়াদির শাসন-ব্যবস্থায় পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন ।৬ 

মুজাফ ফর খানের দিওয়ান পদে নিযুক্ত হইবার পর, স্বভাবতঃই রাজস্ব ও 
অর্থ-সম্বন্বীয় বিষরাদি ওয়াকিলের আওতা হইতে পৃথক করা হয় এবং ইহাতে 
ওয়াকিলের পদ-মর্ষাদ ও ক্ষমতা বহুলাংশে হাস পায় ।৭ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় 
চারি মন্ত্রী ও দপ্তরসমূহ * শিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইল । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈরাম খানের অপদারণের পর, আকবর ওয়াকিলের 
দ্ষমত। ও কর্তব্যাদি কয়েকজন মন্ত্রীর মধ্যে ব্টন করেন । রাজস্ব ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের 


১ ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্টাকচার, পৃ: ২৪। 
২ আকবর নাম1, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-১৪৪, ১৭৪। 
৩ আতগাখান হুমায়.নের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং পাঞ্জাব তাহার অধীনে ছিল।--আকবর- 
নাম!, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪। 

৪ মুন্ধইম খান আনুগত্য সহকারে কাবুল শাসন করেন এবং তথ হইতে আমিষ ওয়াকিলের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।-_-আকবর-নাম।» দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪। 
ইবনে হাসান : সেন্টুদাল স্টাকচার, পৃঃ ১৩৫। 
আকবর-নামা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩০। 
ইবনে হাসান : সেন্টাল স্ীকচার. পৃঃ ১২৭; ছুসাইনি £ এম. আডর্ননিক্টেশন,, পৃঃ ৫৯। 
কেন্দ্রীয় দপ্তর সমূহ £ 

ক) অর্থ ও রাজস্ব দপ্তর-_ প্রধান দিওয়ান 

খ) সামরিক বিষয়ক দপ্তর মীর বখ.শী 

গ) সরবরাহ দণ্তর-_মীর সামান খোন সামান) 

ঘ) বিচার ধিভাগ-_প্রধান কাজী 

ও) ধর্ম-বিষয়ক বিভাগ-_-সদর 

চ) নৈতিক চরিত্র নিয়ন্ত্রণ__মুহ,তাসিব 

ছ) গোলন্দাজ বিভাগ--মীর আতিশ বা দারোগ1-ই-তোপখানাহ, 

জ) গোয়েন্দা ও ডাক বিভাগ__দারোগা-ই-ডাকচৌকি ।_-বিশেষ দ্রষ্টব্য 

- সরকার £ এম, আযডয়িনিস্টেশন্, পৃঃ ২২। 


৭ - ৫ £৯ 


১৪৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


দায়িত্ব দিওয়ানকে, সামরিক বিষয়ের দায়িত্ব মীরবখশীকে, সরবরাহ বিভাগের 
দায়িত্ব মীরসামানকে ও ধমীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার সদর-উস্-সুদুরকে 
অর্পন কর! হয় । উক্ত চারি মন্ত্রীর ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্বাদি নিয়ে আলোচনা 


কর হইল । 
আকবরের আমলে ওয়াজির শব্দ কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত এবং দিওয়ান 


শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হইত । জাহাঙ্গীরের সময় ইহার বিপরীত নিয়ম ছিল : 
তখন ওয়াজির শবই মোটামুটি প্রচলিত ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে আরও 
সঠিকভাবে ওয়াজির শব্ষটি ব্যবহৃত হয়। ওয়াজিরকে 'দিওয়ান-ই-কুল্‌* ১ 
অর্থাৎ প্রধান দিওয়ান এবং তাহার দপ্তরের সহকমীরঁদিগকে দিওয়ান বল? 


হইত ।২ 


মোগল আমলে দিওয়ান ছিলেন সরকারী রাজস্ব বিভাগের প্রধান অর্থ- 
মন্ত্রী। সরকারী রাজস্ব দপ্তরের সভাপতিত্ব করিতেন প্রধান অর্থ-মন্ত্রী “দিওয়ান-ই- 
আলা” । তাহার সোজন্যমূলক উপাধি ছিল ওয়াজির। তাহার দুইজন 
সহকারীকে “দিওয়ান-ই-তান" অর্থাৎ বেতন প্রদানের দিওয়ান এবং “দিওয়ান- 
ই-খাল্সা” অর্থাৎ রাষ্রীয় খাস জমির তদারককারী দিওয়ান বলা হইত । 


নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিলে প্রধান দিওয়ানের কর্তব্য ও 
দায়িত্ব সম্বন্ধে সমাক ধারণ। পাওয়া যায় £ 
(ক) প্রধান দিওয়ান ছিলেন সগ্রাট ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজকর্ম- 
চারীর মধ্যস্ব ব্যক্তি। 
(খ) বস্ততঃপক্ষে, সরকারী সমস্ত নথি-পত্র তাহার পরীক্ষার জন্য 


এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে সংরক্ষণের জন্য তাহার দপ্তরে প্রেরিত 
হইত। তাহার কার্যালয় ছিল "পাবলিক রেকড/স্‌ অফিস' ৩ অর্থাৎ 
সরকারী নথি-পত্রের দপ্তর । 

(গ) সকল দপ্তরের অর্থ লেন-দেন এবং বেতন প্রদানের হিসাব-নিকাশের 


১ দিওয়ান শব্দটি ফাসাঁ হইতে উদ্ুত। ইহা পারমিকদের একটি পুরাতন প্রতিষ্ঠান ছিল। 
এই বিভাগে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হইত ।--ই, জি. ব্রাউন £ এ. লিটার্যারি হিস্টরি 
অফ পারসিয়া ১৯০১), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৮; হজরত প্রথম ওমরের (রাঃ) সময় আরব 
শাসন-ব্যবস্থায় অবসর বৃত্তির তালিকার বইকে দিওয়ান বলা হইত।--এন.সাইক্লোপীডিয়া 
অফ ইসলাম, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৭৯ $ ইবনে হাসান £ সেপ্টাল স্্রাকচার পৃঃ ১৪৮ 3 দিল্লী 
হ্থলতানী আমলে ওয়াজিরের অধীনে রাজস্ব ও অর্থ দপ্তর দিওয়ান নামে অভিহিত ছিল। 
মোগল আমলে দিওয়ান শব্জের ব্যবহার আরও নির্দিষ্ট ছিল এবং দিওয়ান শব্দ দ্বার অর্থ ও 
ফালম্য দপ্তরের প্রধানকে স্পষ্টভাবে বুঝাইত।-_-ছুসাইনি: এম. আডমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ৬০ ৯ 
২ ইবনে হাসান £ সে্টযাল স্টাকৃচার্, পৃঃ ১৪৮। 
৬ সরকার £ এম* আযড.মিনিস্টরেশন, পৃ: ৩৩ । 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থ1 ১৪৯ 


ক্ষিপ্ত বিবরণ তাহার পরীক্ষ। ও সমালোচনাধীন ছিল । 
(ঘ) নিয়োগ, পদোন্নতি কিংবা উচ্চ বেতন প্রদানের কোন হুকুমই 


তাহার অনুমোদন ব্যতীত কার্যকরী হইত না। 
($) প্রাদেশিক দিওয়ানগণ সর্বদ1 তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 


হইতেন। ? 
(চ) প্রায় সকল সরকারী দলিলপত্রের অনুলিপির সত্যত। প্রতিপাদন 


বা প্রমাণীকরণের জন্য এবং কাগজপত্রের বৈধতা সিদ্ধকরণের জন্য 

তাহার সীলমোহর ও স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। 
“সিয়াহা অর্থাৎ দৈনিক খতিয়ান বই ব! অর্থপ্রাপ্তি ও প্রদানের হিসাব- 
নিকাশের বই এবং 'আওয়ারিজা'৯ অর্থাৎ অর্থপ্রাপ্তি ও প্রদানের একটি সংক্ষিপ্ত 


মোটামুটি হিসাবের বই সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দপ্তরের নানাবিধ সরকারী নথি- 
পত্রাদি, যেমন (ক) 'ইবতিয়া"__রাজ-অনুচরবর্গের জন্য অশ্ব ক্রয় খ) 'আহাদি'__ 
ভদ্রুবেশী সেনাবাহিনী, গে) ইনাম- পুরস্কার, (ঘ) “বাকায়1-বাকী-বকেয়া, 
(ও) “খরচ-ই-কুল”_ সাধারণ খরচাদি, (5) সগ্রাটকে নজর প্রদান, (ছ) “আবদার- 


খানাহ'-খানসামার বিভাগ, (জ) ভাগ্ডা-খানাহ্‌'২--গুদাম, (ব) সুখ শয্যা" ৩ 
আরামদায়ক বিছানা ইত্যাদি প্রধান দিওয়ানের দপ্তরে অবশ্যই পাঠাইতে 
হইত । ৪ 


দিওয়ানই-তান ব। তংকার নানাবিধ কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়" 
গুলির তত্বাবধান করা অন্যতম ছিল £ 

(ক) জমিদার-সংক্রান্ত বিষয়াদি, (খ) “আওয়ারিজা” অর্থাৎ পরগণার অর্থ- 
প্রাপ্তি ও প্রদ/নের সংক্ষিপ্ত হিসাব, (গ) বাকী-বকেয়ার নথিপত্র, (ঘ) সুবাদারদের 
জায়গীর প্রদান, (উ) নগদ বেতন প্রদানের হুকুম ইত্যাদি । নগদ বেতন প্রদানের 
পরোয়ানা অর্থাৎ হুকুমপত্রে দিওয়ান-ই-তানের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। 
অশ্বকে জলন্ত লৌহ দ্বারা চিছ্বিত করা ও অশ্বারোহীর সনাক্তকরণের কাগজ- 
পত্রে তাহা-ক অনুমোদিত" লিখিতে হইত ।€ 


১ ক ঞইচ. এইচ. উইল্সন £ গ্লোস্যারি অফ জুডিশ্যাল্‌ আযাও, রেভিনিউ টার্মস্‌ পৃঃ ৪৮১, ৪০ 

২ পুধোক, পৃঃ ৭৩। 

৩ “সুথ-শয্যা” একটি সংস্কত শব্ঘ। ইহার অর্থ আরামদায়ক বিছানা | ১৭০১-১৭*২ সালে 
দরবারের সংক্ষিপ্ত ইশ তাহার অনুযায়ী জানা যায় যে আওরঙ্গজেব “ম্থখ-শয্যা” দাক্ষিণাত্যে 
লইয়া গিয়াছিলেন। বাংলাদেশের ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা ভ্রমণে ব্যবহৃত “স্বখ-আসন” অর্থাং 
আরামদায়ক শিবিকার উল্লেখ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে আছে ।- আইন, দ্বিতীয়, 
পৃঃ ১২২। 

৪ সরকার £ এম. আভ.মিনিস্ট্েশন্‌, পু 

& দিওয়ান-ই-তানের কর্তব্যার্দির বিনিত ন আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্--সরকার £ এম, আডমিমি- 
স্টেশন, পৃঃ ৪৬-৪৮। 


১৫০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


দিওয়ান-ই-খাল্সা অর্থাৎ রাজকীয় খাস জমির তদারককারী দিওয়ানেক 
বহুবিধ কর্তব্য নিয়ে আলোচিত হইল £ 


দিওয়ান-ই-খাল্সাকে স্থুবাদার, ফৌঁজদার, আমিন, দিওয়ানি কর্মচারীবৃন্দ, 
ক্রোরি৯, দারোগা, মুশরিফ ও তহশিলদারগণের নিদিষ্ট কর্মস্থলে নিয়োগ 
করিতে হইত। পরোয়ানাতে অর্থাৎ হুকুমনামাতে প্রধান দিওয়ানকে “সাদ 
অর্থাৎ “নিভূ'ল" এবং দিওয়ান-ই-খাল্সাকে “মুলা হিজা শুদ,' অর্থাৎ “দেখিয়াছি” 
লিখিতে হইত । নিয্নপদস্থ কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর প্রদান, চাকুরীর 
“সনদ (হুকুম-নামা), সম্রাটের পুত্র ও পৌত্রদের নগদে নেতন প্রদানের পরোয়ানা, 
আহ্‌ল-ই-খেদমতদের নিদিষ্ট বেতন দেওয়ার হুকুম প্রদান প্রভৃতি দায়িত্ব দ্িওয়ান- 
ই-খাল্সাকে পালন করিতে হইত ।২ 


নিয়্পদস্থ দিওয়ানি কর্মচারীদের প্রেরিত আয়-বায়ের হিসাবপত্রের প্রয়োজন 
অনুযায়ী সারাংশ লিখিতভাবে দিওয়ান-ই-খাল্সাকে সম্রাটের নিকট পেশ 
করিতে হইত । জমিদারগণের কার্যাবলী ও রাজকোধাগারের নগদ টাকার 
পরিমাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তাহাকে প্রায়ই সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতে হইত । 
“বদর নবিসি”৩ অর্থাৎ আপত্তিকর বা অপরিমিত হিসাবের মধ্যে যে-যে দফা 
বাদ দেওয়া প্রয়োজন উহাতে এবং সরকারী হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজ 
পত্রাদিতে, প্রধান দিওয়ানকে “মনজুর-শুদ" অর্থাৎ অনুমোদিত" ও দিওয়ান-ই- 
খাল্সাকে 'মুলাহিজা-শুদ' অর্থাৎ “দেখিয়াছি লিখিতে হইত । রাজস্ব দপ্তরের 
নুস্থ।' কাগজপত্রাদি অনুসন্ধান এবং “তুমার-ই-জম।? অর্থাৎ সরকারী খাস 
জমির নথিপরাদি সংশোধন করাও দিওয়ান-ই-খাল্সার কর্তব্য ছিল। রাজকীয় 
শিবিরের আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ার এবং বেগমদের বরাদ্দ ভাত প্রদানের 
কাগজপত্র সংরক্ষণ করাও তাহারই দায়িত্ব ছিল । 


ওয়াকালাতের গুরুত্ব হাস পাওয়ার সহিত, মোগলদের শাসন আমলে দিও- 
যানের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। প্রায় দশ বংসরকাল (১৬৭৯--১৬৮৯) উপযুক্ত 





১ এক ক্রোর “দাম” অর্থাৎ আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়কারীকে “ক্রোরি+ বলা হয়। এই 
পদটি আকবর প্রবর্তন করেন। তবে অল্পকাল পর এই পদ ইহার যথার্থ অর্থ আর বহন 
করিত না।-_সরকার £ এম* আযডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৪১-৪২ পাদটীকা । 

সরকার ; এম* আভমিনিস্টেশন্, পৃঃ ৪২-৪৫। 

৮ উইল্‌সন্‌ : গ্লোস্যারি, পৃঃ ৪৩। 


2৮ 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ১৫৯ 


ব্যক্তি না পাইবার অজুহাতে, আকবর কোন ওয়াকিল নিয়োগ করেন নাই । 
ওয়াকিলের পদ-মর্ষাদ। ও ক্ষমতার মূলে আকবরের এই পদক্ষেপ, একটি বিরাট 
আঘাত হানিল। তাহার রাজত্বকালের শেষদিকে, অর্থ ও রাজন্ব-সংক্রান্ত 
বিষয়দির দায়িত্বে স্তস্ত দিওয়ান পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । প্রায় বিশ বংসরকাল দিওয়ান পদে মুজাফ.ফর খান তুর্বতি, োডরমল 
ও শাহমনস্তর পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিত ছিলেন । অর্থ ও রাজস্ব শাসন ব্যাপারে 
অভিজ্ঞ মুজাফ ফর খান ওয়াকিল বৈরাম খানের আমলে দিওয়ান রূপে কাজ 
করেন। বৈরাম খানের পতনের পর, তিনি পরসুরের আমিলের পদ হইতে 
গুরুত্বপূর্ণ দিওয়ান-ই-বুয় তাত১ (সরবরাহ বিভাগের দিওয়ান) পদে উন্নীত হন। 
তাহার প্রচুর অভিজ্ঞত1 ও কর্মদক্ষতার জন্ত, তিনি সাম্রাজ্যের দিওয়ান পদে 
সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। বিরাট ধনিক টোডরমল তাহাকে সাহায্য করিতেন। 
১৫৮ই২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল দিওয়ান পদে নিযুক্ত হন এবং রাজত্ব শাসন-ব্যবস্থার 
উন্নতি সাধনের জন্ত একট সন্তোষজনক পরিকল্পন" প্রণয়ন করিয় সম্রাটের নিকট 
পেশ করেন। তিনি সর্তকভাবে পরীক্ষা করিয়। দেখিবার পর, রাজত্ব-সংস্কার- 
মূলক পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন । 

টোডরমলের রাজস্ব-সংস্কারের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য২ নিযে উল্লেখ করা 
গেল £ 

প্রথমতঃ রাজস্ব আদায়কারীর কর্তব্যাদি নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং 
অপরিমিত কর আদায়ের জন্ত জরিমান। প্রদানের নিয়ম প্রবতিত হয় । 

দ্বিতীয় নিয়মানুযায়ী, দুইজনের পরিবর্তে একজন কেরানী “বিটিকৃচি' নিয়োগ 
কর] হয় । 

তৃতীয় ও চতুর্থ বিধি অনুযায়ী, চাষাবাদ বৃদ্ধি ও কৃষকদের অগ্রিম নগদ খণ 
প্রদান কর] হয় এবং রাজশ্ব আদায়কারীদিগকে প্রতিবৎসর প্রতিবেদন পেশ 
করিতে হয়। 

পঞ্চম ও য্ নিয়মানৃযায়ী, ক্ষতিগ্রস্ত জমির তালিকা! প্রণয়ন করিয়। প্রধান 
কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হয় । 


১ আকবর-নামা, দিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯৮ ; শাহনাওয়াজ খান £ মা'আছির-উল্-ওমারা, দিতীয় 
খণ্ড, পৃঃ ২২১। 

২ টোডরমলের রাজন্ব-সংস্কারের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য--ইবনে হাসান: সেক্টাল 
স্টাকৃচার, পৃঃ ১৬*। 


১৬২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


সপ্তম বিধিষতে, দাক্গাবাজ, হাঙ্গামাকারী কৃষকগণ যাহাতে আইন মানিয়া 
ব্লাষ্ট্রের অনুগত হয়, উহার ব্যবস্থ। কর! হয় । 

অইম ও নবম ধাবা অনুযায়ী, খাজন। আদায়কারী পাটোয়ারী ও কোধাধ্ক্ষকে 
খাজনা আদায়-সংক্রাত্ত উপদেশ প্রদান কর] হয়। 

দশম নিয়ম মতে, খাল্সা কর্মচারী ও জায়গীরদারগণকে দুশ্চরিত্র, অনুগত 
এবং যাহার! অনুগত নয় তাহাদের সম্পর্কে বিবরণী পেশ করিতে হয়। 

একাদশ ধারানুযায়ী, জমির পরিমাপ নির্ধারণ দলের প্রতি বিঘা জমি 
মাপিবার ফি নির্ধারিত করা হয়।৯ উক্ত সংস্কারাদির ফলে কৃষকদের বোবা 
বছলাংশে লাঘব হয় । 

শাহ মননুর মূলতঃ ধনিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুশংরিফ অথবা সুগন্ধ 
দূবা সামগ্রী বিভাগের ব্যবস্থাপক রূপে সুনাম অর্জন করেন। তিনি আলী 
কুলি খানের ও মুন'ইম খানের দিওয়ান ছিলেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ ও 
নিপুণ প্রশাসক ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থসংক্রান্ত বিষয়াদির 
প্রশাসকরূপে, তাহার সামর্থ) প্রশংসনীয় ও টোডরমলের সমতুল্য । তাহার 
সর্বাপেক্ষা বড় ক্রটি ছিল যে, তিনি সামরিক বিষয়ের গুরুত্ব ততট উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম ছিলেন । তাহার প্রতিত্বন্বী টোডরমল ও মুজাফফ-র খান তাহার 
উক্ত দুর্বলতার অুযোগ্ গ্রহণ করেন। তিনি তাহার বিরোধীদের যড়যনত্রে 
শিকারে পরিণত হন এবং তাহার প্রাণদণ্ড হয় ।২ 

আকবরের আমলের পরবর্তী দিওয়ান ছিলেন যথাক্রমে কুলিজ খান, 
মীর ফাতেউল্লাহ্‌, খাজা শামস্উদীন, রাই পাতর দাস, আসফ খান ও 
মুহন্মদ ঘুকিম (ওয়াজির খান)। তাহার রাজত্বে শেষ কিছুদিন উক্ত দপ্তরটি 
যুবরাজ সেলিমের দায়িত্বে ছিল।* 

মোটের উপর, আকবরের দিওয়ানগণ কর্মনিষ্ঠ, কর্মদক্ষ ও অনুগত ছিলেন । 

আকবরের আমলের দিওয়ান মুহন্মদ মুকিম (ওয়াজির খান) জাহাঙ্গীরের 
আমলে উক্ত পদে কিছুদিন অধিষ্টিত ছিলেন। মুকিমকে বাংলাদেশে বদলী 
করিবার পর, নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগকে দিওয়ান পদে নিয়োগ কর! 
১ আকবর-নামা, "তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮৩ (বেভেরিজ,১ পৃঃ ৫৬৩-৫৬৬) 
২ বদায়,নী : মুন্তাখাব-উত.-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৪ । 


৩ আকবরের আমলে তাহার দিওয়ানগণের পূর্ণ তালিকার জন্থ বিশেষ র্টব্য-ইবনে হাসান £ 
সে্টাল ক্্রাকচার, পৃঃ ১৬৬-১৬৭। 


বেন্দরীয় শাসন-ব্যবস্ব। ১৫৩ 


হয় এবং তাহাকে ইতিমাদ.-উদ.-দৌলাহ্‌ উপাধি দেওয়। হয়।১ তাহার পুত্রের 
বিদ্রোহে জড়িত থাকিবার সন্দেহে, জাহাঙ্গীর ইতিমাদ,-উদ.-দোঁলাহকে ক্ষমতাচাত 
করিয়া আসফ খানকে দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরবতাঁকালে আসফ 
খানকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা৷ হইলে আবুল হাসান তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হন। ইতিমাদ-উদ-দৌলাহকে ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইলে, তিনি 
আবুল হাসানের সহিত এক যোগে দিওয়ানের দায়িত্ব পালন করেন। জাহাঙ্গীর 
তাহার রাজত্বকালের ষষ্ঠ বংসরে নূরজাহানকে বিবাহ করিলে ইতিমাদ-উদ- 
দৌলাহকে ওয়াজির ও একমাত্র দিওয়ান পদে নিয়োগ করা হয় এবং ইতিমাদ- 
উদ-দৌলাহ তাহার ম.ত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমাদ,-উদ 
দৌলার পদোন্নতির কারণ ছিল (ক) তাহার ব্যক্তিগত গুণাবলী, (খ) তাহার 
কন্যার প্রভাব এবং (গ) প্রতিগ্বন্দিতার অভাব ।২ জাহাজীর ইতিমাদ,-উদ,- 
দৌঁল্লাহর গণাবলী, কর্মদক্ষত1 ও নৈপৃণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন৷ সমসাময়িক 
লেখক মুতামিদ খান,৪ স্যার টমাস রো, পেলসারট« ও পরবতীকালের গ্রন্থ 
লেখক আবদুল হামিদ খান লাহোরীশ ইতিগাদ.-উদ, দৌলার কর্মদক্ষতার 
প্রশংসা সমর্থন করেন এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষদিকে সাগ্রাজ্যর 
প্রশাসন ব্যবস্থায় নূরজাহান ও তাহার ভ্রাতা আসফ খানের অপরিসীম 
প্রভাবের উল্লেখ করেন । 

ইতিমাদ -উদ.-দৌলাহর ম.ত্যুর পর, খাজা আবুল হাসান দিওয়ান পদে 
নিধুক্ত হন এবং জাহাঙ্গীরের ম.ত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষিত ছিলেন। 


ইহা অনস্বীকার্ধ যে, আসফ খানের প্রভাব, অদম্য সাহস ও কর্মবিচক্ষণতার 
দরুন, শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । শাহজাহান আসফ 
খানকে ওয়াকিল পদে নিয়োগ করেন এবং তাহারই পরামশে' সম্রাট ইবাদত 
খানকে দিওয়ান পদে নিধুক্ত করেন। ইবাদত খানকে দাক্ষিণাত্যে বদলী কগিয়া, 





১ ইহা অবশ্য জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে বিবাহ কর্পিবার কয়েক বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল।-_ 
তুভুক-ই-জাহাঙ্গীরী (নাওয়াল কিশোর), পৃঃ ৭। 
ইবনে হাসান £ সেক্ট্শাল স্ত্রাকৃচার, পৃঃ ১৭২, ১৭৭। 
তুজুক-ই-জাহাঙ্গীদী, পৃঃ ৩৩৯। 
মুতামিদ খান £ ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃঃ ৫৫, ৫৭। 
পেল্সারট. : ছাহাঙ্গীরূুস্‌ ইগ্ডিয়া, পৃঃ ৫০-৫১। 
লাহোরী £ বাদশাহ-নামা, প্রথম খও, পৃঃ ৬৯; দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ 8৭৫ 


৫ ৯০০ ঢে 


১৫৪ ভারতে মুসলিম শাদন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


সমাট বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা বিশ্বান আল্লামি আফজাল খানকে দিওয়ান পদে 
অভিষিক্ত করেন। আফজাল খান তীহার ম.ত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত পদে আসীন 
ছিলেন । তৎপর একদ। যুবরাজের সহচর ইসলাম খান আফজাল খানের 
স্থলাভিষিক্ত হন। ইসলাম খানকে “দিওয়ান-ই-কুল্‌* বলা হইত। তাহাকে 
দাক্ষিণাত্যের গভনর পদে বদলী করিবার পর, সম্রাট তাহার প্রিয়পাত্র 
তরুণ সা“দউল্লাহ খানের ঝক্তিগত গুণাবলী, আনুগত্য ও কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি 
হিসাবে, তাহাকে দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন । তিনি নিঃসন্দেহে শাহজাহানের 
দিওয়ানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, কর্মনিপৃণ ও সবশ্রেষ্ঠ দিওয়ান ছিলেন।৯ 
অনেকে বলেন যে, তিনি শুধু শাহজাহানেরই সরধশ্রেষ্ঠ দিওয়ান ছিলেন না ; 
তিনি সম্ভবতঃ মোগল দিওয়ানদিগের মধোই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।২ তিনি দশ 
বংসরকাল উক্ত পদের দায়িবভার পালন করেন। তৎপর দিওয়ান পদে 
অস্থায়িভাবে মীরজুমলা নিয়োজিত হন। তাহার দাক্ষিণাত্যে বদলীর পর, 
রাইরায়ান ও জাফর খান যুগ্ম দিওয়ানরূপে কর্তবা পালন করেন। জাফর 
খানের মালোয়াতে বদলীর পর, রাইরায়ানের একার উপরই দিওয়ান পদের 
দায়িত্ব অপিত হয়। 


পৃবেই উল্লেখ কর? হইয়াছে যে, আওরঙ্গজেব ছিলেন নিজেই নিজের 
মনত্রী। তাহার মগ্তিগণ ছিলেন বলিতে গেলে মাত্র কেরানী বিশেষ এবং তাহারা 
শুধু পরোক্ষভাবে রাজাজ্ঞ। ও নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিতেন ।৩ 

মীরবখশী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগের প্রধানরপে, একজন 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা ছিলেন এবং সেনাবাহিনীকে তালিকাভূক্ত করা ও 
তাহাদিগকে বেতন প্রদান "কর! ছিল তাহার দায়িত্বের অন্যতম ।5 মীরবখশী 
ভারতে মোগল শাসন-ব'বস্থায় একট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল। তাহার 
আয়ন্তাধীনের এই সামরিক দপ্তরটি দিল্লী ম্ুলতানী আমলে কেন্দ্রীয় শাসন 
ব্যবস্বায় দিওয়ান-ই-আরজ নামক একটি পৃথক দপ্তর রূপে পূরেই সংগঠিত ও 
গ্রচলিত ছিল । 





১ ইবনে হাসান £ সেন্ট্ণাল স্টাক্চার, পৃ: ১৯৫। 

২ হুসাইনি £ এম, আআভ.মিনিস্ট্েশন্, পৃ: ৬৩। 

৩ সি. এইচ, আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৮১৮। 

৪ এনসাইক্লোপীডিয়া অক ইসলাম, প্রথম খু, পৃ: ৬০*। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্বা ১৫৫ 


গিয়াসউদ্দীন বলবন ছিলেন প্রথম দিল্লী সুলতান, যিনি সামরিক বিভাগকে 
পৃথক করিয়া একজন বিশেষ মন্ত্রী আরিজ-ই-মুমালিকের অধীনে ন্যস্ত করেন। 
নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়। তালিকাভুক্ত করা, সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ» 
সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান, অশ্ব পরিদশ'ন, নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজ ও 
রণকৌশল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, সামরিক অভিযানের প্রস্ততি গ্রহণ ইত্যাদির 
দায়িত্ব তাহাকে অর্পণ করা হয় ।১ 

মীরবখশী ব্যতীত আরও অধীনস্থ বখশী ছিলেন । আবুল ফজলের আইন- 
ই-আকবরীতে বখণীগণের উল্লেখ আছে, কিন্ত বখশীদের কোন নিদিষ্ট সংখ্যা 
বলা, নাই । জাহাঙ্গীরের আমলে একজন মীরবখশী ও দুইজন বখশী (যাহারা 
পরবর্তা সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় হইয়াছিলেন) ছিলেন । “বখশী ই-হজুর;' 'বখশী- 
ই-আহাদি ও 'বখশী ই-শাগিরদ, পেশাহ্‌" এর উল্লেখ করা যায়।২ আকবর 
ও জাহাঙ্গীরের অধীনে প্রধান বখশীকে মীরবখশী এবং সাহাযাকারীদিগকে 
বখশী বলা হইত | শাহজাহানের আমলে প্রথম, ধিতীয় ও তৃতীয় বখশীর 
নাম পাওয়] যায় | 

মোগল সরকারের প্রত্যেক রাজকর্মকর্তাকে নিদিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহীর 
নেতা বলিয়া গণ্য করা হইত । তাহার বেতন ও পদ-মর্যাদা নির্ধারণের 
স্মবিধার্থে উক্ত উপাধি তাহাকে দেওয়া হইত । ক্ুতরাং নিয়ম অনুযায়ী 
বেসামরিক কর্মকর্তাগণও সামরিক দপ্তরের অন্তভূক্ত ছিল এবং সামরিক বিভাগের 
বেতন প্রদানকারী কর্মকর্তার দ্বার সকল কর্মকর্তাদের বেতনের বিল অনুমোদিত 
হইত। সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের সহিত ক্রমশঃ বেতন প্রদানকারী বখশীর 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং আওরঙক্গজৈবের আমলে সামাজ্র সবপ্রধান বেতন 
প্রদানকারী মীরবখশীর অধীনে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বখশী নামে আরও 
তিনজন সাহায্যকারী ছিলেন৷” আকবরের অধীনে লঙ্কর খান, শাহবাজ খান 
কম.ভু, আসফ খান কাজওইনি ও শেখ ফরিদ মীরবখশী ছিলেন । জাহাঙ্গীরের 
আমলে ওয়াজির-উল্-মুলক, খাজ। আবু হাসান, সাদিক খান ও ইবাদত খান 
মীরবখশী ছিলেন। শাহজাহানের সময় ইসলাম খান, মীরজুমলা, মুতামিদ 


১ ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্ট্রাকচার, পৃ: ২১৩। 


২ হুসাইনি £ এম. আড.ধিনিস্টেশন, পৃঃ ৩৭। 
৩ সরকার £ এম, আযভ.ফিনিস্েশন, পৃঃ ২৪-২৫। 


১৫৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


খান, সালাবত খান, আসালত খান, জাফর খান ও খলিলউল্লাহ খান মীর- 
বখশী ছিলেন ।১ 

মোগল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোতে মীরবখ শী ছিলেন একটি 
উচ্চপদের অধিকারী । মোগল সাম্রাজ্যে মীরবখশী কেন্দ্রীয় সামরিক দগডরের 
প্রধানরূপে স্থবলতানী আমলের দিওয়ান-ই-আরজের সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী 
ছিলেন ; কিন্তু তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি নিজের দপ্তরের বাহিরেও বিস্তারিত 
ছিল এবং রাজদরবারে সম্রাটের নৈকট্য লাভের দরুন, তাহার পদ-মর্ধাদ! 
আরও বদ্ধি পায় । 

প্রত্যেক স্তরের মনসবের নিয়োগের হুকুমপত্র এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে, যথা 
ওয়াকিলাত, ওয়াজিরাত ও সাদারাত নিয়োগের হুকুমপত্র মীরবখশীর মাধ্যমে 
কার্ধকরী হইত। সকল ফরমান, পরোয়ানা ও বরাত-এ সাম্রাজ্যর দিওয়ানের 
সীলমোহরের সহিত, মীরবখশীর সীল মোহরেরও প্রয়োজন ছিল ।২ এইভাবে 
তাহার প্রভাব কেন্দ্রীয় সরকারের সকল দপ্তরের উপর বিস্তংত ছিল । 

সামরিক দপ্তরের প্রধানরূপে, রাজদরবারে মীরবখশীর উপস্থিতি অপরিহার্য 
ছিল। রাজদরবারে সিংহাসনের ডান পার্খে দণ্ডায়মান হইয়া, তিনি সম্রাটের 
নিকট তাহার দপ্তরের সমস্ত বিষয়ের কাগজপত্র পেশ করিতেন। তিনি সকল 
চাকুরী-প্রার্থীকে রাজদরবারে বিবেচনার জন্ত উপস্থাপিত করিতেন। ইরানী, 
তুকাঁ, হিন্দী ও কাশ্মিরী যাহার] চাকুরী প্রার্থী ছিল, তাহাদের বেতন নিয়মা- 
নুযায়ী নির্ধারিত হইবার পর, তাহাদিগকে অন্যান্য বখশী সগ্রাটের সন্ম,খে 
উপস্থিত কগিতেন।১ ৃ 

নৃতন নিয়োগের ক্ষেত্রে “দাগ' ও “তাশিমা অর্থাৎ জলম্ত লৌহ দ্বারা 
চিহ্িতকরণ ও সত্য প্রতিপাদনের পর এবং স্থায়ী সরকারী কর্মকতাদের ক্ষেত্রে 
নিয়মিত বিরতির পর, মনসবদারদের সৈন্য ও অশ্ব বখশীগণ সমাটের নিকট 
হাজির করিতেন ।৪ 


১ মীরবখশী ও অন্তান্য বখশীর পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্-_ইবনে হাসান £ সেক্টুঠাল স্ত্রাকচার 
পৃ: ২৩৭-২৩১। 

২ আইন, প্রথম, পৃঃ ১৯৩-১৯৫ (ব্রকম্যান, পৃ. ২৬০-২৬৩) 

৩ এই কর্ব্যটি অন্তান্ত বখশীও পালন করিতে পায়িতেন। প্রধান বখশীর উপস্থিত্তির প্রয়োজন 
ছিল না। এই ক্ষেত্রে 'বখ.শিয়ান” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ।-আইন, পৃঃ ১৯১। 

৪ আইন, পূ: ১৫৮। 


কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ৬৫৪ 


রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যাহারা প্রদেশ হইতে রাজধানীতে আসিয়াছেন 
কিংবা রাজধানী ছাড়িয়া নিজ নিজ কর্মস্থলে যাইতেছেন--তাহাদিগকে এবং 
বিভিন্ন দেশের রাজদূত ও বিদেশী সন্্ান্ত ব্যক্তিদিগকে, মীরবখশী সম্রাটের নিকট 
উপস্থিত করিতেন। এই প্রসঙ্গে, হকিল্স তাহাকে 'লেফটেন্া্ট-জেনারেল"+ 
বলিয়৷ আখ্যায়িত করেন । 

রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের সহিত মীরবখশী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জ্ুতরাং তিনি 
প্রহরীদিগকে সম্রাটের নিকট পুরষ্কার প্রদানের জন্য হাজির করিতেন । সম্রাট 
তাহাদিগকে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি পুরস্কার দিতেন। ইহা ব্যতীতঃ মীরবখশীকে 
প্রহরী ও মনসবদারদের পূর্ণ তালিক৷ রাখিতে হইত এবং সম্রাটের নিকট 
উহা! পেশ করিতে হইত । 

মীরবখশী গোপনীয় প্রকোষ্ঠে সম্রাটকে সঙ্গ দান করিতেন এবং জরুরী সভ। 
চলাকালীন সময়ে তাহাকে সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত । ইহা? হইতে স্পষ্ট 
বুঝ] যায় যে, সাম্রাজ্যের জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সর্ববিষয়ের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে 
জড়িত ছিলেন। 

মীরব খশী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ওয়াকিয়ানবিশ ছারা প্রেরিত সংবাদ-বিবরণী 
গ্রহণ করিতেন, এবং সম্রাটের নিকট উহা! পেশ করিতেন । এইভাবে প্রদেশের 
সহিতও তাহার সম্পর্ক ছিল; ইহাতে রাজধানীতে তাহার প্রভাব আরও 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল । 

সামরিক দপ্তরের প্রধান এবং সম্রাট ও মনসবদারদিগের মধ্যে প্রধান সংযোগ- 
স্থত্র রূপে, মীরবখশী ভ্রমণ, প্রমোদ-বিহার ও শিকার অভিযানে সম্রাটের সঙ্গী 
হইতেন। 

দ্ধক্ষেত্রেও মীরবখশী ও তাহার সহকর্মী বখশীদিগের নানা দায়িত্ব ও 
কর্তব্য পালন করিতে হইত । সেনাবাহিনীর প্রত্যেক বিভাগের সহিত একজন 
পৃথক পৃথক বখশী নিয়োজিত থাকিতেন। হুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈম্তদের মধ্যে 
ধণদান, অগ্রিম অর্থপ্রদান ও বেতন প্রদান সংশ্লিষ্ট বখশীর প্রধান কর্তব্য ছিল । 
প্রধান বখশী ও সহকারী বখশীগণ অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তাদের মতে, যুদ্ধে 
সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন ।২ 





১ হকিল্স: টাাভল্স্‌, পৃঃ ১১৫। 
২ ইবনে হাসান £ সেক্টাাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ২২৪-২২৫। 


১৫৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


বিবিধ বিষয়ে তাহার সীলমোহর ও স্থাক্ষর-সম্থলিত “দস.তক' ১ অর্থাৎ 
প্রমাণপত্র+ মীরবখশীকে প্রদান করিতে হইত, যেমন, (ক) মনসব. মঞ্জ রী, 
যুবরাজ, সন্তরান্ত ব্যক্তি, আমীর ওমারাহের বেতন-বৃদ্ধি অনুমোদন, খে) অলস্ত 
(লৌহ ছার। অশ্ব-চিহ্নিতকরণ, গে) রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের কর্তব্য বন্টন, (ঘ) সৈন্য 
সমাবেশ, (ও) বখশী, ওয়াকিয়া-নবিশ, দারোগা, আমিল, মুশরিফদের নিয়োগ 
ও বদলী ইত্যাদি । 

এতদ্ব/তীত, মীরবখশীকে বিভিন্ন সঞ্কারী কাগজপত্র, নথিপত্র তাহার 
দপ্তরে সংরক্ষণ করিতে হইত, যেমন (ক) সেনাবাহিনীর পৃথক পৃথক বিভাগের 
তালিকা, (খ) উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তা ও সগ্রান্ত ব্যক্তিদের তালিকা, (গ) প্রদেশ 
হইতে ওয়াকিয়া-নবিশ কর্তক প্রেরিত বিবরণ, (ঘ) রাজধানী ও বিভিন্ন 
প্রদেশে নিয়োজিত মনসবদারদের পূর্ণ তালিকা, (ও) বেতন-বিল সংক্রান্ত 


তালিক। ২ ইত্যাদি । 
সাগরিক দপ্তরের প্রধানরূপে মীরবখশী ছিলেন মনসবদারগণের প্রধান 


প্রতিনিধি, কিন্তু তিনি সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন 
না, কিংবা পদবলে তিনি কোন সামরিক অভিযানও পরিচালনা! করিতে 
পারিতেন ন1। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানে, যুদ্ধক্ষেত্রে সগ্রাট কিংবা উচ্চ- 
পদস্থ আমীরের উপস্থিতির দরুন, সেনাবা হিনীতে মীরবখশীর প্রভাব বহুলাংশে 
হাস পায় । মীরবখশীকে সাধারণতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান বেতন প্রদান- 
কারী বল। হইত ; কিন্তু বেতন প্রদান করা তাহার নিয়মিত ও স্থায়ী কর্তব্যাদির 
অংশ ছিল না। সেনাবাহিনী যখন কোন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত, তখনই শুধু 
তিনি এই অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত থাকিতেন। 


মীরবখশী পদের বৈশিষ্ট, কর্তব্যাদির প্রকৃতি ও ধরন বিবেচনা করিলে 
দেখা যায় যে, মীরবখশী ছিলেন মূলতঃ একজন সামরিক ব্যক্তি ; তবে ইহাও 
সতা যে, রাজদয়বারে তাহার সমভাবে জরুরী দায়িত্বাদির বিবেচনা করিলে, 
তাহাকে একজন সংস্কততিমনা ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বলিয়াও মনে হওয়া 
স্বাভাবিক । 

পরিশেষে, বলা যায় যে, ক্ষমতা, পদ-মর্ষদ1 ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক 
হইতে, মীরবখশী প্রধান দিওয়ানের সমতুলা ছিলেন ।৩ মোগল কেন্দ্রীয় শাসন- 
১ ইবনে হাসান, পৃঃ ২২৬। 


২ পুবোজ, পৃঃ ২২৭। 
৩ ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ২৩১। 


কেন্দ্রীয় শাসন বাবস্থা 


বাবস্থায় প্রশাসনিক কর্তব্যাদি মহ্রীদের মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করা হইয়াছিল 
'যে, কেহ কাহারও উপর আধিপতা বিস্তার করিতে পারিতেন না। 

মোগল শাসনের প্রারস্তিক কালে কেন্দ্রীয় সরবরাহ বিভাগ দিওয়ান-ই- 
বুদুতাত১ নামে অভিহিত ছিল এবং এই দপ্তরট একজন নিন্নপদস্থ দিওয়ানের* 
অধীনে ছিল। ক্রমে এই কেন্দ্রীয় দপ্তরাট বৃহৎ আকারে পরিণত হয় এবং 
ইহার গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় জাহাঙ্গীরের আমলে, সরবরাহ 
দপ্তরের প্রধান একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ-মর্যাদ1! লাভ করেন এবং তিনি 
মীরসামান নামে অভিহিত হন। মোগল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে, 
ওয়াকিল ছিলেন প্রধান মন্ত্রী, দিওয়ান ছিলেন অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী এবং 
মীরবথশী ছিলেন যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী_তেমনি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের 
আমলে মীরামান ছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী এবং আওরঙগজেবের সময় তিনি 
“খানসামান' নামে পরিচিত ছিলেন । 

মীরসামান শব্টি আকবরের আমলে আদো বাবহৃত হয় নাই। আবুল 
ফজলের আইন-ই-আকবরীতে মীরসামানের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে কোন 
উল্লেখ নাই এবং তাহার ক্ষমতার কোন ব্যাখ্যা? নাই।২ আকবরনামাতেও 
ইহার কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। 

জাহাঙ্গীরের আমলে সরবরাহ মন্ত্রী বুঝাইতে মীরসামান শব্দটি সর্বদাই 
ব্যবহৃত হইয়াছে এবং মীরজুমলার “খিদ্নত-ই-খানসামোনি'৩ পদে নিয়োগের 
সময় শুধু একবার খানসামান শবটি বাবহৃত হইয়াছিল। 

শাহজাহানের সময় সরবরাহ মন্ত্রীর নিয়োগ-আদেশে কিংবা! তাহার বহুবিধ 
কর্তব্য ও দায়িত্বের উল্লেখ করিতে গিয়া সমসাময়িক লেখক মীরসামান শব্দটি 
সকল সময় ব্যবহার করিয়াছেন । 

আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে দস্তুর-উল্-আমলে সর্বদাই সরবরাহ 
মন্ত্রীকে খানসামান বলিয়। অভিহিত করা হইয়াছে। মুহম্মদ শাহের শাসন 
আমলে রচিত তারিখ-ই-শাকির খানিতেও খানসামান শব্দটি সর্বত্র ব্যবহৃত 
45471851185 


১ “ব্য তাত” আরবী 'বয়িত' শজ হইতে উন্ত,ত) অর্থ হইতেছে বাড়ী। মোগল ভারতে ইহ। 
একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তার উপাধি ছিল। তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিতেন, যাহাতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায় করিতে স্থৃবিধ! হয় এবং ম্বত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর 
সম্পন্তি রক্ষণাবেক্ষণ হয়।- সরকার £ এম আডমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৫৩। 

২ সরকার; এম, আযড.মিনিক্রেশন, পৃঃ ২৫-২৬। 

ও তুঙজুক-ই-জাহাঙ্গীরীঃ পৃঃ ৩১৪ । 


১৬০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


হইয়াছে । তবে ইহা৷ সত্য যে, মোগল আমলের বেশীর ভাগ সময়ই, সমসাময়িক 
লেখকগণ কেন্দ্রীয় সরবরাহ মন্ত্রীকে মীরসামান নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 

খানসামান রাজকীয় গৃহস্থালী সংগঠন ও সরবরাহ দপ্তরের প্রধান তত্বা- 
বধায়ক রূপে, মোগল আমলে একজন বিশেষ গুরত্বপূর্ণ কর্মকর্ত! ছিলেন । 
সমাটের ভ্রমণ, প্রমোদ-বিহার ও শিকার অভিযানে খানসামান সম্রাটের সঙ্গী 
থাকিতেন। মানুচী বলেন যে, খানসামান রাজপরিবারের প্রয়োজনীয় ছোট- 
বড় সকল সামগ্রী সরবরাহ ও ব্যয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন।৯ আওরঙ্গজেবের 
সময় সম্রাটের ব্যক্তিগত দাস-দাসীরা খানসামান অর্থাৎ প্রধান তত্বাবধায়কের, 
নিয়ন্ণাধীনে ছিল এবং প্রধান তত্বাবধায়ক সম্রাটের দৈনন্দিন খরচ পত্রাদি, 
খাগ্য, তাবু, শিবির, ভাণ্ডার, গুদাম ইত্যাদি তদারক করিতেন। স্বভাবতঃই 
খানসামান সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ছিলেন ; স্বাভাবিক কারণেই খানসামানদের, 
মধ্য হইতে ওয়াজির নিয়োগ করিবার উদাহরণও পাওয়া যায় ।২ | 

কোন কোন এঁতিহাসিক খান সামানকে মোগল কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক 
কাঠামোতে দিওয়ানের পরেই পদ-মর্ষদ1 দিয়াছেন । বাস্তবিকপক্ষেই, তিনি 
ছিলেন এরচপত্রাদির দিওয়ান”। বিভিন্ন কারখানার বিভিন্ন খাতে বাৎসরিক 
খরচের একটি বিবরণী তাহাকে রাখিতে হইত । তাহাকে সরকারের প্রয়োজনীয় 
জিনিস-পত্র খরিদ করিয়া সরবরাহ করিতে হইত। সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানে 
উপহার, উপঢোঁকন প্রদানের উপযোগী মনোরম সামগ্রী তাহাকে খরিদ করিতে 
হইত । 

দস্তুরে খানসামানের বছবিধ কর্তব্য বণিত আছে, যথা (ক) শ্রমিক, 
মজুর ও কর্মচারীদের বেতনের বিল সত্যায়ন, (খ) বিভিন্ন কারখানার দারোগা, 
আমিন, মুশরিফ ও তহশিলদারদের প্রথম নিয়োগ, বদলী ও পদচ্যুতিঃ (গ) কার- 
থানা ও কোষাগার পরিচালনার জন্য নিয়ম-কানুন প্রণয়ন, (ঘ) নিম-গাশত, 
ও পাও-গাশ.ত পরিদর্শন, (উ) কারখানার ব্যবস্থাপক ও কর্মচারীদের নিকট 
হইতে অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ, (চ) গবাদি গৃহপালিত পশুর প্রাত্যহিক খোরাক 
বরাদ্দকরণ, (ছ) কারখান] হইতে জিনিস-পত্র ধার লইবার অনুমতিপত্র প্রদান, 


১ মানুচী £ স্তোরিয়া দ্যো মোগোর, দ্বিতীয়, পৃঃ: ৪১৯? সরকার; আওরঙ্গজেব, তৃতীয় খণ্ড, 
পৃঃ ৭৯। 
২ মীরসামান “দিওয়ান-ই-বুয়.তাত' সহ সাম্রাজ্যের দিওয়ানের অধীনস্থ .ছিলেন।_-ইবনে- 
হাসান £ সে্টাল স্টাকৃচার, পৃঃ ২৩৭ পাদটীক1 | 
৩ সরকার £ এম, আডমিনিস্টেেশন্, পৃঃ ৫২-৫৩। 


কেক্রীয় শাসন-বাবস্থা 


(জ) যৃবরাজদের বিবাহ অনুষ্ঠানাদির বন্দোবস্তকরণ ইত্যাদি । 

কেন্দ্রীয় সরবরাহ মগ্ত্রণালয়ের সুষ্ঠ, পরিচালনার দায়িত্ব নির্ভর করিত দপ্তরের 
প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্ত! মীরসামানের উপর । তাহাকে সাহায্য করিবার 
জন্য এই বিভাগের আরও কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন ।১ 

“দিওয়ান ই-বুয়,তাত' 8 উচ্চপদ-মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তারপে, তিনি 
মুখ্যভাবে এই দপ্তরের আথিক দিকের জন্য দায়ী ছিলেন । 

নাজির £ এই বিভাগের পদ-মর্যাদার দিক হইতে নাজির ছিলেন দিওয়ানের 
ঠিক পরেই । এই দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয় অপেক্ষা আথিক বিষয়ের সহিত 
তিনি অধিক জড়িত ছিলেন । 

'মুশ.রিফ-ই-কুল ও জুজ' মুশ.রিফ-ই কুল্‌ ও জুজ, বলিতে আক্ষরিকভাবে 
বুঝায় পর্ণ ও আংশিক হিসাব রক্ষক, অর্থাৎ তিনিই ছিলেন এই দপ্তরের 
প্রধান হিসাব রক্ষক । 

দারোগ।£ প্রত্যেক কারখানার জন্য একজন দারোগ। ছিলেন । তাহাকে 
কারখানার শ্রমিক ও কারিগরদের সহিত সরাসরিভাবে যোগাযোগ রক্ষা! করিতে 
হইত । 

তহশিলদার ? দারোগার মত, প্রত্যেক কারখানায় একজন তহশিলদার 
ছিলেন। কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও নগদ অর্থ তাহার দায়িত্বাধীনে ছিল । 

মূস.তাওফিঃ মুস্তাওফি ছিলেন কারখানার আয়-ব্যয় পরীক্ষক-নিরীক্ষক। 

'দারোগ। ই-কাচেহ.রি'£ দারোগা-ই-কাচেহরি এই দপ্তরের সাধারণ 
তদারকের সাধিক দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন। 

ক্ষেপে বলিতে গেলে, সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের প্রধানরূপে, মীরসামান এই 
দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয় এবং দপ্তরের অধীনে প্রতোক শাখার উপর সাধারণ 
তদারকের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন । দিওয়ান এই বিভাগের আথিক বিষয় তদারক 
করিতেন এবং নাজির, মুস্তাওফি ও মুস্রিফের সহিত যোগাযোগ রক্ষা 
করিতেন। নাজিরের কোন পৃথক ক্ষমত' ও দায়িত্ব ছিল না। তিনি দিওয়ানের 
সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া কর্তব্য পালন কগিতেন। মুশ্লিফ যেমন বিভাগের 
আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রাখিতেন, তেমনি মুস্তাওফি হিসাব-নিকাশের 


১৬৯ 


১ ইবনে হাসান; সেন্টাল, স্টাক্চার্, পৃঃ ২৩৮-২৪২। 
১১০ 


১৬২ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন। তহশিলদার ও দারোগা শ্রমিক ও কারিগরদের 
কাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন । 

কারখানাগুলির সুষ্ঠ, ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ দপ্তরের সঠিক পরিচালনার, 
মীরসামান ও দিওয়ান-ই-ব্যুতাতের যুগ্ম দায়িত্ব থাকিলেও সাবিকভাবে মীর- 
সামানই দায়ী ছিলেন এবং এই কারণেই তিনি দিওয়ানের অপেক্ষা উচ্চ- 
পদমর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; তবে দিওয়ানকে মীরসামানের 


তাবেদারও৯ বলা চলে না । 
দপ্তরের প্রধানরূপে, মীরসামান রাজধানীতে রাষ্ট্রের সম্পত্তির তত্বাবধায়ক 


ছিলেন । অন্যান্য মত্রীদের ন্যায় তিনিও সম্রাটের সহিত সরাসরি যোগাযোগ 
রক্ষা করিতেন। দপ্তরের আথিক বিষয়ে মন্ত্রী দিওয়ানের সহিত এবং সেনা- 
বাহিনীর প্রয়োজনীয় সামন্্রী সরবরাহ, রাজকীয় ভ্রমণ ও শিকারের ব্যবস্থাপনার 
জন্য মন্ত্রী নীরবখশীর সহিত তাহাকে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইত । 

শাহজাহানের শাসন আমলে আল্লামি আফজাল খান, মীরজুমল1, আকিল 
খান, সা'দ্‌-উল্লাহ্‌ খান, মুল্লা আলা-উল্*মুলক এবং পরবতীকালে ফজিল খান 
মীরসামান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।২ 

শরিয়াত রক্ষা, করা, ইসলামের মর্যাদ। বৃদ্ধি করা এবং মুসলিম জনগণকে 
ধর্মের সত্যপথে পরিচালনার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিম শাসকের কর্তব্য। 
আতরাং ধর্মীর জকরী বিষয়ে শাসনকর্তাকে উলামাদের সহিত আলোচনা ও 
পরামর্শ করিতে হইত ॥ মোগলর উলামাদেরকে সুদূর এবং তাহাদের প্রতিনিধিকে 
সদর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া আখ্যায়িত করে। সুতরাং সদর-উস-সুদুর যথার্থই 
স্ুদুর-প্রধান, শেখ-উল্-ইসলামের সমার্থক ও তুল্যার্থবোধক্‌।৩ সদর সম্রাট 
কতৃক মনোনীত ও নিয়োজিত হইতেন। 

মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, সদর ছিলেন সম্রাট ও জনগণের 
মধ্যে যোগস্থত্র বিশেষ এবং তিনি ছিলেন রাট্ট ও সম্রাটের জন্য অপরিহার্য 
ও অত্যাবশ্যক । একদিকে তিনি সমাটকে সমস্ত ধর্মীয় ব্যাপারে পরামশ 
দিতেন এবং অন্যদিকে তিনি রাত্রের উলামাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। 
ধামিক ব্যজি, পণ্ডিত ব্যক্তি ও মঠধারী সন্যাসীদের ভরণপোষণের জন্য 


১ লাহোর £ বাদশাহ-নামা, প্রথম, পৃঃ ২৪৫; আইন, পু: ২৬৩। 
২ ইবনে হাসান £ সেন্টণল স্টাক্চার্, পৃঃ ২৫২। 


৩ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৬। 


কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা স 


সদর ছিলেন সমাট কিংবা যুবরাজদের ছার! প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তির তত্তাবধায়ক । 
যোগ্য ব্যক্তিগণ যাহাতে সম্রাটের প্রদত্ত জমি ভোগ করিতে পারেন, ইহার 
প্রতি লক্ষ্য রাখ। ছিল তাহার অন্যতম কর্তব্য । তিনি সমাটের সাহায্যদানের 
নিমিত্ত সরকারী কর্মকর্তাও ছিলেন ।৯ পবিত্র রমজান মাসে ও অন্যান্য ধর্মীয় 
উৎসবে দান খয়রাতের জন্য, সম্নাট কর্ত.ক বরাদ্দ প্রচুর অর্থ বিতরণের কাজ 
সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্বও তাহার ছিল। 

সামাজ্যেপ সদরকে সদর-উস্-সুদুর,সদর-ই-জাহান বা! জমপ্রিয়ভাবে সদর-ই- 
কুল বলা হইত। সদর পদের জন্য আরবী ভাষায় সর্বাধিক ব্যুৎপ্তি-সম্পন্ন 
ও চরিত্রবান ব্যক্তিকে মনোনীত করা হইত। ধর্ম বিষয়ক দপ্তরের প্রধান বলিয়া 
সম্রাট তাহাকে সম্ভাব্য সকল সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং আইন ও ধর্মের 
সকল বিষয়ে তাহার সহিত পরামশ” করিতেন। ইহাতে জনগণের চোখে 
সদরের পদমর্যাদা ও সন্নান বছলাংশে বৃদ্ধি পায় । 

সদর উলামাদের প্রতি তীক্ষ দষ্ট রাখিয়। শিক্ষক, অনুশীলন প্রদানকারী 
ও ধর্ম প্রচারকদের অবস্থা ও যোগ্যতার খেখজখবর রাখিতেন। রাষ্ট্রের সকল 
ধরনের শিক্ষা-প্রদান তাহার পূর্ণ নিয়গ্রণাধীন ছিল ।৩ থিক্ষা পদ্ধতির সমালোচক- 
রূপে, তিনি সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখিতেন যাহাতে মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসে 
আঘাত হানিতে পারে, এমন কোন শিক্ষা প্রদান কর] না হয়। তিনি সং ও 
উপযুক্ত শিক্ষক এবং আশাপ্রদ ছাত্রপদগকে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করিতেন 
এবং তাহাদিগকে সংগত-রূপে পুরস্কৃত করিতেন। তিনি যোগ্য উলাম।৷ ও পণ্ডিত 
ব্যক্তিদিগ্রকে যথোপযুক্ত বৃত্তি ও রাষ্ত্ীয় সাহায্য প্রদানের জন্য, সম্রাটের 
নিকট সুপারিশ পেশ করিতেন । 

মোগল আমলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তরের মত, সদরের দপ্তর খুব বিস্ত'ত 
ছিল না। আইন-ই-আকবরীতে সদরের দপ্তর সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ নাই। 
শুধু বলা হইয়াছে যে, সদরের জরুরী কার্ধে “বিটিক্চি নামে একজন পদস্থ 
কেরানী তাহাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেন । তিনি দপ্তরের আর্থিক দিকটা 
দেখাশুনা করিতেন ; তাহাকে দিওয়ান-ই-সা'আদাত* বলা হইত। 





১ সরকার 5 এম, আযাড.খিনিস্টেশন্, পৃ: ২৫। 

২ পুর্বোক্ত, পৃঃ ২৫-২৬। 

৩ ইবনে হাসান £ সেক্ট্শাল জুণাকৃচার্, পৃঃ ২৫৭ | 
৪ আইন, পৃঃ ১৯৫, ১৯৮। 


১৬৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইন্তিহাস 


আকবরের প্রথম সদর শেখ গদাই কমববুহ্‌ খুব বিদ্বান ছিলেন না। 
বদারুনী তাহার বিরুদ্ধে সরকারী তহবিল তছরুপ ও অর্থ আত্মসাৎকরণের, 
অভিযোগ আনিয়াছিলেন।১ পরবতী সদর ছিলেন খাজা মুহম্মদ সালিহ্‌ হরাভি। 
বিদ্যোংসাহী ও বিশিষ্ট পণ্ডিত শেখ আবদ"উন-নবিকে আকবর সদর-উস্- 
স্দূুর পদে নিয়োগ করেন। তৎপর সদর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যথাক্রমে 
স্থলতান খাজা, মীর ফাতাহ্‌-উল্লাহ্‌ সিরাজী ও মীরান সদর জাহান । 

জাহাজীরের আমলে মীরান সদর জাহান ও মুসাভিখান সদর পদের 
দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের বষ্টদশ বৎসরে সদর 
মুসাভিখান পদচ্যুত হইলে, ক্রমান্বয়ে সাইয়েদ জালাল বোখারি গজরাটী ও 
সাইয়েদ হিদায়াত উল্লাহ্‌ সদরের পদ অলঙ্কংত করেন । 

মোগল কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগে সমাট “যুগের খলিফা "রূপে নীতির দিক 
হইতে প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং তিনি প্রতি বুধবার সর্বোচ্চ বিচারালয়ে 
নিজে বিশেষ বিশেষ মোকদ্দমার বিচার করিতেন। তাহার সভাপতিত্বে পরি- 
চালিত বিচারালয় ছিল সর্বোচ্চ আপীল আদালত । কাজী ছিলেন অপরাধমূলক 
ফোঁজদারী মামলার বিচারক । মুফতি মুসলিম আইনের ব্যাখ্য৷ দিয়া কাজীকে 
বিচারে সাহায্য করিতেন এবং কাজী বিচারের রায় দিতেন। যদুনাথ সরকার 
মোগল কাজীদের দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উল্লেখ করিয়া তীব্র- 
ভাবে তাহাদের সমালোচনা করিয়াছেন।২ তবে তাহার এই সমালোচনা? 
অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জিত, ইহ! নিঃসন্দেহে বলা চলে । 

মোগল সমাজ্যের কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের প্রধান কাজী কাজী-উল্-কুজ্কাত 
বা কাজী-ই-মুমালিক নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি সম্রাটকে সর্বদ1 সঙ্গ 
দান করিতেন ; তাই তাহাকে "রাজ শিবিরের কাজী” ৩ বল। হইত । প্রত্যেক 
নগর, এমনকি বৃহৎ গ্রামেও প্রধান কাজী দ্বারা নিয়োজিত স্থানীয় কাজী ছিলেন । 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মোগল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পাঁচ শ্রেণীর 
মন্ত্রী ছিলেন, যেমন ওয়াকিল, দিওয়ান, মীরবখশী, মীরসামান ও সদর-উস্‌- 
সুদূর । ওয়াকিল আধুনিক প্রধানমন্ত্রীর মত, মোগল কেন্দ্রীয় শাসনের সকল 
১ বদায়,নী : মুন্তাখাব-উত,-তাওযারিখ, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৯। 


২ সরকার £ আওরঙ্গজেব, তৃতীয় খণ্ড, পু: ৮৪-৮৬। 
৩ সরকার : এম, আডরিনিস্টেশন্, পৃঃ ২৫। 


কেন্দ্রীয় শাসন-বাবস্বা] ১৬৫ 


দপ্তরের কাজ-কর্ম তত্বাবধান করিতেন এবং তাহার নিয়ন্ত্রণের প্রভাব সর্বত্র 
বিস্তত ছিল। তাহার সরাসরি আয়ন্তাধীনের দপ্তর ব্যতীতও, আরও চারিজন 
শন্ত্রীর সভাপতিত্বে আরও চারিটি কেন্দ্রীয় দপ্তর পরিচালিত হইত । ওয়াকিলের 
পর, দিওয়ান সর্বোচ্চপদ-মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মীরবখশী ও মীরসামানের 
মধ্যে পদমর্যাদায় কে উধ্বতন ছিলেন, সঠিকভাবে বলা সহজ নহে ; কারণ 
যাহার! এ পদদ্বয়ে অধিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপর এঁ পদের 
গুরুত্ব নির্ভর করিত । তবে নিঃসন্দেহে বল। চলে যে, পদ-মর্যাদার দিক হইতে 
সদরের স্বান ছিল চতুর্থ । 

মোগল ওয়াকিল, যিনি সামরিক, বেসামরিক ও বিচার ক্ষমতা স্বীয় হস্তে 
কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন আকবরেব নীতি দ্বারা ওয়াকিলের ক্ষমত1 বছলাংশে 
হাস পায়। আকবরের আমলে ওয়াকিলের পদটি বিলুপ্ত না হইলেও, ওয়াকিল 
সবক্ষমতায় বঞ্চিত হন। 

বেসামরিক ও সামরিক বিষয়ের প্রকৃত ক্ষমত। প্রধান দিওয়ান ও মীরবখশীর 
মধ্যে বিভক্ত ছিল, কিন্ত দিল্লী সালতানাতের দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত ও দিওয়ান- 
ই-আরিজের গ্যায়, তাহাদেরকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনত। প্রদান কর] হয় নাই। 
মনসবদারী ব্যবস্থার সুনিয়মিত ও সুষম কাঠামোর ভিতরে ফেলিয়।, রাষ্ট্রের 
দুইটি প্রধান দপ্তরের কার্য সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য উক্ত উভয় মন্ত্রীকে যুগ্মভাবে 
দায়ী করা হয়। 

প্রধান দিওয়ান শাসন-ব্যবস্থার দৈনন্দিন কাজে তুলনামূলকভাবে সামান্ত 
উচ্চতর পদমর্যাদ1-সম্পন্ন মন্ত্রী ছিলেন৷ পক্ষান্তরে, রাজদরবারে নানাবিধ দায়িত্ব 
পালনের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারে মীরবখশীর অতিরিক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
দুইটি বিভাগীয় প্রধানরূপে, মহীদয় উভয়ই তাহাদের মগ্রণালয়ের কার্য সুষ্ঠ, 
পরিচালনার জন্ত কেবলমাত্র সম্রাটের নিকটই দায়ী ছিলেন । 

তৃতীয় মন্ত্রী মীরসামান তীহার কর্তবা ও দায়িত্বাদির প্রকৃতির দিক হইতে 
ইবনে খালদুনের আমীর-ই-হাজিব কিংবা দিল্লী সালতানাতের ওয়াকিল-ই-দার 
ও বারবেকের স্থান অধিকার করেন । কিন্ত প্রথমতঃ মীরবখশীকে দরবারের 
দায়িত্ব অর্পণ এবং দ্বিতীয়তঃ দারোগা-ই-গোসলখান। পদের স্ষ্টির দ্বারা, মীর- 
সামানের প্রভাবের অধিক্ষেত্র কিয়দংশ হাস পায়।৯ তবে সম্রাটের নিকট 





১ সুনে হাসান হ সেক্ট্ণাল স্টাকৃচার্, পৃঃ ২৯২। 


১৬৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্াবস্থার ইতিহাস 


সান্িধোর দরুন, অন্তান্ত মন্ত্রীর ন্যায় তিনি সমপদ-মর্যাদ। ও রাজদরবারে সম- 
প্রভাবের অধিকারী ছিলেন । 

চতুর্থ মন্ত্রী ছিলেন সদর । আকবরের নীতি ও নানাবিধ সংস্কার সাধনের 
দরুন, সদরের প্রভূত ক্ষমত' বহুলাংশে হ্রাস পায় । 

এইভাবে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, মহাপরাক্রমশালী ও প্রভূত 
প্রভাবশালী ওয়াজিরের ক্ষমতা ও আধিপত্য সমপদমর্ধাদা-সম্পন্ন চারিজন মহীর 
মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এতন্বারা এমন একটি শাসন-পদ্ধতি প্রবতিত 
হয়, যাহাতে চারিজন মন্ত্রীই নিজ নিজ দপ্তরে স্বাধীন হইলেও, প্রশাসনিক 
নানা বিষয়ে সময় সময় তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল 
এবং একে অন্যে সরকারীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিতেন । এইরূপ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থাতে তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে সমস্ত ক্ষমত। কেন্দ্রীভূত হওয়ার কোন 


সম্ভাবন! ছিল না; সুতরাং এক মন্ত্রীর অন্য মন্ত্রীর উপর আধিপত্য বিস্তারের 
প্রশ্নই উঠে না ।- 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তুলনামলক স্থান নির্ণয় করিয়া বলা যায় যে, ওয়াকিল 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন। চারিজন 
শ্বায়ী মন্ত্রীর মধো, দিওয়ান নিঃসন্দেহে প্রথম স্থানের অধিকারী ছিলেন। 
উচ্চতর পদ-মর্যাদ। লাভ করিলেও, সর্বদাই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন পাইতেন 
না। প্রত্যেক চাকুরীতে পদ ছিল ব্যক্তিগত এবং কোন পদের জন্যই কোন 
তন নির্দিষ্ট ছিল না। মীরবখশী ছিলেন পদ-মর্যাদায় প্রধান দিওয়ানের 
পরেই । কর্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, সহকমীদের মধ্যে 
মীরবখশী ছিলেন দ্বিতীয় স্বানের অধিকারী | সুতরাং মীরসামান ছিলেন তৃতীয় 
এবং সদর নিঃসন্দেহে মন্ত্রীদের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন । কেন্দ্রীয় মধ্ত্রিগণ অসীম 
,ক্ষমতা-সম্পন্ন ছিলেন না; তাহাদের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমিত ছিল। 
নানা নীতি ও সংস্কারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ কর! হয়, 
যেমন, সমাটের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংসদ শুধু মন্ত্রীদের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল 
না-_নানা উপদেষ্টা, আমীর ওমারাহ ও রাজকর্মকর্তা উক্ত প্রশাসনিক সংসদের 
পরিচালনায় জড়িত ছিলেন । সর্বোপরি, সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন 
দিকে সম্রাটের সজাগ ৃষ্টি ও সতর্কতায় ২ মন্ত্রীদের ক্ষমত হাসকৃত হয় । 


১ ইবনে হাসান : সেন্টগল স্টাকৃচার্, পৃঃ ২৯৪। 
২ পূবোজ, পৃঃ ৩*১। 


চতুর্থ অধ্যায় 
অর্থ ও ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থা 


মধ্যযৃগীয় মুসলিম ভারতে মোগল শাসন আমলে অর্থ ও রাজস্ব ব্যবস্থায় 
রাষ্রের আয়ের এগারটি বৈধ উৎস ছিল £ 
(ক) আল্-গানিমাহ্‌--যুদ্ধ-লন্ধ সামগ্রী, লুষ্িত, দুব্য 
(খ) আজ.-জাকাত ও আস.-সাদকাহ, 
(গ) আল্-জিজিয়।, 
(ঘ) আল্-ফে, 
(৩) আল্-ওশুর, 
(5) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি, 
(ছ) একচেটিয়। ব্যবসা, 
(জ) টণকশাল, 
(ঝ)ট খনি, এবং 
(এ) উপহার, উপটঢোকন 
পূর্বরীতি অনুযায়ী গানিমাতের অর্থাৎ যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী ও লুন্ঠিত দ্রব্যের 
এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের জন্য রাখিয়া, বাকী চারি-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
সৈন্যদের মধ্যে ব্টনের প্রথা, মোগল শাসন আমলের প্রথম দিকে প্রচলিত 
ছিল। নান। কারণবশতঃ ও পরিবতিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আকবরের 
শাসনযূগে উক্ত পদ্ধতির ক্রমশঃ বিলুপ্তি ঘটে। ত্রিপাঠির মতে, আকবরের 
সময় ধর্মভিত্তিক কর আরোপণের গুরুত্ব হাস পায় ।৯ * 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যেঃ কোর-আন শরীফের নির্দেশ অনুযায়ী, মুসলিমগণ 
বিভিন্ন খাতে যে কর, রাজস্ব প্রদান করে, উহাকে জাকাত বলা হয়। অনেক 
সময় কেহ কেহ জাকাত ও সাদ.কাহ্‌ একই অর্থে ব্যবহার করে, কিস্তু উহা 
ঠিক নহে । স্বেচ্ছায় ভিক্ষ1, দান-খয়রাত প্রদানকে সত্যিকার অর্থে আস.-সাদ.- 
কাহ্‌, বলা হয়. । | 





১ ত্রিপাঠি £ এম. আডমিনিক্ট্রিশন, পৃ: ৩৩১-৩৩ ৮ | 


৯৬৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্াযবস্থার ইতিহাস 


মোগল আমলে মুসলিমদের উপর ভূমি-রাজন্ব “ওশর আরোপণের বিস্তারিত 
বর্ণন৷ পাওয়া যায় না ; কিন্ত আওরঙ্গজেবের একটি ফরমানে *ওশরি জমি ও 
খারাজি জমির মধ্যে পার্থকোর উল্লেখ আছে ।৯ মোরল্যাণ্ বলেন যে, তিনি 
মোগল ভারতে “ওশরি জমির অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে ব্যর্থ হন এবং যদি উহার 
অস্তিত্ব আদৌ থাকে, তবে উহা! অবশ্য পরিমাণে সামান্য ছিল।২ পর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে যে, যাহার] ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের জমি মুহন্মদ-বিন- 
কাসিম “ওশরি জমি রূপে গণ্য করেন এবং সাবেক গজনী শাসনকর্তাদের শাসনা- 
ধীনে পাঞ্জাবের কিয়দংশ খুব সম্ভবতঃ কুতুবউদ্দীন আইবেকও “ওশরি অঞ্চল 
রূপে গণ্য করেন।5 ইহা ব্যতীত, খুব সম্ভব আওরঙ্গজেব “ওশরি অঞ্চল নির্ণয় 
করিতে মুসলিম আইন-শাস্তজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। মোটের উপর, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, অন্ততঃপক্ষে আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে 
ভারতের সামান্য অঞ্চল “ওশরি জমি রূপে গণ্য করা হইয়াছিল ।৪ 

পূর্বে বল হইয়াছে যে, মুহন্মদ-বিন-কাসিম সিন্ধু প্রদেশ জয় করিয়া, মুসলিম 
বিশ্বে প্রচলিত নিরনম অনুযায়ী, অমুসলমানের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন । 
দিল্লীর দুলতানগণ দশ, বিশ ও চল্লিশ টংকা্ড হারে জিজিয়া আরোপ করেন। 
যখন ফিরোজশাহ .তুঘলক ব্রাহ্মণদের উপরও জিজিয়া ধার্য করেন, তখন 
অমুসলমানগণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ; উক্ত ঘটনা ব্যতীত, প্রাক- 
মোগল ভারতে জিজিয়৷ কর আরোপের বিকদ্ধে অমুসলমানরা কখনও বিদ্বেষভাব 
পোষণ বা বিরিবোধ করিতেন না ।” 

ভারতে মোগল শাসনের প্রারস্তিককালে, জিজিয়! কর অমুসলমানদের উপর 
আরোপিত থাকিলেও, আকবর হিন্ছু প্রজাবলের প্রতি সুযোগ সুবিধা প্রদানের 
উদ্দেশ্যে, ১৪৬৪ হ্ীস্টাবে সার। ভারতে জিজিয়। উচ্ছেদ কৰেন।৮ 


মোরল্যা্ড £ আগরেরিয়ান সিস্টেম্‌, পৃঃ ১৪০ । 

পুর্বোক্ত, প্রঃ ১৪*। 

কোরায়েশী £ এস, আডয়িনিক্টরেশন, পৃঃ ৯৯। 

হুসাইনি £ এম. আভ.মিনিস্ট্েশন, পৃঃ ৯৬। 

কুকি: চাচ-নামাহ্‌, পৃঃ ২৮-২*৯। 

এক টংকা এক দিরহামের সমান ছিল ।--ছুসাইনি £ এম. আড.মিনিক্রেশন, পৃঃ ৯৬ পাদটীকা । 
কোরায়েশী £ এস, আড.রিনিস্ট্রেশন পৃঃ ৯৫। 

আকবর-নামা, দ্বিতীয়, পৃঃ ২*৩ অবশ্য বদায়.নী ১৫৭৯ ত্রীন্টাবে জিজিষা বিলোপ সাধন করা 
হইয়াছিল বলিয়। মন্তব্য করেন ।-_বদায়,লী £ মুল্তাখা ব-উত-তাওয়ারিখ, দ্বিতীয়, পৃঃ ২৭৬) সি. 
এইচ. আইন, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৭। 
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অর্ধ ভুনি-রাজন্য বাবস্থা ১৬৯ 


আবুল ফজল আকবর কতৃক জিজিয়। উচ্ছেদ সাধনের মত উদার পদক্ষেপের 
সমর্থনে যুক্তির অবতারণ। করেন । তাহার মতে, উক্ত উদারতা প্রদর্শনের দরুন 
সম্রাট শত সহত্র গবিত হিচ্দু-রাজপৃতদের হৃদয় জয় করেন ।৯ পূর্বে অমুসলমান- 
গণ মুসলিম শাসন আমলে শক্রভাবাপন্ন ছিল ; কিন্ত আকবরের উদারনীতি ও 
সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ভারতবাসী সম্রাটের অনুগত ও ভে 
পরিণত হয় এবং তাহার! মোগল শাসনের স্তৃপ্রতিষ্ঠ৷ ও স্থিতিশীলতায় সক্রিয়ভাবে 
সাহায্য ও সহযোগিতা করে । তদুপরি হিন্ু, রাজপুত ধনী ব্যজিগণ বন্ধুত্বের 
নিদর্শন স্বরূপ স্বেচ্ছায় সম্রাটকে প্রচুর ধনদৌলত উপহার-উপঢোকন মুক্ত হস্তে 
প্রদান করেন। ইহার ফলে মোগল রাজকোষাগার অর্থে ও সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়। 
উঠে। | 

সুতরাং বিনাদ্িধায় বল যায় যে, মোগল সামাজ্য ও আকবরের আধিপত্য, 
প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারে, হিন্দুদের স্বতঃক্ষ,ত সহযোগিতণ, সাহায্য, সমর্থনের 
দরুন এবং তাহাদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ধন-দোৌলত উপহারে পরিপূর্ণ রাজভাগ্ডারে 


অর্থের প্রাচ্যের হেতু আকবর জিজিয়া বিলোপ সাধন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 


কিন্ত আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে নানাবিধ কারণে উপরোক্ত অবস্থা দেশে 
বিরাজিত ছিল না। হিন্দু-রাজপুতদের সহযোগিতা ও সমর্থনের হস্ত প্রসারিত 
ছিল না এবং রাজধনাগার ছিল প্রায় শুন্য । এমতাবস্থায় আওরঙগজেবকে 
১৬৭৯ গ্রীস্টাবন্দে অমুসলমানদের উপর জিজিয় পুনঃ ধার্য করিতে হয়। এক 
শতার্দীকাল ব্যতীত, প্রায় দশ শতাব্ীকাল (৭১২- ১৬৭৯ শ্রীস্টাব) হিন্দুরা 
মুসলিম শাসকদিগকে জিজিয়! কর দিয়াছে এবং এই জিজিয়া রাষ্ট্রের রাজন্ব-আয়ের 
প্রধান উৎসগুলির অন্যতম ছিল । 

জিজিয়া পুনঃপ্রবর্তনের সমর্থনে আওরঙ্গজেবের কয়েকটি যুক্তি ছিল, 
যেমন (ক) আকবরের আমলে স্েচ্ছায় হিন্ুগণ শাসন-ব্যবস্থায় সহযোগিত। 
করিত, আওরঙ্গজেবের সময় উহার অভাব পরিলক্ষিত হয় ; খ) কেহ কেহ 
বলেন যে, আকবরের অতিরিক্ত উদার-সহিষ্ণ, নীতির অতিশয় প্রশ্রয়ের দরুন, 
হিন্দুরা ইসলামের প্রতি শক্রভাবাপন্ন হইয়া উঠে; (গ) নানা হৃদ্ধ-বিগ্রহে 


১ আকবর-নাম1, ধবিতীয়।, পূ: ২০৪। 
২ ভুসাইনি £ এম, আড.মিনিস্টরেশন » পৃ: ৯৯ । 


১৭০ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 
আওরঙ্গজেব লিপ্ত থাকিবার জন্য, তাহার কোষাগার শ.র্য হইয়া পড়ে। 
তবুও তিনি কোন অবৈধ কর ধার্ধ করেন নাই; কিংবা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত 
ধনদৈলতের কোন উপহারও গ্রহণ করেন নাই; (ঘ) জিজিয়! বিলুপ্তির দরুন, 
ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী ও কাঠিগর করমুক্ত ছিল; পক্ষাস্তরে মুসলিম ব্যবসায়ী 
ও কাসঠ্গিরদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, জীব-জন্ত ও ব্যবসায়ের পণ্য দুব্যের উপর 
জাকাত দিতে হইত । অমুসলমানরা শুধু ভূমি-রাজন্ব দিত, বাহ মুসলিম দিগকেও 
দিতে হইত। সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ মুসলিমদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানদের 
তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ কর দিতে হইত; ($) আওরঙ্গজেব সমস্ত 
অবৈধ উপ-করের বিলোপ সাধন করেন। ১ জিজিয়৷ পুনঃপ্রবতনের ফলে 
যে ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়, তাহা অপেক্ষা অবৈধ করসমূহের 
বিলুপ্তি সাধন অনেক বেশী ক্ষতি পূরণ করে ।২ 

জিজিয়। ধার্য ও আদায়ের জন্য অমুসলমানদিগকে ডিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয়, দদ্দ্রি, মধ্যবিত্ত ও ধনী এবং তাহাদের উপর যথাক্রমে বাষিক 
১২, ২৪, ৪৮ দিরহাম জিজিয়া ধার্য করা হয়। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও 
জস্সির মালিকগণকে ধনী শ্রেণী এবং কারিগরদিগকে দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত বলিয়। 
গণ্য করা হইত । পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা 
আয় বেশী হইলেই শুধু নিয়শ্রেণীর লোকদিগ্কে জিজিয়া দিতে হইত। 
্রীলোক, চৌদ্দ বৎসরের নিশ্নের ছেলে-মেয়ে, ক্রীতদাস, ভিক্ষুক ও দীন- 
দুঃখীদিগের জিজিয়। মওকুফ করা হয় ; অন্ধ, প্গু, উন্মত্ত ও মঠধারী সন্গ্যাসী- 
দিগকে৪ জিজিয়। দিতে হইত না। সরকারী সকল কর্মচারী এই জিজিয়া 
কর মুক্ত ছিল।৫ ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আর্থিক সংগতি- 
সম্পন্নদিগকেই জিজিয়৷ কর দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল । জিজিয়া পুনঃপ্রবতিত 
হইলে প্রথমদিকে কিছুদিন হিন্দুগণ প্রতিবাদ করিলেও, সম্রাটের দৃঢ় মনোভাবের 
জন্য অবশেষে হিন্দুরা প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হয় ।১ 


১ বছছনাথ সরকার আওরঙ্গজেব কর্তৃক চুয়ান্নটি বিষয়ের অবৈধ উপ-করের উচ্ছেদের একটি দীর্ঘ তালিকা 
উল্লেখ করেন।--সরকার £ এম. আড.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ১১৯-১২৭। 

২ হুসাইনি : এম. আড. মিনিস্টেশন, পৃঃ ১৭০ । 

৩ এক দিরহাম এক টাকার এক-চতুর্থাংশের বেশী ছিল ।-_জে. এ. এস. বি.* ১৯১৭, পৃঃ 8৫। 

৪ শুধু “ধনী? হইলে অন্ধ, পঙ্গু ও উপবপ্ত ব্যক্তিদ্বিগকে এবং উন্নত ও নম্বদ্ধ মঠের সন্ন্যাসীর্দিকে অবশ্য 
ভ্িছিয়। দিতে হইত ।-_হুসাইনি £ এম. আযড.মিনিস্ট্রেশনঃ পৃঃ ১০০) 

& সি. এইচ, আই, পৃঃ ২৪২; সরকার £ আওরঙ্গজেব, পৃঃ ৩৩ । 

৬ সরকার ; আওরঙ্গজেব, পৃঃ ৩২৫-৩২৯। 


অর্থ ও ভূমি-রাজন্ব বাবস্থা | ১৭১ 


ফার্রুখ গিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৭১৩ ্রীস্টাবে জিজিয়া, 
উচ্ছেদ করেন। কিন্ত অতি শীঘ্র তিনি উপলব্ধি করেন যে, সরকারের আয়ের 
প্রধান উৎসের অন্যতম জিঞ্জিয়া কর ব্যতীত, দেশের শাসন-ব্যবস্বা৷ পরিচালনা 
সম্ভব নহে; তাই অনতিবিলম্বে তিনি জিজিয়া পুনরায় ধার্য করেন। মুহম্মাদ 
শাহের আমলের প্রথমদিকে জিজিয়। প্রচলিত থাকিলেও, অহ্বরের জয়সিংহ 
ও গিরধর বাহাদুরের পরামর্শে শীঘ্রই তিনি জিজিয়া আদায় বন্ধ করেন। 
পরবর্তী পর্যায়ে নিজাম-উল্-মুলক জিজিয়া আদায় করা যায় বলিয়! পরামর্শ 
দিলেও, তিনি উহ] উপেক্ষা! করেন । 

মোগল শাসন আমলে আদায়কৃত জিজিয়! করের পরিমাণ জান] নাই। 
আবুল ফজল বলেন যে, পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, গণন। করিয়া হিসাব 
দেওয়া অসম্ভব ।৯ 


আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আদায়কৃত জিজিয়ার মোট পরিমাণের হিসাব 
নাই, কিন্তু ১৭২০ হ্রীস্টান্ে যখন মুহম্মদ শাহ এই কর উচ্ছেদ করেন, 
তখন ইহার বাধিক পরিমাণ ছিল প্রায় চারি কোটি টাকা ।২ 

সীমিত অর্থে আল্-ফে শব্দট বিজিত রাজ্যের জমিকে বৃঝায়, যাহা। রাষ্ট্রের 

সরাসরি মালীকানাধীনে ন্যস্ত থাকে । 

মোগল শাসন আমলে জমিফে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে৩ বিভক্ত করা হয় £ 

(ক) খালিসা জমি--ইহা1 সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনাধীন এবং ইহা 
হইতে রাষ্র রাজস্ব লাভ করে। 

(খ) “ইকতা” অথব1 জায়গীর জমি-_ইহা। মুক্তা বা জায়গীদারের সরাসরি 
ব্যবস্বাপনাধীন-_-সরকারের নহে । জায়গীরের শর্তানুযায়ী জায়গীরদার 
সরকারকে রাজস্ব প্রদান করেন। 

(গ) স্ুয়ুরগাল জমি- ইহা বিনা রাজস্বে স্পতি ভোগদখলের স্বত্বে প্রদান 
কর। হয় এবং সরকারকে কোন রাজস্ব দিতে হয় না। তবে ইচ্ছা 
করিলে সরকার এই জমি ফিরিয়৷ নিতে পারে। 

(ঘ) সুল্হি জমি-_ইহা! একটি নিদিষ্ট রাজন্ব প্রদানের প্রতিশ্রতিতে সাবেক 

5 হুসাইলি £ এম, অযাড.মিনিস্্রেশন, পু: ১০২। 


২ ডাবলিউ, আইর.ভিন্‌ £ লেটার মোগল্স্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯। 
ও বিস্তারিত আলোচনার জন্ক দর্টবা-_ছুসাইনি £ এম. আযডমিনিস্টেশন, পৃঃ ১*৩-১৪ 1 


৯১৭২ ভারতে মুসলিম শাসনন্ব্যবস্বার ইতিহাস 


মালিককে দেওয়৷ হয়। 

(৬) আল্তাম্গা! জমি- ইহা উপযুক্ত রাজকর্মচারীকে রাজস্ব-মুক রূপে 
প্রদান করা! হয় এবং ইহ? তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। 
সরকার ইহা পুনরায় ফিরিয়া! নিতে পারে না। 

ভারতে কোন আল্‌্-ফে জমি ছিল না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নগদ 
আয়ের জন্য, সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ সংরক্ষণ করিয়। রাখা হইত। 
ইহাই ছিল খালিস1! জমি এবং ইহাকে 'মম.লাকত, বল হইত। ইহা কোন 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; ইহা ছিল জনগণের কোষাগারের সম্পত্তি । ইহা 
সরকারের সরাসরি তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল, এবং সম্ভবতঃ আমিলের 
মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হইত । এই শ্রেণীর জমির জন্য রাজস্বের হার 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত,ক নির্ধারিত হইত ।৯ 

দিল্লীর সুলতানদের মত, বাবর সাম্রাজ্যের বছলাংশে খালিসা রাখিয়া, ইকৃতা 
রূপে জমির রাজস্ব তাহার কর্মচারীদিগকে প্রদান করিতেন । শেরশাহের পুত্র 
ইসলাম শাহের নীতি ছিল খালিস1 জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ক্রমশঃ 
বেশী ইকৃতা জমি সরকারী রাজস্ব বিভাগের অধীনে আনা । 

১৫৬৩ শ্রীস্টাব্ে মাকবর খালিসা জমি সংগঠিত করিবার জন্য, ইতিমাদ, 
খানকে নিয়োগ করেন।২ ইতিমাদ, খান অনুসন্ধানের মাধ্যমে অন্যায় রূপে 
আত্মসাৎকৃত সমস্ত খালিসা জমি পুনরুদ্ধার করেন।৩ ইহার পর তিনি সমস্ত 
খালিসা জমি ছোট ছোট খণ্ড জমিতে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক খণ্ড 
জমি হইতে এক “করোর' “দাম, (এক কোটি দাম.) অর্থাৎ ২৫,০০০ টাকা 
রাজস্ব আদায় হইত । তিনি প্রত্যেক খণ্ড জমিতে “ক্রোরি' ৪ নামক রাজস্ব 
কর্মচারী নিযুক্ত করেন। একজন “বিটিকৃচি” অর্থাৎ কেরানী ও একজন “গনজুর? 
অর্থাৎ কোযাধাক্ষ ক্রোরিকে সাহায্য করিত ।৫ 


ভ্রিপাঠি £ এম, আআডমিনিক্রেশন, পৃঃ ২৪৬ । 
আকবর-নামা, দ্বিতীয় থণ্ড, পৃ: ২২৭। 
পুর্বোক্ত। 
যহুনাথ সরকার বলেন যে. “ক্রোরি” ছিল ছিলায় রাজন্ম আদায়কারীয় এক ক্রোর দাম্‌ অর্থাৎ 
আড়াই লক্ষ টাকা রাজস্ব আপায় হইবে আশায়, এই কর আদায়কারীকে ক্রোয়ি বল! হয়।-- 
সরকার : এম. আডমিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৮৬ উহা আকবরের ব্যবস্থাপনা ছিল ।-_-আইন, প্রথম 
খণ্ড, পৃঃ ১৩। 
খ আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৭। 
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অর্থ ও ভূমি-রাজন্ ব্যবস্থ? ১৭৩ 


১৫৭৪ শ্রীস্টাব্ে ১৮২ জন ক্রোরি নিয়োগ করা হয় । খাজনা আদায় 
করা ব্যতীত, ক্রোরিদের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে অনাতম ছিল জমির সীম 
নির্ধারণ, গ্রাম অঞ্চলের পরিমাপ নির্ধারণ ইত্যাদি । 

বুয়াহিদ, মামুলক, সাল্জুক, দিল্লীর স্বুলতান ও মোগল সম্রাটদের শাসন 
আমলে এই ইক্তা' প্রথার প্রচলন ছিল । দিল্লী সালতানাতে বলবনের সময় 
রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চল জায়গীরদারের অধীন ছিল ।৯ পরবর্তী স্থলতানদের 
শাসন আমলেও ইকৃতা প্রথা! প্রচলিত ছিল। এমনকি ফিরোজশাহ তুঘলক 
কারখানাগুলিকে ইকৃত৷ বিবেচনা করিতেন। 

মোগল শাসন আমলে জমি ও জমি হইতে প্রাপ্ত রাজত্ব ইকৃত। রূপে 
প্রদান করা হইত, কিন্তু সম্রাটগণ ইকৃত! প্রথাকে বংশগত প্রথায় রূপান্তরকরণে 
বাধা স্ষ্টি করেন। যদিও আকবর খালিস। জমি বৃদ্ধিকরণ নীতি প্রত্যাহার 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে সামরিক কর্মকতএদেরকে 
জায়গীর প্রদান করিতে হইত, তথাপি তিনি জায়গীরের বিশখখলভাবে 
পরিচালনা অনুমোদন করেন নাই। ক্রোরি নিয়োগ করিবার জন্য তিনি 
জায়গীরদারদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং ১৫৮১-৮২ শ্রীস্টাব্ে তিনি এক 
হুকুম জারি করেন যে, খালিসা জমিতে যে নিয়ম, আইনবিধি প্রচলিত 
আছে, উহা জায়গীরের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য ।২ 

মুসলিমগণ ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যের উপর আড়াই শতাংশ জাকাত দিয়া 
থাকে । মুসলিম রাষ্টে অমুসলমানদিগকে পাচ শতাংশ এবং বিদেশীকে দশ 
শতাংশ আল্-'ওশুর দেওয়ার 'রীতি প্রচলিত ছিল । ইবনে বতুতার মতে» 
দিল্লীর স্বলতানগণ সকল জাতীয় আমদানির উপর এক-চতুর্থাংশ শুহ্ধ ধার্য করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্ত তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, পরবতাঁকালে মুহম্মদ-বিন- 
তুঘলক উচ্চ শুক্কের হার বেধহারে রূপান্তরিত করেন । 2 

মোগল শাসন আমলে ১৬৬৫ শ্রীস্টান্ষে এক জরুরী আদেশজারির দ্বারা, আওরঙ্গ- 
জেব হিন্দুদের বিক্রি পণ্যদ্রবাির উপর পণীচ শতাংশ শুষ্ক এবং মুসলিমদের ক্ষেত্রে 
আড়াই শতাংশ কর ধার্ধ করেন। জিশ্মিদের উপর পাঁচশতাংশ শুষ্ক ধার্য মুসলিম 


১ বারনী £ ফিরোজশাহী, পৃ. ৬১-৬৩। 
২ বদাধ,নী : মুন্তাাব-উত,-তাওয়ারিখ,» দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৯৬। 


৩ ইবনে বতুতা : ট্নাভল্স্‌, পুঃ ১৪৫। 


১৭৪ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


আইন অনুযায়ী বৈধ ছিল কিন্ত মুসলিমদের ব্যবসায়ের উপর শক আরোপ বৈধ 
নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কারণ তাহাদের মতে, প্রতিবংসর মুসলিমগণ 
তাহাদের মূলধনের উপর জাকাত দিতে বাধ্য থাকে। উক্ত ভুল সংশোধন 
করিয়া, ১৬৬৭ শ্রীস্টান্ফে সম্রাট মুসলিম ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি শুহ্ধ 
সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করেন, কিন্ত হিম্পুদের উপর বৈধভাবে নিদিষ্ট শৃহ্ন আরোপিত 
থাকে ।৯ শুঙ্ক প্রদান হইতে রেহাই পাইবার জন্য, হিন্দু ব্যবসায়ীরা তাহাদের 
ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য মুসলিমদের সম্পত্তি বলিয়! প্রতারণার আশ্রয় নেয় ; এ 
ধরনের নান অভিযোগ সমাটের কর্ণ গোচর হইলে, তিনি হিন্দু ব্যবসায়ীদের 
এই প্রতারণ। ও প্রবঞ্চন। প্রতিরোধ করিবার জন্ত, স্থানীয় কর্মচারীদিগকে সতর্ক 


করিয়। দেন। 
দিল্লীর স্বুলতানী আমলে উইল না করিয়া, উত্তরাধিকারীবিহীন মুত ব্যক্তির 


সম্পত্তি পুরাপুরি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হইত।২ সরকারী কর্মকর্তাদের 
পরিতাক্ত সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্র দাবি করিত এবং ধনী ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির উপরও 
দাবি করা হইত।৩ তবেশ্বত ব্যক্তির পরিবারবর্গ ও আশ্রিতজনদিগের ভরণ- 
পোষণের জন্যঃ সরকার সম্পত্তির অনেকাংশ ছাড়িয়৷ দিত । 

মোগল সরকার বাবস্া-বাণিজ্যে সক্রিয়ভাবে উৎসাহী ছিল এবং প্রায়ই 
সরকারের বিশেষ বিশেষ পণ্যন্দ্রব্, যথা সীসা॥ যবক্ষার, শোর ইত্যার্দির এক- 
চেটিয়। ব্যবস৷ ছিল । ১৬৩৩ শ্রীস্টাবে শাহজাহান নীল-এর সাধারণ একচেটিয়। 
ব্যবসার স্যষ্ট করেন। বিদেশী ক্রেতার সম্ভাটের এই নূতন একচেটিয়া ব্যবসার 
প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করে এবং পরে সম্রাট ইহ] পর্রিত্যাগ করেন। 

মোগল সরকার টাকশাল হইতে বাটা লাভ করিত । 

মোগল আমলে খনির মালিকানা ছিল রাষ্রের। সরকারকে একটি নিদিষ্ট 
ফি প্রদান করিলে বাবসায়ীদিগকে খনি খননের অনুমতি দেওয়া হইত । গোল- 
কুণ্ডার হীরক খনির যে-কোন একটি হীরা এক আউঙ্গের তিন-অষ্টমাংশের বেশী 
ওজন হইলে, উহা সম্রাটের প্রাপ্য ছিল ।৪ 

মোগল সম্রাটগণ তাহাদের দুই জন্মদিবসে (সো ও চান্্র), রাজ্যাভিষেক, 


১ আমীর আলী: দিস্যার্যাসেন্স্‌, পৃঃ ২৯৭ । 
২ পি, এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পু: 8৫*। 
৩ পুবোজ, 
8 মানুচী £ ত্যোরিয়। দ্যো মোগোর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১৭ 


অর্থ ও ভূমিশ্লাজন্ব ব্যবস্থা ১৫ 


বাধিক উৎসবের দিনে এবং রাজকুমার-রাজকুমারীদের বিবাহের স্তায় অন্যান্য 
উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত উপঢোঁকন ও উপহারাদি হইতে প্রচুর আয় করিতে ন। 

১৬৭৭ শ্রীস্টাকে আওরঙ্গজেব সগ্রাটকে উপহার প্রদানের রীতি বন্ধ করেন। 
কিন্ত পরবতীঁকালে তাহার অর্থ সংকটের দিনে, তিনি উপহার-উপঢোঁকন গ্রহণ 
করিতেন। ইতিপূর্বে সমাটকে প্রদত্ত উপহার সম্ভাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তিক্নপে 
বিবেচিত হইত, কিন্ত আওরঙ্গজেব নিয়ম করেন যে, সম্রাট-প্রাপ্ত উপহার জন- 
গণের সম্পত্তি (বায়তুল-মাল) ; সম্রাট শুধু একজন তত্বাবধায়ক মাত্র, ইহার 
মালিক নহেন ।৯ 

নান! ছল-ছুত৷ বা ওজর দ্বারা নিক্নপদস্থ রাজস্ব কর্মচারীরা, মোগল আমলে 
বৈধ কর ও রাজস্বের অতিরিক্ত অবৈধ উপ-কর আদায় করিত--ইহাই 'আবওয়াব' 
নামে পরিচিত। যদিও সম্রাটগণ তাহাদের সাম্রাজ্যে উত্ত কর সম্পূর্ণরূপে 
অবৈধ ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণ। করেন, তবুও উহা। প্রচলিত ছিল । জনসাধারণ 
অবৈধ উপ-কর আদায়কে চিরাচরিত রীতি বলিয়। মনে করিত । অবৈধ উপ-কর 
আদায় প্রাচীন-ভারতে মৌর্য শাসন আমলে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকের 
ধারণা । চতুর্দশ শতাঙ্ষীতে ফিরোজশাহ তুঘলক ইসলামী আইনের পরিপন্থী 
বলিয়। অবৈধ উপ-কর আদীয় নিষিদ্ধ করেন। আকবর অবশ্য অন্যানা কারণ 
বিবেচন। করিয়! উহা নিষিদ্ধ ভাবিতেন ।২ 


আকবর ১৫৯০ শ্রীস্টা্ষে যে সমস্ত 'আবওয়াব' বিলোপ করিয়াছিলেন, 
উহার একটি তালিক। ৩ এড ওয়াট টমাস ফাসীঁ সুত্রের উপর নির্ভর করিয়। 
তাহার রচিত “রেভিনিউ রিসোসেস্‌ অফ দি মোগল এমপায়ার' গ্রন্থে উল্লেখ 
করেন। আওরঙ্গজেব ১৬৭৩ শ্রীস্টাব্ে এক ফরমানের মাধ্যমে সমস্ত অবৈধ 
কর আদায় ধর্মীয় কারণে নিষিদ্ধ ঘোষণা! করিয়া সম্প্ণরূপে উহা! বন্ধ 
করিয়া দেন।*& যদুনাথ সরকার চুয়াল্স দফ1 অবৈধ কর আদায়ের একটি 
ভয়ানক তালিকা প্রণয়ন করেন ।৫ 





আওরঙ্গজেব আযাণড, হিঙ্ছ, টাইমস্‌, পৃঃ ৪৮০ । 

সি. এইচ. আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৯। 

সরকার £ এম. আডমিমিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৯৭ । 

বিস্তারিত হিবরণের জঙ্ত ডরষ্টবা--খান 2 মিয়াট-ই-আহমদী, পূ: ৩*৩-৩০৪। 
সরফার £ এম. আড.মিনিস্ট্রেশন্‌, পু: ১২১--১২৭। 
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১৭৬ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


৫6 * ০০ 


আওরঙগজেব নিম্নলিখিত “আবওয়াব'শ"অবৈধ কর বিলোপ করেন, যথা” 

(ক) বিভিন্ন দুব্য বিক্রয়ের উপর কর, যেমন জেলেদের বিক্রির মাছ, 
কৃষকদের বাগান হইতে বিক্রির শাক-শজী, জালানীরূপে ব্যবহৃত 
গরুর গোবর, দুধ-দধি, ঘাস-জ্রঙগল হইতে আনা জালানী কাঠ» 
তৈল,১ গ্রামে নিমিত বিক্রির স্বত্তিক। পাত্র তামাক২ ইত্যাদি ; 

(খ) সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর ফি যথা, জমি বিক্রি বা বন্ধক, বাড়ী 


বিক্রি করিলে কাননগে! ও পেয়াদার! ক্রেতার নিকট হইতে আড়াই 
শতাংশ অবৈধ উপ-্কর আদায় করিত *৩ 

(গ) ক্রীতদাস বিক্রির উপর কর ; 

(ঘ) বাজারের দোকানঘরের উপর ভাড়া উপ-কর “তা-ই-বাজারিহ্‌”: 

(৩) গুড় তৈয়ার করিবার বড় লোহার কড়ার উপর কর ; | 

(8) শুকাইয়া যাওয়! নদীর (যাহা পায়ে হাটিয়া পার হওয়া যায়) 
খেয়! পার হওয়ার শুন্ক ; 

(ছ) বলদ চরাণ করঃ 

(জ) হিন্দু বিধবাকে নিম়্-বর্ণ হিন্দু বিবাহ করিলে এবং তাহার দ্বার 
সম্তান লাভ করিলে ফি *ধারিচা" 

(ঝ) গরু, ছাগল জবাই ফি :৫ 

(ঞ) হিন্দুদের উপর শুষ্ক যথা, গঙ্গ! ও অন্যান্য পবিত্র নদীতে ম্লানের 
উপর কর ১'* মৃত হিন্দুদের অস্থি বহন করিয়া গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ 
করিবার উপর কর ?। 


গুজরাটে সরসপুরে প্রতি “কুপাহ* (ডেবাম) তেলের জন্য কর্মচারীর! বাধিক ৩*. টাকা আদায় 


করিত।-__-খান ; মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ২৭৫। 

একজন সৈনিক তাহার স্ত্রীকে হত! কগ্রিয়াছিল, যখন সে শুনিল যে তাহার আর ছুই চাকার 
গাড়ী কর আদায়কারীরা গুপ্ত তামাক বাহির করিতে তল্লাশী করিয়াছিল। উক্ত ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তামাকের উপর শুষ্ক আদায় নিষিদ্ধ কর] হয়।-_মানুচী 
স্তোরিয়া দ্যো মোগোর, দ্বিতীয়, পূ: ৭৫ 2 সরকার : আওরঙ্গজেব, তৃতীয়, পৃঃ ৯১। 

ডুলি, বলদের গাড়ী, উষ্ন শিবিকা তল্লাশী কপির] স্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের হয়রানী 
না করিবার জন্ত এবং বাক্স বিছানা তল্লাশী করিয়া তামাকের জঙ্তক অবৈধ কর আদায় না 
করিবার জন্য, ১৬৭৩ ত্রীস্টার্দে এক ফরমান জারি করিয়া আওরঙ্গজেব তাহার কর্মচারীর্দিগকে 
হুশিয়ার করিয়া দেন ।--সরকার £ এম. আযাডমিনিক্্রেশন্, পৃঃ ৯৪। 

খান : মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ২৭৪। 

পুবোক্ত, পৃঃ ২৭৪ ॥ 

পৃবোক্, পৃঃ ২৭৫। 

এলাহাবাদে প্রতি ভীর্থধাত্রীর ন্লিকট হইতে মোগল সরকার ছয় টাক! চারি আনা করিয়! উপ 
কর নিত ।-__মানুচী £ ভ্তোরিয়া দো মোগোর, ছিতীয়, পৃঃ ৮২। 

সরকার £ এম, আআড.মিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১০৫। 


অর্থ ও ভূমি-রাজন্ব-বাযবস্থ ১৭৭ 

১৬৮২ শ্রীস্টান্দে আওরঙ্গজেব আরও অন্যান্য 'আবওয়াব" নিষিদ্ধ করিয়? 
আর একট ফরমান জারি করেন, যথ। “নালবা” 'বালাদস্তি" ১ ইত্যাদি 
ইত্যাদি । তবে ইহ? সত্য যে, সম্রাট 'আবওয়াব* আদায় বন্ধ করিতে সংকল্পবদ্ধ 
হইলেও, রাজন্ব আদায়কারী কর্মচারীরা নিঙ্গেদের স্বার্থে অবৈধ উপ-কর আদায়ে 
তৎপর ছিল । 

শেরশাহের আমলে সামাজ্যকে রাজন্ব এককে বিভক্তিকরণের' যে রীতি ছিল, 
বন্ততঃপক্ষে মোগল শাসন আমলেও উহা প্রচলিত ছিল। ১৫৯৬ ্রীস্টাব্ে 
আকবরের সাম্রাজ্য ১২টি সুবায় বিভক্ত করা হয় এবং পরবতীকালে খান্দেশ, 
বেরার ও আহমদনগর অধিকার কঝ্িবার পর, জবার সংখ্য। ১৪টতে 
উন্নীত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে (১৭০৭ খ্রীস্টাকে) মোগল সাম্রাজ্য 
২১টি স্বায় ব! পৃথক প্রদেশে বিভক্ত ছিল । 

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসন আমলের ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে 
সমসাময়িক লেখকদের গ্রন্থে প্রচুর তথ্য পাওয়। যায় । 

ইহা! স্পষ্ট যে, মোগল সাগ্রাজ্কে প্রদেশে (স্ুবা), প্রদেশকে জিলায় 
(সরকার ) এবং জিলাকে মহকুমায় (পরগণা) বিভক্ত করা হয়। গ্রাম ছিল 
সবনিয় অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ছোট রাজন্ব একক । সামাজ্যের বছলাংশ জায়গীর- 
দারের শাসনাধীনে ছিল ; সুতরাং জায়গীরও রাজস্ব শাসনের একক ছিল । 

শেরশাহের ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থা! অত্যধিক বিস্তারিত, সুসম্পন্ন ও সুপরীক্ষিত 
পদ্ধতি ছিল ।২ 

আকবরের আমলে ওয়াকিল এবং পরবতাঁকালে দিওয়ান ছিলেন সাম্রা- 
জ্যের সবোচ্চ রাজস্ব কর্মকর্তা । আমিল ব৷ দিওয়ান ছিলেন সবার প্রধান 
রাজস্ব কর্মকর্ত! এবং সরকারের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ছিলেন আমিল৩ ও আমল- 
গুজার। আমলগুজার ছিলেন দিলী সুলতানী আমলের মুনসিফ-ই-মুন্সিফানের 
সমকক্ষ । পরগণায় রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন আমলগুজার& এবং মুনসিফ. 





খান £ মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ২৭৫) সি, এইচ, আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩১-২৩২। 

শরণ £ প্রতিন্শ,ল্‌ গভন'মেন্ট, পৃঃ ৭৭। 

পৃরোজ, পৃঃ ২*৯। 

ইসলামিক কাল্চার্‌, হষ্ঠদশ খণ্ড, পৃঃ ৮৯-৯* ; আমল গুজারের ক্ষমতা ও কর্তব্যের বিস্তারিত 
আলোচনার জন্য ড্রষ্টবা--আইন, পঞ্চম অধ্যায়। 


স১৭ 


৪০ ড 4৮ *৮ 


১৭৮ ভারতে মুসলিম-শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস 


বা আমিন,» বিটিকচি,২ কারকুন,৩ কানুনগে।,» পাটোয়ারী খাজা- 
নাহ্দার বা ফুতাহ্দার ছিলেন অনগানা রাজস্ব কর্মচারীদের অন্যতম । রাজস্ব 
কর্মচারীদের কর্তব্য শুধু প্রতি গ্রামের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারণে সীমাবদ্ধ 
ছিল না. তাহাদিগকে ফসল উৎপাদনের বৃদ্ধিকরণে উৎসাহ প্রদান ও বাস্তব 


পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইত 1 
তৈমুর তাহার বিস্ত'ত সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের 


এক-তৃতীয়াংশ ভূমি-রাজন্ব আদায় কর্সিতেন। বাবর এই প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব 
শতকরা তিরিশভাগ বৃদ্ধি করেন 1৭ শেরশাহ উত্তম, মধাম ও মন্দ জমি 


বিবেচন। করিয়া, প্রতি-বিঘ। জমিতে গড়পরতা উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ 
রাষ্ট্রের ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করেন । 


আকবর রাজত্বকালের প্রথমদিকে শেরশাহের নিরধারিত রাজন্বের হার 
অনুযায়ী, উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দাবি করেন। ১৫৭০-৭১ 
্রীস্টান্বে তিনি একটি নূতন রাজস্ব-নিরূপণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন । প্রতি বংসর 


প্রতি অঞ্চলে জমির উৎপাদিত ফসলের মূল্য সম্পাটকে নির্যারণ করিতে হইত । 
ইহাতে নানা অন্নুবিধার উদ্তব হওয়াতে উক্ত রাজস্ব-নিরপণ পদ্ধতি বাতিল 
করিয়। দেওয়। হয় । 


আওরঙ্গজেবের' শাসন আমলে ভূমি-রাজন্ব এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধাংশে 
উঠা-নামা করে। , আকবর ও তাহার পর্বে শেরশাহ “দহাস্তরি'*৮ ও 


১ আযিন শব্দটি সাধারণভাবে মুন্সিফ শব্দের অর্থেই ব্যবহৃত হইত ।__ব্রি. মি. অ. পাগুপিপি 
৬৫৮৮ । ্ 

২ বিটিক্চির কর্তব্যার্দির বিস্তাঘ্িত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব-_ আইন, ষ্ঠ অধ্যায়। বিটিকৃচি একটি 
তুকাঁ শব্খ ; ইহ] দ্বারা লেখক বা হিসাব-রক্ষক বুঝাষ। তিনি ছিলেন সরকারের রাজন্ব 
বিভাগের সচিব--শরণ £ প্রভিন্শল্‌ গভনমেপ্ট, পৃঃ ২৮৭। 

৩ কারকুন ছিলেন শিবিরের কেরানী ও হিসাব রক্ষক।__শরণ ; প্রভিন্শল্‌ গভনমেট, পু: ২৯০। 

ও আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে কান্থনগোকে “কৃষকদের আশ্রঘ* বল হুইয়াছে ।__ 
আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৬; কানুনগো ছিলেন প্রচলিত রাজস্ব নিয়ম__কানুনের “চলস্ত 
অভিধান” বিশেষ ।_-সরকার £ এম. আযাভমিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ৮৯; দি ম্যানিউয়্যাল অফ দি 
ভিউটিজ অফ অফিসারস্‌ এ অবশ্য কামন্ননগোর ভিন্ন কর্তব্য ও দায়িত্বের উল্লেখ আছে ।_ 
ম্যানিউয়্যাল্‌ পু: ১৪৮-৪৯ এবং উইলসন্‌ : গ্লোস্যারি, পৃঃ ২৬*। 

€ আবুল ফজল বলেন যে, পাটোয়ারী কৃষকের পক্ষে নিযুক্ত একজন লেখক।--শরণ : প্রতিন্শল 

গভন“মেপ্ট, পৃঃ ২৯৫। 

সি. এইচ. আই. চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯ । 

তুষ্ক-ই-বাবুরী, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৪৫। 

* শেরশাহের আমলে, 'দহাস্তরি” শুক আদায় করা হইত।-_সি. এইচ. আই- চতুর্থ খণ্ড, 
পৃঃ ৪৬%। 


স্টি ৫ 


অর্থ ও ভূমি রাজন্ব-ব্যবস্থ] বর 


'্হৃমেরি ৯ শহ্ের অতিরিজ, উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজত্ব আদার 
করিতেন। &৪টিরও বেশী অবৈধ উপ-কর-উচ্ছেদ করিবার পর, আওরঙ্গজেব 
ভূমি-রাজন্ব সামান্য বৃদ্ধি করিলে কৃষকগণ উক্ত বধিত রাঙ্গম্বকে অতিরিক্ত 
বোঝা মনে করিত না। আওরঙ্গজেবের দিওয়ান মুশিদকূলী খানের পরিচালিত 
দাক্ষিণাত্র প্রশাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্য যে আলোকসম্পাত 
করে, উহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আওরঙ্গজেবের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় 
দরিদ্র কৃষককুলের প্রতি সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভক্ষি ছিল সহানুভূতিপূর্ণ । 
প্রতি বংসর প্রত্যেক অঞ্চলে মুল্য-নির্ধারণ পদ্ধতি সমন্তোষজনকভাবে কাজ 
না করায়, উক্ত অসুবিধা দ,রীভূত করিবার জন্য, আকবর তাহার রাজত্বের 
চবিবশতম বৎসরে “দহ্সালাহ্‌” অর্থাৎ দশ-বংসরের ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ পদ্ধতি 
প্রবর্তন করেন। জমির উৎপাদিকা শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া রঃজস্বের পরিমাণ 
নির্ধারণ করা ছিল আকবরের রাজস্ব সংস্কারের প্রধান বিজ্ঞানসম্মত নীতি ।৩ 
সংক্ষেপে বলা যায় বে, তাহার রাজন্ব-সংস্কার নীতি তিনটি প্রধান বৈশিষ্টোরঃ 
উপর নির্ভর করিত, যথা, (ক) জমি জর্রিপ ও পরিমাণ নিধারণ, (খ)' জমির 
শ্রেণী বিভাগ, এবং (গ) রাজম্ব-হার নিধ্ারণ। তিনি সমগ্র জমি জরিপ 
করাইয়। জমির উর্বরতা এবং কতকাল যাবং জমিতে চাষ-আবাদ করা হইতেছে, 
এই সকল ভিত্তিতে সমগ্র চাষের জমিকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন, 
যথা, (১) 'পোলাজ" অর্থাং যে-সমস্ত জমি প্রতিবৎসর চাষ-আবাদ করা 
চলিত, (২) '্পরাউতি” অর্থাৎ যে-সমস্ত জমি কিহুকাল চাষের পর উর্বরতা 
সঞ্চয় ও উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির জন্য কিছুকাল পতিত রাখিতে হইত, (৩) "াচর' 
অর্থাৎ যে-সকল জমি তিন বা চারি বংসর যাবৎ পতিত পড়িয়া আছে, এবং 
(৪) পবঞ্জর' অর্থাৎ যে-সমস্ত জমি পাঁচ বৎসরের অধিককাল অনাবাদী আছে। 
'পোলাজ' ও “পরাউতি” জমিকে রাজন্ব-ধিভাগের কৃতবিদা, সুযোগ্য দেওয়ান 
টোডরমল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের ভিত্তিতে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম 
াতাজদভান জিত আদার করা হইত।--আইন, পৃঃ ২৬-২৭। | 
২ মোগল আমলের ভূমি-রাজন্ব নিরূপণ ও আদায় পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ্‌ 
দরষ্টব্য-_মুন্দপী হরকরণ : ইনশা-ই-হরকরণ | 
৩ আলীম : ভারতে খুসলিম রাজদ্বের ইতিহাস, পৃঃ ২৫১-২৫২। 


৪ এস. এম, এডওয়ার্ড ও এইচ, ও, গ্যারেট, £ মোগল্‌ রুল ইন্‌ ইগ্ডিয়া, পৃঃ ১৩৯। 
৭ রায় চৌধুরী, মজুমদার ও দত্ত; আযান্‌ আযড ভাঙ্গ,ড, হিস্টরি অফ ইগ্ডয়া, পৃঃ ৫৬১। 


৯১৮০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন ।৯ প্রত্যেক কৃষকের অধীনে এই তিন 
পর্যায়ের জমিই থাকিত । প্রতি বিঘার উৎপাদিত শস্যের দ্বারা এই তিন শ্রেণীর 
ভূমির গড় নির্ণয় করা হইত এবং এই হিসাবেই কর ধার্য কর৷ হইত । টোডরমল 
এই তিন প্রকার জমির মোট উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসাবে 
ধার্য করেন। আর াচর” ও বঞ্জর' এই দুই প্রকার জমির রাজস্ব অতি 
সামান্য পরিমাণে ধার্য করা হইয়াছিল, কিন্ত জমির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
রাজস্ব ক্রমবধিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও কর! হইয়াছিল । প্পরাউতি* জমি 
যখন চাষ করা হইত, তখন 'পোল।জ' জমির ফসলের হারে এ জমির রাজস্ব 
নেওয়া হইত ; যখন “চাচর' ও বঞ্জর' জমি চাষ কর] হইত, তখন ক্রমশঃ 
সেই জমিগুলির রাজস্ব আদায় করা হইত।২ রায়তগণ ইচ্ছানুযায়ী উৎপন্ন 
ফসলে অথবা নগদ অর্থের হ্থারা জমির রাজস্ব দিতে পারিত। উপরোক্ত রাজস্ব- 
ব্যবস্থা সমগ্র উত্তর-ভারত ও গুজরাটে প্রবর্তন করা হইয়াছিল, কিন্তু সামান্ট 
পরিবর্তন সাধিত করিয়া দক্ষিণ-ভারতেও প্রচলন করা হয়। ইহা মোগলদের 
রাজন্ব-নীতির ইতিহাসে টোডরমলের “রায়তোয়ারী প্রথা” নামে পরিচিত । 
ইহাতে টোডরমলের 'যবতি” রাজন্বনীতিও বলা হয়। এই 'যবতি প্রথা? 
বিহার, এলাহাবাদ* অযোধ্য', আগ্রা, মালব, আজমীর, দিলী, লাহোর- 
মুলতান, গজরাট প্রভৃতি সুবায় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত ছিল 1৩ 

অন্যান্য রাজস্বনীতির মধ্যে 'গাল্লাহবখশ* ও 'নাসাখ,* বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
'গাল্লাহবখশ' পদ্ধতি খুবই সহজ ছিল। "গাল্লাহ্বখশ' পদ্ধতিতে 'বতা'ই' 
'ঘাতি বতা”ই” ও “লক্গবতা'ই" নামক তিনটি প্রথা প্রচলিত ছিল।৯ “না সাখ” 
প্রথা জমিদারী প্রথা নহে, ইহা ছিল রায়তোয়াগী রাজস্বনীতি, কারণ 
এই নীতিতে রায়ত ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যবতী প্রতিনিধি ছিল ন1। 


সরাসরিভাবে সরকারের সহিত কৃষকদের সম্বন্ধ ছিল । 
আকবরের রাজস্বসংস্কার সম্পর্কে প্ীথ বলেন যে, সম্রাটের রাজন্বনীতি 


ছিল নিখ'্ত এবং রাজন্থ-ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয় ।? 


টিটি টি লি 
১ ঈশ্বরীপ্রদাদ £ এ শট' হিস্টয়ি অফ মুসলিম রুল্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া, পৃ: ২২৮-২২৯। 

২ বিস্তারিত আলোচনার ভবন্য দ্রষ্টবা-_ মোর্ল্যাণ্ড ; ইগ্ডিয়া আযাট দি ডেথ অফ আকবর, 

৩ ঈশ্বরী প্রসাদ £ শট' হিস্ট্রি, পৃঃ ৩৩* পাদটীকা । 

৪ ছুসাইনি £ এম. আড.যিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১৩২। 

& ঈীশ্বরী প্রসাদ £ শট' হিস্টরি, পৃঃ ৩৩১। 


অর্থ ও ভূমি পাজন্ব-বাবস্থ! ১৮৯ 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের শাসন আমলের রাজস্ব-প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। খুব সম্ভব তাঁহারা আকবরের রাজন্ব- 
প্রথার পরিবর্তন করিয়াছিলেন ।১ 


অনেকের মতে, আওঙ্গজেবের আমলে গ্রামকে রাজস্ব-একক হিসাবে বাধিক 
রাজন্ব নগদে নিধণারিত করা হইত । 


প্রতোক মোগল সগ্রাটের আমলে সাম্রাজ্যের মোট ভূমিন্নাজশ্বের পরিমাণ 
নিধণরণ করিবার জঙ্ঠ প্রচুর তথ্য পাওয়। যায় না । ১৬০৫ শ্রীস্টাঝে জাহাঙ্গীরের 
সিংহাসনে আরোহণের সময় ভূমি-রাজত্ব হইতে সামাজ্যের মোট আয় ছিল 
১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ।২ ১৬৪৭ শ্রীস্টাব্ধে শাহজাহানের আমলে বাধিক 
আয় ছিল ২২০,০০০,০০০ টাকা ।৩ যদুনাথ সরকারের মতে, ১৬৯০ শ্রীস্টাবে 
আওরঙ্গজেবের সময় আফগানিস্তানকে বাদ দিয়া, মোগল সাম্রার্জ্যের রাজস্বেরু 
পরিমাণ সরকারীভাবে ৩৩৪,৫০০,০০০ টাকা দেখান হইয়াছিল, কিন্তু সত্যি- 
কারের আদায়কৃত রাজস্ব পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। উক্ত সংখ্যক 
টাকা শুধু ভূমি-রাজস্ব ছিল এবং ইহাতে জীকাত ও জিজিয়া অন্তর্ভ-্ত ছিল না ।৪ 

সাগ্লাজ্যের সববত্র কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরিভাবে রাজস্ব, কর আদায় 
করিবার জন্য মোগল আমলে অত্যন্ত বিস্তারিত প্রশাসনিক ঘণ্ব নিয়োজিত 
ছিল। সাম্রাজোর মোট জমিরং এক ক্ষুদ্র অংশ খালিসাহ্‌ জমিতে সমাটের 
রাজস্ব কর্মচারীদিগের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসন-ব্যস্থা পরিচালিত হইত। 
সাম়াজোর বছুলাংশ জমিই ছিল সমিত বা হস্তান্তরিত অর্থাৎ জায়গীর (ইকৃতা) 
প্রদত্ত । জায়গীরদারগণ স্বীয় জায়গীরে রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আদায়কৃত 
রাজস্ব হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ কাটিয়া রাখিয়।, বাকী অংশ কেন্দ্রীয় 
সরকারকে প্রদান করিতেন । এই পদ্ধতিটি মুসলিম ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক প্রথার 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ।* 

রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত রাজত্ব কর্মচারী দেওয়ান আদায়কৃত রাজস্ব 
হইতে, শাসনকার্ষের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থ সুবাদারকে দিতেন 
এবং উদ্বংস্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান্‌ 


১ সি, এইচ, আই., চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৬ । 

ভ্যান্ডেন ক্রক্‌, উদ্ধত হইয়াছে ভি শ্মিথ, £ আকবর দি গ্রেট, মোগল, পৃঃ ৩৭৯। 

লাহোরী £ বাদশাহ-নামা, দ্বিতীয়, পৃঃ ৭১৩। 

সি. এইচ. আই.) চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬। 

রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার বিস্তাহিত আলোচনার জন্য বিশেষ জস্টব্য__রুকাত,-ই-আলমগীরী | 
মোরল্যা্ড ২ আগ রেরিয়্যান্‌ সিস্টেম, পৃঃ ৯-১০। 
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১৮২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


দিওয়ানের নিকট আমিন রাজস্ব প্রেরণ করিতেন এবং তাহাকে বিটিক্চি, পোত,- 
দার, কাননগো, পাটোয়ারী, মুকাদম প্রভৃতি রাজন্ব কর্মচারী সাহায্য করিতেন । 
বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের দিনে রাজস্ব আদায় করিতে রায়তদিগের 


প্রতি নির্দয় ব্যবহার না৷ করিবার জন্য কড়! নির্দেশ ছিল । রাজস্ব কর্মচারীদের 
দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা হইত । 


যদুনাথ সরকার মোগল আমলে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সমালোচনা 
করিয়া মন্তব্য করেন যে, রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের প্রতি ভারতীয় 
কৃষক “চরম বিরুক্ধাচরণ করিত" এবং “সরকারের অনিশ্চিয়তা "হেতু ও রাজস্ব 
প্রদানের পরিবর্তে কৃষকদের কোন স্থুযোগ-স্ুবিধ। লাভের সম্ভাবনার অভাবের 
দরুন, কৃষকরা প্রায়ই অনিচ্ছা ও অনিয়মিতভাবে সরকারকে রাজস্ব দিত ।১ 
তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, রাজস্ব আদায় করিবার সময় কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শনের জন্য, অহেতুক নির্দয় ব্যবহার না৷ করিবার জন্য এবং অবৈধ কর আদায় 
ন। করিবার জন্য, সম্রাট প্রায়ই কড়া হুকুম জারি করিতেন। রাজস্ব আদায়কালে 
রায়তদিগকে অত্যাচার ও উৎপীড়ন না করিবার জন্য রাজস্ব আদায়কারীদের 


প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ মোগল সরকাবের প্রশাসনিক নীতিতে পরিলক্ষিত হয় এবং 
সমসাময়িক এঁতিহাসিক ও লেখকদের পুস্তকাদিতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে । 
শাহজাহান ও আওরফ্গজেবে? রাজত্বকালে কৃষকদের প্রতি রাজস্ব আদায়কাগা 
কর্মচারীদের অত্যাচার ও নির্দঘয় বাবহারের অভিযোগ সম্রাটের নিকট পৌছিলে, 
উক্ত কর্মচারীদিগকে, এমনকি প্রাদেশিক ভাইস্রয়কেও চাকুণী হইতে বরখাস্ত 
করিবার অনেক ছটষ্টান্ত রহিয়াছে ।২ 

কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছে, মোগল ভারতে নিম্নপদস্থ রাজস্ব কর্মচারিগণ 
নির্দয়, অত্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ ও অসাধু, কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মকতাগণ সং ও 
উদার ছিলেন ।5 সম্রাট, প্রধান দিওয়ন ও এমনকি সুুবাদার কৃষকদের প্রতি 
সদয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং সন্বাবহার করিতেন বটে, কিন্তু সপ্তদশ 
শতার্খীতে নিয়পদস্থ রাজশ্ব বিভাগের কর্মচারীদের লোভ-লালসা ও নির্দয়তার 
কৃষককুল অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ তাহার। 
জনসাধারণের সহিত কর আদায়ের সময় দৃ্যবহার করিত৪ উহার প্রমাণ পাওয়। 
যায়। 

সরকার £ এম. আযাড়মিলিস্রেশন, পৃঃ ৭৬। 

পূর্বোক্ত, পৃ: ৮১; আই. ও. ফাসীঁ পাগু,লিপি নং ৩৭ । 


১ 
২ 

৩ সরকার : স্টাডিজ,, পৃ: ২২৩-২২৪। 

8 সরকার £ এম; আআডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ৮২-৮৩। 


পঞ্চম অধ্যায় 
সাখরিক শাসন-ব্য বন্থ। 


ভারতে মোগল সামরিক শাসন ব্বস্থায় খুব কম সংখ্যক টৈন্ত সরাসরি 
সম্রাট কর্ত.ক পোষণ কর৷ হইত ; বেশীর ভাগ সময়ই সৈম্র1 সামরিক নেতা 
অথবা সামরিক প্রধানদের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করিত । যত সংখ্যক সৈন্য 
সামরিক নেতার তাহাদের অধীনে পোষণ করিতেন বা আশ করা! হইত তাহারা 
পোষণ করিবেন, উক্ত সৈন্ত-সংখ্যানুযায়ী তাহাদের পদ-মর্ধাদা নিরধারণ 
কর! হইত। এইভাবে মনসবদারী প্রথার গোড়াপত্তন হয়। ১৫৭১ খ্রীস্টাব্ে 
মোগল সামরিক সংস্কার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে শাহবাজ খানকে মীরবখশী পদে 
নিযুক্ত করিয়। সম্নাট আকবর স্বয়ং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন । ইতিহাসে ইহা 
আকবরের বিখ্যাত “মনসবদারী প্রথ।৯ নামে পরিচিত । তাহার আমলে মনসবদারী 
প্রথা সর্বাত্বকভাবে প্রথম প্রবতিত হয় ।২ মনসবদারী প্রথা ছিল মোগল সামরিক 
শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । আকবরের সামরিক নীতির মূল 
কথা ছিল যে, প্রয়োজনবোধে সাগ্রাজ্যের সমস্ত সুস্থ ও সবল ব্যক্তিকে দেশরক্ষার 
জন্য অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, তাহার 
মনসবদারগণই সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতেন। তাহারাই ছিলেন 
সাম্রাজ্যের শক্তির কেন্দ্র । এই মনসবদারী প্রথার ভিত্তির উপর আকবরের সমগ্র 
সামরিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ছিল 1৩ 

মনসব* শব্দের অর্থ পদ, মর্ধাদা বা অফিস এবং যিনি এই পদের অধিকারী 
ছিলেন, তাহাকে বল৷ হইত মনসবদার । আইরভিন তাহার পুস্তকে মোঘল 
সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করিয়। বলেন যে, আকবরের এই 





১ বিশেষ আলোচনার জন্য দ্রষ্টবা- আলীম £ ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৫-২৫৮ 3 
আবছুল আজিজ € দি মন্সবদারি সিস্টেম আগ, দি মোগল আমি । 

২ আইন, প্রথম থণ্ড, পূ: ২৩৭; আইরভিন্‌ : আমি, পৃঃ ৩৮। 

৩ ঈশ্বরী প্রসাদ : শট" হিস্টরি, পৃঃ ৩৩২। 

৪ “মনসব* শব্দের আক্ষরিক অর্থ স্থান যাহার উপর কিছু রাখা হয় *'নসবকরদান'--দস্তুর-উল-ইনশা, 
পৃঃ ২৩৩ এতিহাসিক রজ, *মনসব' শব্দটিকে অস্পষ্টভাবে বিশেষ অধিকাররূপে অনুবাদ করিয়া- 
ছেন।--ই, ডি, রঙ, £ তারিখ-ই-রাশিদী ॥ পৃঃ ১৭৩ । 


১৮৪ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 


সামরিক প্রথার উদ্দেশ্য ছিল মনসবদারের মধ্যে পদ-মর্যাদার ধাপ ও বেতনের 
ক্রমোমাতি নিধণারণ করা ।৯ 

মোগলদের হিন্দুস্তানে আগমনের পূর্বে, মধ্য-এশিয়ায় খুব সম্ভবতঃ এই প্রথা 
প্রলিত ছিল । মোঙ্গল নেতা ও বিজয়ী চে জ খান এবং তৈমুর লঙ্গের শাসন 
আমলে মনসবদারী প্রথার প্রাথগিক পর্যায়, পদ-মর্ষাদা ও নিদিষ্ট সংখ্যক সৈন্য 
পোষণ করিবার মধ্যে সত্যিকারের সমঝোতা ছিল । এক দতুমান' ১০,০০০ 
মনসবের অধিকারী একজন সামরিক কর্মকর্তা যথার্থই ১০,০০০ সৈম্ত পোষণ 
করিতেন । 

মনসবদারী প্রথার ত্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ তৈমুর ও তাহার 
বংশধর আকবরের সময়কালের মধ্যে, পদ-মর্ধাদা ও নিদিষ্ট সংখ্যক সৈম্ত রাখিবার 

ধ্যে বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক মনসবদার তাহার পদ অনুযায়ী 

নাদষ্ট সংখ্যক সৈন্য, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি প্রস্তুত রাখিতে বাধ্য থাকিতেন। কিন্ত 
মনসবদারগণ তাহাদের পর্যায় অনুযায়ী নিদিষ্ট সংখ্যক সৈন্ত, অশ্ব ও হস্তী 
পোষণ করিতেন কিনা, ইহ1 একটি বিতর্কের বিষয় । প্রথমদিকে আকবর দৃঢ় 
হস্তে এই নিয়ম কার্ষকরী করিয়াছিলেন, কিন্ত শেষদিকে এই ব্যবস্থাপনায় 
শিথিলতা দেখা দেয় । ইহার ফলে মনসবদারগণ তাহাদের নিদিষ্ট সংখ্য। 
হইতে অনেক কম সংখণক সৈন্য, অশ্ব ও হস্ী পোষণ করিতেন ।২ 

তৃতীয় পর্ায়, আকবর তাহার সামরিক কর্মকর্তাদিগের প্রত্যেককে দুইটি 
পদ প্রদান করেন, যথা, 'জাট” (ব্যক্তিগত পদ) ও “সাওয়ার' (অতিরিক্ত সৈন্য 
পোষণের জন্য পদ) । বেসামরিক কর্মচারিগণ জাট পদ লাভ করিত এবং তাহাদের 
বেতন এঁ পদের ধাপের উপর নির্ভরশীল ছিল। সামরিক ও বেসামরিক কর্ম- 
কর্তাদিগকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পদ মনসব-ই-জাটের সঙ্গে, উক্ত কর্মকর্তাগণ সতিযি- 
কারে কত সংখ্যক সৈন্ত পোষণ করিতেছেন, উহার কোন সম্পর্ক ছিল ন1। 
প্রত্যেক সামরিক মনসবদারকে জাট পদের অতিরিক্ত সাওয়ার পদ দেওয়। হইত । 
১ আইরভিন্‌ £ আমি, পৃঃ ৩-৪। 
২ সাত হাজার পর্যায়ের মনসবদার লুৎফুললাহ খান এমনকি সাতটি গর্দত, ইহারও কম সংখ্যক অশ্ব 

অথব। অশ্বারোহী কখনও পোধণ করিতেন না, যদিও তিনি রাজকোষ হইতে তাহার পদ-মর্বাদা- 


নুষায়ী নিদিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ও অশ্ব রাখিবার জন্য বেতন ভোগ করিতেন ।-_ঈীশ্বরী প্রসাদ : শট" 
হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৩ পাদটীকা । 


সামরিক শাসন-বাবস্থ। ১৮৫ 


সুতরাং একজন ৫১০০০ পদ-মর্যাদার অধিনায়ককে ৫,০০০, ৪,০০০ অশ্বারোহী 
সৈন্যের অধিনায়করূপে গণ্য কর] হইত ; অর্থাৎ &১০০০ পদ-মর্যাদার সেনানায়ক 
9,০০০ অশ্বারোহী সৈম্ত রাখিবে বলিয়া মনে করা হইত ।৯ 

মনসবদারদের জাট ও সাওয়ার পদের পার্থকা সম্পর্কে এতিহাসিকদের মধ্যে 
মতডেদ রহিয়াছে । ব্রকম্যান বলেন যে, একজন মনসবদারকে যে নিদিষ্ট সংখ্যক 
সৈম্ত পোষণ করিবার কথা, জাটপদ এ সংখ্যাকে নির্দেশ করে এবং এ মনসবদার 
প্রকৃতপক্ষে যে সংখ্যক সৈম্ত পোষণ করেন, সাওয়ার পদ এ সংখ্যাকে নির্দেশ 
করে। কিন্ত রকম্যান-এর এই অভিমত নিভূল বলিয়। মনে হয় না। জাট ও 
সাওয়ারের পার্থক্য সম্বন্ধে ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন যে, জাট ছিল মনসবদারগণের 
ব্যক্তিগত পদ। কিন্তু ইহার সঙ্গে সংযুক্ত কতকগুলি অতিরিক্ত অশ্বারোহী সৈন্য 
পোষণের জন্য একজন মনসবদার অতিরিক্ত ভাত পাইতেন এবং ইহা! ছিল 
তাহার সাওয়ার পদ ।২ আইন-ই-আকবরীতে বল। হইয়াছে যে, সবোচ্চ 
পর্যায়ের মনসবদার মোট দশ হাজার সৈন্য এবং সর্বনিয় মনসবদার মোট দশজন 
সৈন্ঠ রাখিবার নিয়ম এবং সেই অনুযায়ী সর্বমোট ছেষষ্টি পর্যায়ের মনসবদার 
ছিল ।৩ প্রকৃতপক্ষে, তেত্রিশ ধরনের মনসবদারী কার্যকর ছিল।৪ কিন্তু 
আইরভিন্এর মতে, সমবাচ্চ পর্যারের মনসবদার মোট দশ হাজার সৈন্য এবং 
সর্ধনি়্ মনসবদার মোট বিশজন সৈন্ত রাখিবার দায়িত্বে, সাতাইশ পর্যায়ের 
মনসবদারের বেশী ছিল ন। ৷? 


আকবরের রাজত্বের প্রথমদিকে, সাধারণ মনসবদার ১০ হইতে &,০০০ 
অশ্বারোহী সৈম্ত রাখিত। তাহার রাজত্বের শেষদিকে দুই, তিনজন সম্থান্ত 
ব্যক্তির ৬,০০০ ও ৭,০০০ সৈন্যের মনসবে পদোন্নতি হইয়াছিল । ৭,০০০ হইতে 
৯০০০ এমনকি তদৃধ্ব' সৈন্যের মনসবদার শুধুমাত্র রাজকুমারগণ হইতে 
পারিতেন ।৬ ৭,০০০ হইতে ১৯০০০ সৈন্যের মনসবদার রাজপরিবারের লোক 
ভিন্ন অন্য কেহ সাধারণতঃ হইতে পারিতেন না । কিন্তু ৭,০০০ পর্যায়ের মনসবদার 
এন সাইক্লোপীডিয়। অফ ইসলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৬। 
ঈশ্বরী প্রসাদ £ শট' হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৪। 
আইন (রকম্যান), পৃঃ ২৫৮-২৪৯। 
ঈশ্বরী প্রসাদ £ শট' হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৩ । 
আইরভিন, £ অূগ্ি, পৃঃ ৪। 
আনন্দ রাম £ মিরাট-ই-ইস্তিলাহ, (ক্রি মি. পাওখলিপি ১৮১৩); আইরভিন : আমি, পৃঃ ৪1 
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১৮৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


মানসিংহ, টোডরমল, কবুলিচ খান উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন । মনসব- 
দারদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণভাবে সমাটের ধিবেচনার উপর 
নির্ভর করিত । এই পদ বংশগত নে, বাক্তিগত ছিল ; ব্যক্তিগত সামরিক গুণ ও 
ক্ষমতার উপর ইহা নির্ভরশীল ছিল । যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে মনসবদারগণ নিদিষ্ট 
সৈন্যসহ উপদ্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন । সংক্ষেপে বল। চলে যে, মনসবদারী প্রথা 
ছিল ইউরোপের সামন্ত প্রথারই অনুরূপ । 

মনসবদারী প্রথার ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ে, এমনকি মনপব-ই-সাওয়ারে 
পর্যন্ত ব্যতিক্রম ও. বিচ্যুতির স্থাষ্ট হয় । মনসবদারদের সাওয়ার পদে পর্যন্ত সত্যিকার 
ঘটনা পরিলক্ষিত হইত না৷ ; তাহারা নানা কারছুপির আশ্রয় নিতেন। অনেকের 
ধারণা, সাওয়ার পদ ও সত্যিকানের নিদিষ্ট সংখ্যক সৈন্ঠ পোষণের মধ্যে বিচ্য্যতি 
জাহাক্দীরের শসন আমলে সংবটিত হয় ।১ কিন্তু উল্ত অভিযোগের সমর্থনে 
স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না । তবে নিশ্চিতভাবে ইহ] বলা চলে যে, শাহজাহানের 
রাজব্কালে উক্ত বিগ্যুতি, ব্যতিক্রম ও কারচুপি শছতঃ পরিলক্ষিত হন । 

মনসবদারী প্রথার পঞ্চম পর্যায়ে অর্থাৎ শেষ পর্যায়ে শাহজাহান সামরিক 
বাহিনীর পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন । পূর্ববর্তী সম্লাটের আমলে মনসবদারদের 
মুক্তহন্তে প্রচুর পদোন্নত্তির ফলে, বিরাট সামরিক বাহিনীর নজির পাওয়া গেলেও, 
যথার্থভাবে সেনাবাহিনীর শক্তি দুর্বল ছিল, কারণ মনসবদারগণের যে নিদিষ্ট 
সংখ্যক সৈন্ত, অশ্ব ও হন্তী পোষণ করিবার কথা-তাহারা উহা আদৌ 
রাখিত না ; রাজকোষ হইতে অহেতুক সামরিক বাহিনীর বেতন ও ভাতা বাবদ 
প্রচুর অর্থের অপচয় ও অপবাবহার হইত । মোরল্যাণ্ডএর মতে, উক্ত জটিল- 
সমস্যার সমাধানকল্পে সেনাব।(হনীতে সৈন্যসংখ্য। কমাইয়া এবং সামরিক কর্ম- 
কতাদের বেতন ও স্যোগ-স্বিধা হাস করিয়। শাহজাহান উক্ত সমস্যার আপোষ 
নিষ্পত্তিতে পোৌছান। ২ 

সামরিক বাহিনীতে পুনর্গঠন পরিকর্পনায় নিয়লি খিত পরিবর্তন সাধিত হয় ঃ 

(ক) নির্বাচিত সৈন্যদের সংখা] এক তৃতীয়াংশে পরিণত করা হয় ; 
(খ) সামরিক কর্মকত্ণাদের বেতন গড়পড়তা এক-তৃতীয়াংশের বেশী হাস 
কর! হয় , 


১ জে. আর. এ* এস., ১৯৩৬, পৃঃ ৬৫৩। 
২ পুবোজ, ৬৫৪। 


সামরিক শাসন ব্যবস্থা ..১৮% 


(গ) সেনাবাহিনীর ভাতা অস্ততঃপক্ষে এক-বষ্ঠাংশ কমাইয়। দেওয়। হয় ।৯ 
মোরল্যাগ্এর মতে, শাহজাহানের আমলে মনসবদারী প্রথায় ব্রিপদ ছিল 
মনে হয়, যেমন “সিহ-আস্প! দু-আস্পা' অর্থাৎ দুই কিংবা তিন অশ্বের সৈনিক 
এবং সামরিক কর্মকতণকে “হাজার-ই-জাট হফত, সাদ সাওয়ার সিহৃসাদ 
সাওয়ার সিহ-আপসা দু-আস্পা২ অর্থাৎ একহাজার জাট (ব্যক্তিগত) সাতশত 
(অশ্বারোহী সৈন্ঠ) দুই কিংব। তিন অশ্বসহ সৈন্য বল হইত । 
আকবরের আমলে জাট ও সাওয়ার-এর বন্দোবস্ত অনুযায়ী, তিন শ্রেণীর 
মনসবদার ছিল, যেমন ; 

(ক) যে মনসবদারের জাট ও সাওয়ার পদ সমান সমান, তিনি ছিলেন 
প্রথম শ্রেণীর মনসবদার অর্থাৎ জাট ছিল তাহার প্রকৃত পদ- 
মর্যাদ। অনুসারে অশ্বরোহীর সংখ্য। এবং সাওয়ার ছিল অতিরিক্ত 
অশ্বারোহীর সংখ্য। ; সেই অশ্বারোহীর সংখ্য। যদি প্রথমোক্ঞ অশ্বা- 
রোহীর সংখ্যার সমান হইত, তাহা হইলে সেই মনসবদার প্রথম 
শ্রেণীভূক্ত হইতেন। 

(খ) যে মনসবদারের সাওয়ার ছিল জাট-এর অধে'ক, তিনি ছিলেন 
ছিতীয় শ্রেণীর মনসবদার । 

(গ) যে মনসবদারের সাওয়ার ছিল জাট-এর অধে'কেরও কম বা আদো 
সাওয়ার ছিল না, তিনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার ।৩ 

সুতরাং ৫,০০০ অশ্বরোহী সৈনাযসহ, &:০০০ এর সেনানায়ক ছিলেন প্রথম 
শ্রেণীর মনসবদার, ৩,০০০ অশ্বারোহী সৈম্তসহ ৫,০০০ এর সেনানায়ক ছিলেন 
ছবিতীয় শ্রেণীর মনসবদার, এবং ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ &১০০-এর 
সেনানায়ক ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার । সম্পন্ণভাবে একজন বেসামরিক 
কর্মকর্তার কোন সাওয়ার পদ থাকিত না।£ পর-পৃষ্ঠায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে 
দেখান হইল £ 





১ জে. আর. এ. এস., ১৯৩৬৪ পৃঃ ৬৫৩-৬৫৪। 

পুবোক্ত, পৃঃ ৬৪২। 

৩ দস্তুর-উল্‌্-ইমশাহ., পৃঃ ২২২ ; আইরভিন, £ আমি, পৃঃ ৬ ; ছুসাইনি £ এম. আযডমিনিস্ট্রেশন,, 
পৃঃ ১৪৫। 

৪ লাহোরী £ বাদশাহ-নামণ, পৃঃ ৬২৬-৬২৭। 


শিট 


২৯৮৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


শ্রেণী জাট সাওয়ার 
প্রথম শ্রেণীর মনসবদার ৫,০০০ ৬১০০০ 
ছিতীয় শ্রেণীর মনসবদার ৬০ ০ ২,৪০০ অথবা অধিক 


তৃতীয় শ্রেণীর মনসবদার &,০০০ ২,০০০ অথবা আদৌ যদি না থাকে 

মনসবদারগণ ব্যতীত 'দাখিলী ও “আহ্‌দী' নামে আরও দুই শ্রেণীর 
সৈষ্ঠবাছিনী ছিল। দাখিলী রাষ্ট্রের বায়ে নিদিষ্ট সংখ্যক সৈনাস্বার! গঠিত 
হইত।৯ আহ্‌দী নিজেরাই একট বিশিষ্ট শ্রেণী গঠন করিত । সন্থান্ত বংশীয় যুবক" 
দের হ্বারা গঠিত এই আহ্‌দী সেনাবাহিনী সগ্রাটের দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করিবার 
জন্য গঠিত হয় । সম্রাট স্বয়ং তাহাদিগকে নিধুক্ত করিতেন ।২ তাহারা মনসবদারের 
পদ লাভ করিতেন না, কিন্ত সাধারণ সৈম্ত অপেক্ষা তাহাদের বেতন অধিক 
ছিল ।৩ 

মোগল সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দেশের ও জাতির লোক গ্রহণ কর! হইত 
বলিয়া, উহাকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সেনাবাহিনী বল! চলে না।* আরব 
পারসিক, তুকীঁ, আফগান, বিভিন্ন দেশের ইউরোপীয় এবং বিভিন্ন জাতির 
ভারতীয়দের সমন্বয়ে মোগল সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
দুর্বলতার সুযোগ পাইলে, বিভিন্ন জাতি দ্বার সংগঠিত এই মনসবদারী প্রথায় 
শক্তিশালী মনসবদারগণ তাহাদের সৈন্বা হিনীসহ সিংহাসনের প্রতি ন্দী দাবিদার 
গণের পক্ষ অবলম্বন করিতেন । 

মোগল আমলে ৭,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারের বাধিক বেতন: 
৩৫০,০০০ টাক। হইতে, ২০ অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদারের বেতন ৭৫০ টাকা 
পর্যন্ত ছিল। তাহাদের ব্যক্তিগত পদের সহিত উক্ত বেতন সযোজিত ছিল। 
দরবারে অথব] প্রদেশে তাহাদের পদ-মর্ধাদা রক্ষা, তাহাদের ভরণ পোষণ, 


১ আইন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪। 

২ পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৯-২৫*। 

৩ সময় সময় আহদী সৈন্যগণ প্রতি মাসে পণচশত টাক বেতন পাইত। আহবদী শব্দের অর্থ 
একাকী । ইহ! স্পষ্ট নহে যে, এই শব্দটি এই জাতীয় সৈগ্ঠদের জন্য ব্যবহৃত হইত কেন 1-দরষ্টবা 
ঈশ্বরী প্রসাদ : শট হিস্টরি, পৃঃ ৩৩৪ পাদটাক]। 

$ রায় চৌধুরী, মভুখদার ও দত্ত £ আযাড.ভান্সড, হিস্টরি, পৃঃ ৫৬৪। 

৫ ধিভ্ভিন্ন শ্রেণীর মনসবদারগণের বেতন ও ভাতা বিস্তাহ়িত আলোচনার জন্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য-_ 
আনন্দ রাম £ মিরাট-উল্-ইস্তিল্াহ ; নজফ আলী খানের দ্বার! প্রস্তাত মনসবদারদের বেতনের 
তালিকা-নজফ আলী খান: শারাহ-ই-মন্সিব (ত্রি. এম. পাঙুলিপি, ১৯০৬) 
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তাহাদের যান-বাহন ও অশ্ব পোষণের জন্য উক্ত বেতন প্রদান কর। হইত ।৯ 
সত্যিকারে যত সৈন্য ও অশ্ব পোষণ করিত, উহার জন্য তাহাদিগকে ভিন্ন 
ভাত দেওয়। হইত । 

টাকার অংকে বাৎসরিক বেতনসহ মনসব-ই-জাটএর তালিকা £ 

















টাকার অংকে বাংসরিক বেতন 
কিক পদ | প্রথম শ্রেনী | দ্বিতীয় শ্রেণী | তৃতীয় শ্রেণী 
মনসব-ই-জাট 

১ ৭০9০০ ৩৫০১০০০ সপ ০ 7 এ 

ই ৬০০০ ৩০০১০০০ সপ স্পা 

৩ ৫০০০ ২৫০১০০০ ২৪২১৫৬০০ ২৩৫,০০০ 

৪ 8৫১9 ই ২৫১০9০০ ২১৭৫০০ ২১০ঃ০০9০ 

৫ ৪০9০০ ই২০০১০০ ৬১ ২১৫০০ ১৮৫১০০০ 

৬ ৩৫০০ ১৭৫১০০০ ৬১৬৭:৫৪০০ ১৬০,০০০ 

৭ ৩০০০ ১৫০১০০০ ১৪২,৫০১ ১৩৫,০০০ 

৮ ২৫০০ ১২৫,০০৭ ১১৭,৫০১ ১১০১০০০ 

১১ ২০০০ ১০০,০০০ ১২,৫০০ ৮৫,০০০ 
১০ ১৫০০ 2৫১09০০9 ৬৭১০০ ৬০,০০০ 
১১ ৬১০০০ ৫০,০০০ ৪৭১,৫০০ ৪১০০০ 
১২ ১০০ ৩৭,৫০০ ৩৬,২৫০ ৩৫, 0০9 
১৩ ৮০০ ৩১২৫০ ৩০)০০০ ২৮,৭৫০ 
১৪ ৭০০ ২৭১৫০ ২৬,২৫১ ২৫০০০ 
১৫ ৬০০ ২৩১০৫) ২২০) ২১২৫9 
১৬ ৫০০ ২০0১9০9০ ১৮৭৫০ ১৭১,৫০১ 
১৭ ৪০9০ ১২৫০০ ১২,০০০ ১১৬০০ 
৬৮, ৩০০ ৬১০১০০০ ১১১৫৬০০ ১১99০ 
১৯ ২০০ ৭,৫-9 ৭:০০০ ৬ &০০ 
২০ ১৫০ ৬,২৫০ ১৭৫০ ৫,২৫০ 
২১ ১০০ &;০৩০ 8১৫০০ ৪১০০০ 
৮ ৮০ ৩,৫০০ ৩,২৬০ ৩,০০০ 
২৩ ৬০ ২৫০০ ২১৩৭ ২১৫০ 


১ এন্পাইক্লোপীডিয়া 
২ আইন্গভিন £ আমি, 


ইনশা, পৃঃ ২৩৪। 


অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৬২৭। 
পৃঃ ৮3 দস্তুর-উল্‌-আমল (ত্রি, সি. পাগু.লিগি নং ১৬৪১) ? 


দস্তুর-উল্‌- 


৯১০ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্কার ইতিহাস 


১০ 9 ২১১২৫ ২১০০০ ১৮৭৬ 
৫ 8০9. ১১৭৫০ ১,৬২৫ ৬৫৬০০ 
২৬ ৩০ ১,৩৭৫ ১১২৫০ ১,১২৫ 
২৫ ২২০ ১,০০০ ৮৭৫ ৭৫০ 


আবুল ফজলের আহন-ই-আকবরীতে বণিত তালিকাতে১ আকবরের রাজত্ব- 
কালে মনসবদারদের বেতনের হারের যে উল্লেখ আছে, উহা আলমগীরের 
সময়ের তালিকাতে প্রদত্ত বেতনের হারের অপেক্ষা অনেক বেশী বলিয়। মনে 
হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য নিম্নে দেখান 
হইল২ £ 


২০ হইতে ৬০ &,০০০ “দাম, অথবা ১২৫ টাক। বাৎসরিক 
৮০ জন্য ১০১০০০ ৮ ১) ২৫০ ১, ঠা 
১০০ হইতে ৪০০ ২০,০০০ 3». ১, ০০ ১, রঃ 
৬১০০০ জন্য ৬১০০১০9০০ ,, ৯১ ২০০ )) টি 
৬৫০০ হইতে &০০০ ৩০০১০০০ ১» ১, ৭1699 ১১ * ১, 


মোগল অশ্বারোহী সৈন্যকে “তাবিনান্, বল হইত এবং তাহাদের মধ্যে 
বেশীর ভাগই তাহাদের নিজেদের অশ্ব ও অস্ত্র রাখিত। তিন-অশ্বারোহী ও 
দুই-অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রত্যেকে মাসে ১৬২ টাকার সামান্য বেশী পাইত।৩ 
বানিয়ারএর মতে, এক-অশ্বারোহী সৈন্য মাসে পঁচিশ টাকার কম পাইত না ।৪ 
বেতন 'দাম'এ হিসাব করা হইত । সকল কর্মকর্তা পুরা বার মাসের বেতন 
পাইতেন না; বংসরে অনুমোদিত বেতনের মাসের সংখ্য] চারি হইতে বার-এর 
মধ্যে ছিল।* বেতন (তন্থ1) নগদ কিংবা জায়গীর প্রদানের মাধ্যমে দেওয়া 
হইত। প্রধানতঃ পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু সংখ্যক কর্মকর্ত। 
ও সৈনিক, যাহার! নিয়মানুযায়ী স্বয়ং সম্রাটের বেতন তালিকার অস্তরভূর্ত 
ছিল, তাহাদিগকে নগদে বেতন প্রদান কর হইত । কিন্ত জায়গীর . প্রদানের 
মাধ্যমে বেতন প্রদানের পদ্ধতি ছিল বছল প্রচলিত। এই ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট 


১ আইন, প্রথম, পৃঃ ২৪৮। 

২ আইরভিন £ আমি, পৃঃ ৮1 

৩ এন.সাইক্লোপীডিয়! অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৬২৭। 
& 

শী 





এফ: বানিয়ার £ ট্যাভল্স্‌ ইন দি মোগল এম.পায়ার (১৬৫৬--৬৮), পৃঃ ২১০। 
আট্রভিন, £ আমি, পৃঃ ৭। 


সামরিক াসনব্বাবন্ন। ১৯১ 


উভয় পক্ষেরই উপযোগী ছিল।*» গোলন্দাজ সৈনিক বিশেষ করিয়া খুষ্টান, 
পতুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান, ফরাসী বেশী বেতন পাইত। বানিয়্ার 
বলেন যে, পদাতিক সৈন্য সর্বনিম্ন বেতন পাইত। কেহ কেহ মাসে ধিশ, 
কেহ ব। পনর, কেহ ব1 দশ টাকা বেতন পাইত ।২ 

মোগল সগ্রাটদের শাসন আমলে বেতন, ভাত। ব্যতীত অতিরিক্ত প্রলোভন 
প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর উপযুক্ঞ ব্যক্তিদিগকে নানা ধরনের পুরস্কার, 
উপাধি ও সন্মান-চিহ্ন প্রদান কর। ইহত। 

(ক) উপাধি ঃ উপাধি প্রদানের প্রথ। অতান্ত বিস্তারিত ছিল, যেমন 
'ইখলাস্খান', 'াজ-আন্দাজখান', “ইয়াকাহ্‌ তাজখান' ইত্যাদি । 

(খ) সন্ান-স্ুচক লম্ব। চিল বহিবাস--'খিলাত' £ সামরিক দপ্তরের জন্যই 
শুধু “খিলাত” দেওয়া সীমাবদ্ধ ছিল না; রাজদরবারে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি- 
দিগের প্রত্যেককে সন্মান-স্ুচক লম্বা চিল] বহিবাস দেওয়ার রীতি প্রচলিত 
ছিল । তবে সম্মান-চিহ্ন প্রদান সন্মান-প্রাপকের ব্যক্তিগত গুরুত্বের উপর 
নির্ভরশীল ছিল। 

(গ) দান, উপহার £ স্বাভাবিকভাবেই দান, উপহার বিভিন্ন ধরনের ছিল, 
যেমন মণি-মুক্তা খচিত অলঙ্কার, তরবারি, ছোরা, পান্ধী, হস্তী, অশ্বঃ ইত্যাদি । 

(ঘ) দামামা, ভেবীঃ অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ, ২০০০ সাওয়ার 
কিংবা তদুধেবর সম্মানীয় ব্যক্তিদিগকে 'নকাগাহ্‌” অর্থাৎ দামামা, ভেপী এবং 
উহ ব্যবহারের অধিকার (নওবত') প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল ।৫ 

(ঙ) পতাকা ও নিদর্শন-চিহ্ন £ মিরাট-উল্-ইস্তিলায়ে ভারতে মোগল 


সম্লাটদের ছার প্রদশিত বিভিন্ন নিদর্শন-চিহ্নের উৎপত্তি ও অর্থ বণিত আছে । 
আইন-ই-আকবরীতে আট ধরনের রাজকীয় নিদর্শন-চিছবের পরিচয় পাওয়। 


১ আইরভিন £ আমি, পৃ: ১৪। 


১ বানিযার টাভঙ্স্‌, পৃঃ ২১৭ বেতনের হার আপাতত: দৃষ্টিতে খুব অল্প মনে হইছে, ইহ! ঠিক। 
কিন্তু ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাজারের দর অনুযায়ী ৩৫০ ট!কায় ৯ মণ গম ক্রয় করা 
যাইত।--আইন, প্রথম পৃঃ: ৬৩ ; যছুনাথ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ৩৫ টাকায় আওরঙগজেবের 
আমলে এক বৎসরের রেশীকাল এক ব্যক্তির খাওয়৷ দাওয়। চলিত ।--সরকার ; আওরঙ্গজেব, 
তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩০৭। 

৩ আইরভিন, £ আমি, পৃঃ ২৮। 

ও দাদিশমন্দ খানের রচিত বাহাছুর শাহের রাজত্বের ইতিহাসে দান, উপহারের বিস্তারিত তা লিক! 
পাওয়! যায় ।-- আইরভিন £ দি আমি, পৃঃ ২৯ 

৫ আইরভিন: দি আমি, পৃঃ ৩*। 


১৯২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস৷ 


যায়, তন্মধ্যে চারিটি সমাটের জন্য বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল।৯ আটটি 
নিদর্শন-চিহ্ন ছিল, যেমন (ক) 'আওরঙ্গ'--সিংহাসন, (খে) 'ছতর'- রা্রছত্র, 
(গ) “ছায়াবান' বা “আফতাবগির'-_সুর্যছায়া, (ঘ) 'আলম'_ পতাকা, (৩) 
ছতর-তোক্‌”--চমরী গাইয়ের লেজ, (8) “তুমান-তোক্‌*--চমরী গাইয়ের লেজের, 
অন্য আকৃতি, (ছ) “ঝাণ্ডা”_-ভারতীয় পতাকা, (জ) “মাহি-ও-মরাতিব'-_মৎস্ত 
ও চিহ্ন ।২ 
উপাধি বা অর্থ পুরস্কার বা সাধারণ দান, উপহার ব্যতীত একজন সম্মানীয় 

ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত সন্মান-চিহ্ন প্রদান কিবার রীতি ছিল। 

(ক) পতাক1 ব৷ সাধারণ ধ্বজা বহানের অধিকার ; 

(খ) চমুরী গাইয়ের লেজের পতাক! প্রদর্শনের অধিকার (তুমান-তোক') 

(গ) দামামা, ভেরী ব্যবহার ও নওবতের অধিকার ; 

(ঘ) মংস্য ও সং্রিষ্ট প্রতীক প্রদর্শনের অধিকার ; 


(ড) স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত পান্কী বাবহারের অধিকার | 
একই অশ্বকে যাহাতে দুইবার উপস্থিত না করিতে পারে কিংবা ভাল অশ্বের 


পরিবর্তে কশ অশ্বঃ উপস্থিত না করিতে পারে-উক্ত ধরনের প্রতারণ1৫ বন্ধ 
কবিবার উদ্দেশ্যে পূর্বেই বল? হইয়াছে যে, ভারতে আলাউদ্দীন খল্জী সর্বপ্রথম 
১৩১২-১৩১৩ খ্রীল্টাব্দে অশ্বকে জলম্ত-লোহ্‌ দ্বারা চিষ্কিতকরণ প্রথ প্রবর্তন 
করেন। তিনি-ই এই কৃতিত্বের দাবিদার । কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর উক্ত প্রথার 
প্রচলন বিলুপ্ত হয়। ফিরোজশাহ তুঘলক সম্ভবতঃ অশ্বকে জলম্ত-লোহ দ্বারা 
চিহিতকরণ পদ্ধতি বিলোপ সাধন কখেন। শেরশাহ উক্ত প্রথা ১৫৪০-৪১ 
্ীস্টাব্দে পুনঃপ্রবর্তন করেন, কারণ গ্লোগল ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ভয়ে তাহাকে 
সামরিক বাহিনীকে সর্বদা সতর্ক রাখিতে হইত। কেহ কেহ বলেন যে, 
অবশেষে উক্ত প্রথা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিকালে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত 


১ ষছনাথ সয়কার : দি প্রিয়গ্যাটিভ,সু অফ দি মোগল এম্পারারস্-দি মান রিভিউ, আগস্ট, 
১৯২২৪ পৃঃ ১৭৬--১৮২। 
আইন, প্রথম, পৃঃ ৫। 
আইরভিন £ আমি, পৃঃ ৩৫; হুপাইনি £ এম. আযাডয়িনিক্ট্রেশন,, পৃঃ ১৫৩। 
বারনী £ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩৬ । 
গোলাম হুসেন সঙ্গিম £ সিয়ার-উল্-মুতাখ,খিরিন (হাজী মুস্তক! কতৃ'ক অনুদিত), প্রথম, 
পূ: ৬*১৯ পাদটীকা। 
দস্তুর-উল্-ইনশা, পু; ২৩৩-২৩৪। 
৭ আইন, প্রথম, পৃঃ ২৩৩। 
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গু 


সাররিক ামসন্যাযণা ১৪৩ 


হয়। মোগল শাসন'আমলে আকবগ্ন দাগ'১ প্রথা চালু রাখিতে চেষ্টা! করেন 


কিন্ত অসমর্থ হন।২ পরবর্তা মোখল সগ্রাটদের আমলে উজ প্রথার সন্পূর্ণবর্পে 
বিলোপ ঘটে ।৩ 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে দিপ্পী সুলতানী শাসন আমলে, দিওয়ান-ই-আরজ 
সামরিক বাহিনীতে ষোগদানকারী প্রত্যেক সৈনিকের “ছুলিয়াহ,' অর্থাৎ 
বর্ণনামূলক ফর্দ রাখিবার শিয়ম ছিল। সিকান্দর লোদীর সময় আরবী 
“ছলিয়াহ্‌*র পরিবর্তে ফাসীঁ শব্দ চেহরাহ্‌*& বাবহৃত হয় । 


মোগল আমলে সামগ্লিক বাহিনীতে যোগদানকারী নৃতন মনসবদারের নিজের 
নাম, পিতার নাম, গোত্র-বংশ, আদি জন্মস্থান ও «“চেহরাহ, অর্থাৎ তাহার 
ব্যক্তিগত চেহারার বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন করা হইত। বর্ণনামূলক 
তালিক৷ দুই প্রকারের ছিল, যথা “চেহরাহ,-ই-তাবিনান' অর্থাৎ সৈম্তদের 
বর্ণনামূলক তালিকা এবং চেহরাহ,-ই-আস্পান্‌” অর্থাৎ অশ্বের চেহরার বর্ণনামূলক 
তালিক]। প্রত্যেক অশ্ের চেহরার বর্ণনা তালিকাভুক্ত করা হইত । 


আইন-ই-আকবরীতে আকবরের সময সাত শ্রেণীর অশ্ব ছিল--আরবীয়, 
ইরানী, “মুজান্নাস” ইরানী অশ্বের অনুরূপ, তৃকী, ইয়াবু কোবুলী), তাজী 
(ভারতীয়), জংলাহ,। আলমগীরের রাজত্বকালে আরব অশ্ব আমদানি সম্ভবতঃ 
খুব দুর্লভ ছিল।১ উক্ত শাসন আমলে অঙশ্বের শ্রেণীবিভাগে পার্থকা ছিল, 
যেমন ইরাকী, 'সুজান,নাস্‌”, তৃকাঁ, ইয়াবুঃ তাজী ও জংলী। আলমগীরের 
শাসন-ব্যবস্থায় অলম্ত-লোহ দ্বাপ্না চিহ্তকরণের জন্য, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন 


১ টাানসোজিয়াশাতে সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে “দাগ” প্রথার উৎপত্তি লক্ষ্য করাযায়।--আইরভিন £ 
আমি, পৃঃ ৪৬-৪৭। 

২ বদায়,নী : মুন্তাখাব-উত,-তাওয়ারিখ» দ্বিতীয়, পৃঃ ১৭৩, ৩১৫% আকবর-নাম1, তৃতীষ, 
পৃঃ ৬৮-৬৯৯১৪৭-১৪৮ £ অশ্বের উরুদেশে দ্বল্ত-লৌহ দ্বারা চিস্িত করা হইত ।__সিয়ার- 

১. উল্-সুতাখ খিরিন, প্রথম, পৃঃ ৪৮১, পাদটাক। ২৭; আকবরের আমলে ব্যবহ্ধত চিন্নু আইন-ই- 

আকবরীতে বণিত আছে ।- আইন, প্রথম, পৃঃ ১৩৯; ২৫৫--২৫৬। 

৩ ছ্সাইনি £ এম, আ্যাড.মিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১৫৪। 

৪ কোরায়েশী £ এস, আযডমিনিক্রেশন, পৃঃ ১৩২। 

€ “চেহয়াহঃ আক্ষরিকভাষে “মুখমণ্ডল”, “আকৃতি বুঝায় । ইহ] অবশ্ঠই “টিরাহ+ নহে, কারণ 
“টির়াহ” বুঝায় এক ধয়নের পাগড়ি ।--আইরভিন £ আগ্নি, পৃঃ ৪৭ পাদটাক!। 

৬ আইরভিন$ আমি, পৃঃ ৫১) 


১৯৪ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


পদ-মর্ধাদার কর্মকর্তাদিগকে বিভিন্ন জাতির কত সংখ্যক অস্খ উপস্থিত করিতে 
হইত, উহ! নিগ্ন সারণীতে*্ স্পষ্ট বুঝা যাইবে £ 


সামরিক কর্মকতণদের |_______ অঙ্গের শ্রেণী বিভাগ 

পদ-মর্ধাদ ইরাকী | মুজান্নাস | তুকীঁ | ইয়াব [মোট 
6০০ ৩ ৬ ১ ৪ চিনি 
৩০০ -্” ০০ চি ৯ ১ ৮. ৪ 
১৫০7 ১৫৬০ ৩ ০ ৩ ০ ৩ 

৮০ ৮ ৯০ ০ 9 রহ ০ হ 

&০ -- ৭০ ০ ০ ৬ ১ ২ 

৪১ ৩ ০ ৬ ০ ৯) 


০০১১১ 





জলম্ত-লৌহ ছ্বারা চিছ্িত অশ্বের সনাক্তকরণ পদ্ধতিকে তশিহাহ.' বল! হয় । 
জঅলম্ত-লোহ ছ্বাবা চিহ্নিত অশ্বের সত্য-প্রতিপাদন কখন কখন করিতে হইবে, 
উহা নিরর করিত সামরিক কর্মকর্তার বেতনের প্রকৃতির উপর । যদি তিনি 
জায়গীরেব মাধ্যমে বেতন পাইতেন, তবে তাহাকে বৎসরে একবার তাহার 
সৈন্য ও অশ্ব সমাবেশ কবিতে হইত, তবে তাহাকে ছয় মাসের অনুগ্রহ সময় 
দেওয়া হইত। যদি তিনি নগদ অর্থের মাধ্যমে বেতন পাইতেন, ও দরবারে 
উপস্থিত থাকিতেন,হাজিব-ই-রিকাব", তবে তাহাকে সনাভ্তকরণের প্রমাণ-পত্র 
ছয়মাস অন্তর সংগ্রহ কধিতে হইত; আর যদি তিনি অন্যত্র থাকিতেন 
(“ত'ইনাত,) তবে তাহাকে দববাবে হাজির হইবার পনর দিনেব মধ্যে সনাক্ত- 
করণের প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করিবাব অনুমতি দেওয়া হইত । একজন আহাদীকে 


উক্ত অবস্থায় সাত দিনের বেশী সময় দেওয়া হইত না ।২ 

সনাক্তকরণের প্রমাণ-পত্র সংগ্রহের নিদিষ্ট সময় ও অনুগ্রহ সময় অতিবাহিত 
হইয়া গেলে, কর্মকর্তাকে 'তাওয়াকৃকুফ-ই-তশিহাহ্‌* অর্থাৎ সত্য প্রতিপাদনের 
কাগজ-পত্র, সনাক্তকরণের প্রমাণ-পত্র সংগ্রহের বিলম্ব ঘটিবাব কারণ দর্শাইতে 
হইত । সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে ন। পারিলে উক্ত মনসবদার উক্ত বিলম্বিত 
সময়ের জন্য তাহার পুরা বেতন পাইতেন না । তবে বিশেষ বিবরণীর ভিত্তিতে 


শুধু সরকারী হুকুমের স্থারা, তাহাকে অর্থদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়! হইত ।৩ 


১ উত্ত তালিকায় প্রদত্ত হিসাব আবৃল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে বধিত হিসাবের সঙ্গে সামান্ত 
পার্থকা আছে ।-__আইন, প্রথম, পৃঃ ২৪৮-২৪৯ £ তবে অবশ্টু আলী মুহম্মদ খানের মিরাট-ই- 
আহমদীতে বদিত তাপ্সিকার সহিত উক্ত তালিকার পাদৃশ্য আছে ।--মিরাট-ই-আহমদী, ধিতীয় 
প্রঃ 1১১৮ 

২ আইরভিন £ আমি, পৃঃ ৫৪। 

ও পুবোজ, পৃঃ ৫৪। 


সামরিক শাসনব্যবস্থা ১৯৫ 
এতিহাপিক হন বলো যে, মোগল পেবাধাহিবী অধারোহী, পদাতিক, 
হস্তিবাহিনী ও গোলন্দাঙ্গ দ্বারা সংগঠিত ছিল। 
অঙ্থারোহী £ অন্বারোহী বাহিনী পণ্টনে বিভক্ত ছিল না । কোন কোন এঁতি- 
হাসিকের মতে, সর্বোচ্চ হইতে নিন্নতম পদ পর্বস্ত সামরিক কর্মকত৭ ব। সৈনিক 
তাহার ঠিক উপবস্ব নেত।কে অবুসবণ করিত এবং দেনাবাহিনীব সাবিক স্বার্থ 


রক্ষার অপেক্ষা নিঙ্গেদেব বাঞ্িগত স্বার্থ রক্ষা ও ভান্যের উন্তিব দিকে, তাহারা 
অধিক মনোযোগী ছিল । ১ 


পূর্বেই বল! হইখাছে বে, প্রত্যেক অগ্রাবোহী সৈম্তকে সিঙ্গের অগ্ধ সংগ্রহ 
করিতে হইত । যাহাবা টিজেদেব অশ্ব সংগ্রহ কবিতে পাবিত না, তাহাদিগকে 
'ব্গীব' বলা হইত এব” যাহাখা তাহাদিগকে অশ্ব সরবনাহ কবিত, বব্গীবগণ 
তাহাদের ভূত্যসম বা অনুারী ছিল ।২ 

রাজকুমারদিগের ও ম.'সবদাগদের টৈহ্দল ছাড়াও, সগাটেব ব্যক্তিগত সৈম্তদল 
ছিল । তাহার দেহবক্ষী দলকে “ওযাল।শাহী” বলা হইত । মানুগী তাহাদিগকে 
সগ্রাটের ক্রীতদাস মবে কণিতেন এবং তিনি আবও বলেন যে, 
আওবক্জজেবেব আমলে তাহাবা সংখ্যা ৪,০০০ ছিল ।১ আফবব মাহপীদল 
সংগঠন কবেন। তাহাব। সগ্রাটেব ব্যক্তিগত চাকুবীতে নিষোজিত ছিল এবং 


কোন মব্পবদাব তাহাদিগকে দলহুক্ত কবিষা চাকুখীতে [নধুক্ত করিতে 
পাবিত না। তাহার। পা"মর্যাদায শিগ্ণ মনসবদা। ও তাবিনাব" এব মধ্যস্থলে 


ছিল এবং তাহাব। সাধারণ অশ্বাঞোহী সৈনিকের বেতনে । দ্বিগুণ বেতন 
পাইত। তাহাদিগকে “ভদ্র-দেহ-ক্ষীব' সহিত তুলন। কধ। ৮লে। 


পন্ণাতিক ঃ "আহ্‌শাম' মনসবদাব “তাবিনান কিংবা আহ্দী কোনটাই 
ছিল না । অস্পষ্ট শব্দ আহ্‌শাম অভিধানে ভৃত্য, অনুসরণকাবী, অনুগামী, 
পঞ্চর্যায় নিষুক্ত ব্যক্তি, সশস্ত্র পুলিশ ইত্যাদি বুঝা । কিন্ত সরকাবী সংক্ষিপ্ত 
সারগ্রস্থে অফিশিয়েল্‌ ম্যানিউয়্যাল্স্) দস.তুর-উল-আমলে, আহ্শামকে পদাতিক 
বাহিনীর অস্তডু্ত করা হইয়াছে ।৪ সেনাবাহিনীতে পদাতিক ছিল খুব নি্ন- 


১ উক্ত সস্তধ্যের জন্য দ্রষ্টব্য--ডাবল্ইসট, আইরস্কিন, £ হিস্টরী অফ ইঞ্জিযা আগার বাবর 
আযাগড, হুমায়ন। 

২ হুসাইনি : এম, অশাড.মিনিস্টেশন,* পৃঃ ১৫৭। 

৩ ওর্মি £ হিষ্টরিক্যাল ফ্র্যাগ-মেন্ট,স্» পৃঃ ৪১৭। 

8 আইরভিন £ আমি, পৃঃ ১৬১-১৬২। 


১৯৬ ভারতে মুসলিম শালল-বাবস্থার ইতিহাস 


স্তরের ও নগণ্য ।১ সাধারণতঃ ইছারা ছিল ছার-রক্ষক, প্রহরী, গুগ্বচর, 
মল্পযোছ্ধা, কুস্তিগীয়্, পাহ্বীবাহক ইত্যাদি । যুদ্ধরত পদাতিক বাহিনী হাত- 
বন্দুকধাী সৈনিক, পলিত। দিয়া বারুদে আগুন লাগান অপ্রচলিত বন্মুকযারী,২ 
ধনুকধারী, বর্শাধারী, বল্লমধারী ছারা গঠিত ছিল । পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে 
ছিলেন যে সামরিক কর্মকর্তা তাহাকে দারোগা বলা হইত। এই পদাতিক 
বাহিনীর উপর খুব কম বিশ্বাস ও প্রত্যয় ছিল। সংক্ষেপে বল! যায় যে, 
পদাতিক বাহিনী ছিল বলিতে গেলে “অধ সশস্ত্র নিম্ন শ্রেণীর লোকের 
ভিড়' ।৩ আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রত্যেক জিল] ও প্রদেশে নিয়োজিত 
পদাতিক বাহিনীর ষে উচ্চ সংখ্য। দেখান হইয়াছে, উহ খুবই সতর্কতার 
সহিত গ্রহণযোগ্য ৷ দীর্ঘ বল্পম, তরবারি, ঢাল, বর্ম, এমনকি বাঁশের লাঠিধারী 
গ্রামবাসী দ্বারা গঠিত ছিল এ পদাতিক দল। বানিয়ার বলেন যে, পদাতিক 
সৈম্ত সর্বাপেক্ষা কম বেতন পাইত 1৪ তথাকথিত হিন্দু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 'নাগাস', 
“'আলিগোহ্‌ল্‌?,? “সিলাহৃপোশ.*,১ “নাজিব? “পাথাবাঞজ”,৮ ধিলায়িত'»৯ 





১ বাগিয়ার : ট্াভল্স্‌, পৃঃ ২১৯। 
ওরমি : হিস্টরিক্াল ক্র্যাগমেক্টস্' পৃঃ ৪১৭। 
আইরভিন, আমি, পৃঃ ১৬১-১৬২। 
পদাতিক সৈন্তেয় বেতন ছিল মাসিক ২০, ১৫ ও ১* টাকা ।__বানিয়ার : টাাভল্স্‌, পৃঃ ২১8 
বেতন বাতীত নিদিষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ রসদও তাহারা পাইত।-_আইরন্িন : আমি, পৃঃ ১৭৩। 
৫ রোছিলা পাতানদের বাছাইকৃত পদাতিক বাহিনীর সহিত জেমস্ফ্রেজার 'আল্লিগোহল” 
কে তুলনা করিয়াছেন ।--জেমস্‌. ফে,জার £ হিস্টরি অফ নার্দির শাহ ঃ আইরভিন £ আমি, 


ভিডি ডে 45 


পৃঃ ১৬৪। 
৬ োলশত লোকদারা গঠিত সশস্ত্র এক দেহ-রক্ষী বাহিনীকে ফৃশাংলিন “সিলাহ.-পোশ+ নামে 


আখ্যায়িত করিষাছেন।--ডাবল্ইউ, ফ্রাংলিন £ মিলিটারি মেমোয়ার অফ মিস্টার জজ 


টমাস্‌, পৃঃ ১৬৫। 
৭ এনাজ্িব* ছিল চমৎকার অসি পরিচালক ।--ডাবেল্ইউ, এইচ. টন, * এ লেটার অন দি 


মারাঠা পীপ,ল, পৃঃ ৫* 3 *নাজিবা'এর আক্ষরিক অর্থ এসস্ত্রান্ত'-আইরভিন;: আম্মি, 


প্রঃ ১৬৪। 
“পাথাবাজ” দ্বারা সাহসী ও পটু তরবার়িধারী ব্যকিদিগক্ষে বুঝার ।--ইমাম উদ্দীন টিশ,তি : 


ঘসেনশাহী (তরি, যি. পাগুংলিপি, ১৩৬২)। 

৯ এখলায়িত” একটি হিন্দী শব। আক্ষরিক অর্থ ঢাল, বর্ণবাহক।--জন টি, প্ল্যাট. স্‌: এ 
ডিকৃশন্যারি অফ উছ'; তারিখ-ই-আলমগীর সানি (ক্রি, মি, পাগলিলি) ও গিস্ফিলের 
“তাহমাস্-নাষাণতে “ধলার়িত” শব্দটির উল্লেখ আছে। 


পামররিক শাসনন্ধাবস্থা ১৯৭ 


'আমাজ্ধান্‌,» 'সিহ্বন্দি,২ “বরকপাক্'।১ ইত্যাদি পদাতিক সৈন্যদলের 

শবিশেষ ছিল । 

এতিহাসিক হন" তাহার সামরিক বাহিনীর বিবরণীতে হস্তীকে অন্তভূর্জ 
করিয়াছেন।& কিন্ত মোগল সামাজ্য পতনের অনেক পূর্ব হইতে, হস্তী 
প্রধানতঃ ভার বহনের পশু রূপে কিংব! প্রদর্শনের মাধ্যম হিসাবে বাবহৃত 
হইত এবং যুদ্ধে হস্তীর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে নগণ্য ছিল । 

আকবব যৃদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য হস্তী ব্যবহার করিতেন।৫ তাহার সময় হস্তী 
উহার পৃষ্ঠে হাতবন্দুকধারী সৈনিক ও তীরন্দাজদিগকে বহন করিত। কিন্ত 
সামরিক শক্তি হিসাবে হস্তীর ব্যবহার শীঘ্ব পরিত্যাগ করা হয়, কারণ 
ইহারা শক্রর অপেক্ষা মালিক পক্ষের জন্ত অধিক বিপজ্জনক হইয়া! পড়ে। 
তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত ছোট ছোট কামান বহন করিবার 
জন্ত হস্তীর ব্যবহারের প্রচলন ছিল বলিয়া! শোনা যায় । 

অবশেষে 'পখার”» অর্থাৎ আত্মবক্ষার্থ বর্মদ্বাবা সজ্জিত কতক হস্তী যুদ্ধক্ষেত্রে 
আনা হইত । সেনাপতি অথব৷ সম্ত্রান্ত ব্যকিদ্িগকে 'হাওদাহ'তে৭ বহন 
করিয়া আনা এবং তাহাদের পতাক। প্রদর্শনের জন্যই শুধু হস্তীর ব্যবহার 
'তখন প্রায় সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছিল |” 

আকবরের আমলে সম্রাটেব ব্যবহৃত হস্তীকে 'খসাহ্‌" অর্থাৎ “বিশেষ জাতীয় 


চা 


অষ্টাদশ শতাকীর শেষদিকে হায়দরাবাদের নিজামের অধীনে স্ত্রী সিপাইয়ের ছইটি বাহিনী 
ছিল।--আইরভিন : আমি, পৃঃ ১৩৫। 

২ ভূমি-রাছন্ব আদাঘ করিবার সময স্থানীয সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা নিযুক্ত সশশ্র লোক- 
দিগকে “সিহ বন্দি” বলা হইত।- দস্তৃব উল্‌ আমল (ক্রি. মি. পাণগু.পিপি); দানিশমন্দ খানের 
বাহাছুর শাহ নাষাতেও সিহ. বন্দির উল্লেখ আছে। 


৩ পদাতিক সৈন্যের জন্য “বরকন্দাজ+ একটি সাধারণ নাম। পল্লিতা দিষা! বারুদে আগুন লাগান 
অপ্রচলিত বন্দুকধারীদের জন্য প্রথম “বরকন্দাজ+ শব্দটি ব্যব্গত হইত ।--খুহম্মদ কাসিম 
আওরঙ্গাবাদী £ আহওযাল-ই-খাওযাকিন (তরি, মি. পাগু.লিপি); আইরভিন,;: আমি, 
পৃঃ ১৬৬। 

৪ হর্ন £ আর্মি, পৃঃ ৫১-৫৬। 

4 পুর্বোজ, পৃঃ ৫১--৫৩ | 

৬ আইন, প্রথম, পৃঃ ১২৯। 

৭ “হাগুদাহ, অথবা “হাওদাজ আর “ইমারি*তে পার্থক্য আছে। “হাওদাহ” হইতেছে হস্তি- 
পৃষ্ঠে আচ্ছাদন ছাড়া চন্ত্রাতপ যুদ্ধে ব্যবহাত হইত কিন্তু “ইমারি” হইতেছে চাদোয। ভ্রমণের 
জন্য ব্যবহৃত হইত ।--সিয়াপ-ই-মুতাখখিরিন, ধিতীয, পৃঃ ৩*১) আইরভিন £ আমি! পৃঃ ১৭৬। 

৯৮ আইরভিন £ আমি" পৃঃ ১৭৫ । 


১৯৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবশ্বার ইতিহাস 


রঃ 


হস্তী” বল হইত এবং অন্যান্য হস্তীকে দশ, বিশ অথবা তিরিশ দলে সঙ্গিবেশ 
করা হইত; ইহাকে “হাল্কাহ্‌” অর্থাৎ চক্র বলা হইত ।৯ 

মোগল আমলে সকল হস্তীরই বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছিল, যেমন 
আকবরের নিজস্ব হস্তী “আসমন্শুকোহ"২ অর্থাৎ “ম্ব্গায় মর্যাদা”, “দলসিন্গার+ 
অর্থাৎ “সামরিকবাহিনীর অলংকার", 'আওরঙ্গগজ' অর্থাৎ “সিংহাসন-হস্তী” 
'ফাতেগজ* অর্থাৎ “বিজয়-হস্তী" ও “মহাস্ন্দব*শ অর্থাৎ “সোন্দর্ষের রাণী? | 

মোগল শাসনকালের শেষদিকে, হস্তী প্রধানতঃ ভার বহন করিবার জন্য 
কিংবা ভাপ্ী বন্দুক ও কামান বহন করিবার জন্য বাবহৃত হইত । 

গোলন্দাজ বাহিনীর সাধারণ নাম হইতেছে “তোপখানাহ্‌? ।৪ গোলন্দাজের 
সহিত সংশ্রিষ্ট প্রত্যেক শাখা উক্ত একনামে পখিচিত ছিল। কামান-বন্দুক 
দুই শ্রেণীর ছিল, যেমন, ভাবী ও হাল্কা, বড় ও ছোট-_“তোপ-ই-কালান' 
ও “তোপ-ই খৃব্দ্‌" ।€ 

বাববেব অধীনে একটি পটু ও দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল এবং ইহ। তাহার 


সামরিক বাহিনীর একটি বিশেষ সব্রিয় অংশ ছিল। কিন্ত মোগলরা খুব 
নিপুণ গোলন্দাজ সৈনিক ছিল না। তবে হর্ন বলেন যে, আকবরের আমলে 


গোলন্দাজ বাহিনী"দক্ষতাব শীর্ষ বিন্দুতে পেশছাইয়াছিল এবং মোগল সামাজোর 
অস্তিত্বের আর কোন সময়ে গোলন্দাজ বাহিনীর এঁদূপ দক্ষতাব পরিচয় 
পাওয়া যায় না।৬ কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে আকবরেব সময়ে গোলন্দাজ 
বাহিনীর চরম দক্ষতার উল্লেখ নাই । আইরভিন-এর মতে, আকবরের আমল 
অপেক্ষা আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজত্বকালে, গোলন্দাজ বাহিনী সংখ্যায় 


অধিক, দক্ষতায় সম্প্ণরূপে নিপূণ ও পর্ণাঙ্গ ছিল।৭ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইউরোন্পীয় পর্যবেক্ষকগণ মোগলদের গোলন্দাজের বিশেষ গ্রশংস! করেন নাই। 
মোগলদের ভারী কামান-গোলা বাহিনী ওসমানী তুকাঁ এবং কখনও কখনও 
ইউরোনপীয় সামরিক কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হইত । 


১ আইরভিন : আমি, পৃঃ ১৭৮। 

২ আকবর নামা, প্রখম। পৃঃ ১৭১। 

৩ “মহাস্ুুন্দরঃ অর্থাৎ “সৌন্দর্যের রানী” হম্তী নাদিরশাহ ব্যবহার বরিতেন --ইলিয়ট ও 
ডাওসন £ হিস্টরি অফ ইগ্ডিয়া, অষ্টম খণ্ড পৃঃ ৯৫। 

«“তোপ+ অর্থ কামান ; “খানাহ, অথ ঘর ।--আইরভিন : আমি, পুঃ ১১৩। 

পুবোক্ত, পু: ১১৪। 

হর্ন £ আম্মি, পুঃ ২৯। 

জাইরভিন £ আমি”, পৃঃ ১১১। 


এটি উট ও গড 


সামগ্রিক শাসন বাবস্থা ৯৯৯ 


ভারী ভারী বৃহৎ আকারের সকল রকম যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র কামান-বন্দুক 
মোগলদের প্রির ছিল। ভারী কামান-বন্ষুক যুদ্ধে ব্যবহারের অপেক্ষা প্রদর্শনের 
ভান্ঠ রক্ষিত ছিল বেশী । মোগল আমলে বড় বড় কামান-বন্দুকের বিভিন্ন 
নাম দেওয়া হইয়াছিল, যেমন 'গাজীখান' অর্থাৎ বিজয়ী প্রভূ, “'শেরদহন" 
অর্থাধ ব্যঘ্্র-মুখ, ধুমধাম” অর্থাং কোলাহলময, “কিশ ওয়ার কুশা' অর্থাৎ 
বিশ্ব উন্মোচনকারী, গরহ্‌-ভঞ্জন” অর্থাৎ দুর্গ ধ্বংসকারী, “ফাতে-ই-লস্কর৯ 
অর্থাৎ সৈন্য-বিজয়ী, “'আওরক্ষবব” অর্থাৎ সিংহাসনের শক্তি, 'ব্রজ শিকার”, 
অথণৎ দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গকারী, 'জাহান কুশা”২ অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী । 

বামিয়ার বলেন যে, মোগল আমলের দুই ধরনের ভারী ও হান্কা কামান- 
গোলার মধো, হান্কা গোলা-বাকদকে বল! হয় “তোপখালাহ.-ই-রেজাহ 5 
অর্থাং ছোট কামান-বন্দুক, কিংবা “তোপখানাহ-ই-জামবিশিগ৪ অর্থাৎ 
চলনশীল কামান-বচ্ছুক ; তবে 'তোপখানাহ.ই-জিন্সি'৫ অর্থাৎ বিবিধ গোলা- 
বারুদ নামেই সমধিক পসিচিত। 

হাস্কা গোলা-বাকদ বলদের গাড়ীতে ও পণু পৃষ্ঠে এবং 'জামবুরাকস্ঠ 
অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত আরও হাহা বন্দুক উটপৃঠে বহন কর হইত । ভারী 
কামান-বন্দুক তশ্্ীযৃক্ত ঘাড় কিংবা মধ্যে মধ্যে হৃস্তিপুষ্ঠে বহন করা হইত । 

বাবরের ভারতে আগমনের পূর্বে, মোগলদের কামান-বন্দুক ও গোলা - 


বারুদ ব্যবহার জানা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে । তাহারা যাহা 
জানিত, তাহারা উহা সম্ভবতঃ তুকাঁদেব নিকট হইতে এবং কক্সট্যান্টি- 
নোপল হইতে শিক্ষালাভ করে। ষোড়শ শতার্খীতে ভারতেও কামান বন্দুক 
ব্যবহারের শিক্ষ। প্রসার লাভ করে নাই। সুতরাং ভাবতে আগমনের পর, 
মোগলর। গোলা-বাকদ ব্যবহারেব জন্য কন্সট্যান্টিনোপলের মুসলিম, ভ্ঞরাট 
হইতে পলায়মান নাবিক, পতুগীজ ও ইউরোপীয়দের উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল 
ছিল। 
বানিয়র বলেন যে গোলন্দাজ সৈনিকগণ বিশেষ করিয়া! ফিরিঙ্গী, শ্রীস্টান, 
ইলিয়ট ও ডাওসন, £ হিস্টরি অফ ইগ্ডিযা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১" । 
হন; আমি, পৃঃ ৩৭। 
আওরঙ্গবাদী £ আহ)য়াল-উল্‌-খাওয়াকিন (ব্রি. মি, পাগুখ্লিপি) 
খুশহাল চান? £ নারদির-ই-জামানী (বালি'ন পাও.লিপি, 9৯?) £ মির্জ। মাহদি “জাহান কুশাধে 
নাদিরী'তে চলনশীল কামান-বন্দুককে “তোপখানাহ-ই-জিলাও' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন 


বলিয়া কনে'ল এফ, কলমবায়ি লে জামব্রেক্স্‌,-এ (পৃঃ ৩৬) উল্লেখ করিধাছেন। 
৫ কাফি খান: মুন ভাখাব-উল্-লুবাব, দ্বিতীয়, পু: ৯৫৩। 


৫ চে 4 *৮ 


২৫ ভারতে মুসলিম শাদন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


পতুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ জার্মান, ফরাসী তুলনামূলকভাবে বেশী বেতন 
পাইত।১ 

গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা মীর আতশ 
অর্থাৎ গোলা-বারদের অধিকর্তা । তিনি 'দারোগাহ-ই তোপথানাহ্‌' অর্থাৎ 
কামান-বন্দুক বিভাগের তত্বাবধায়ক নামেও পরিচিত ছিলেন। খুশহালচান্দের 
মন্তব্য অনুযায়ী মীর আতশ শীব্রই একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্ণকর্তয় বূপান্তরিত 
হন।২ মীগ বখশীর ন্যায়, মীর আতিশ তাহার অধীনস্থ সামরিক কর্মকর্ত। ও 
সৈনিকদের নেতৃত্ব প্রদান এবং নানাবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিতেন। 
তাহা বিভাগ সম্পকীঁয় সমস্ত দাবি তিনি স্বয়ং সগ্নাটের নিকট পেশ 
করিতেন। তিনি বেতনের দাবিপত্রের হিসাব পশীক্ষা করিয়া দেখিতেন এবং 
খানসামানের নিকট প্রেরণের পূর্বে, অস্ত্রাগারের দৈনন্দিন ঘটনা-লিপিবন্ধ বই 
তিনি বিবেচনা করিতেন । গোলন্দাজ সৈম্তদের নিয়োগ ও বদলীর তিনি সুপারিশ 
করতেন । গোলন্দাজ বিভাগের বেতন-প্রদান কার্ষলিয়ের প্রধান তীহার দ্বারা 
মনোনীত হইত। এই বিভাগের নব-নিবুক্ত সৈনিকদের বণ'নামূলক তালিকা 
প্রণয়ন, নৃতন সৈনিক নিয়োগ ও পদোন্নতি তাহার দায়িত্বাধীন ছিল।১ মীর 


আতশের অথীনে গোলন্দাজ বিভাগে 'হাজারী"৪ বা “মিন্ক-বশী"' নামে আরও 
কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন । 


রানি মোগল সামগ্রিক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার একটি সারণিং দেওয়া 
হহল £ | 


ররর এরা শর 


১ বার্নিয়ার £ টাভল্স্‌, পৃঃ ২১৭ ; হর্ন £ আর্মি, পৃ ৩২। 

২ খুশ,হালচান্দ £ নার্দির-উল্-জামানী 

৩ দস্ৃতুর-উল্‌্-আমল, ২৩-২৭; আইরভিন £ আমি”, পৃঃ ১৫৬। 

৪ কোন কোন লেখক ধেমন মির্জা মুহণ্মদ তাহার তারিখ-ই-মুহম্মদীতে গোলন্দাজ কর্মকর্তার 
জন্য “মিনক্-বশী” শব ব্যবহার ধরিয়াছেন 2 অন্যানার। “হাজারী” শব্দ বাবহার কত্িয়াছেন। 


গোলাম আলী খান ঠাহার মুকাদ,দমাহ,-ই-শাহ আপম-নামাহ,তে (তরি, মি, পাণসিপি) 
“মিনকৃ-বশী' ও “হাজারী” উতন্ন শব ব্যবহার করেন। শব্ধ ছুইটি অর্থ বুঝার । তুকাঁশিব 
(মিনক্‌-১,**, বশ.-প্রধান) অর্থ ১০** সৈস্গের প্রধান ।-_ধিশেখ অষ্টবা, হন: আমি”, পৃঃ ১৪ 
১৪% ॥ আইরভিন্‌ £ আরি', পৃঃ ১৫৭। 


« আইরিন £ আমি, পৃঃ ৬১। 


সামরিক শাদন-বাবশ্বণ ২৯১ 


সময়কাল অস্বারোহী পদাভিক গোলনশাজ তথ্যের উৎস 
আকখধর ১২,০০০ ১২০০০ ১০০০ ব্রকম্যান, প্রথম খণ্ড, ২৪৬ 
৪9 ৩৮৪১৭৫৮ ৩১৮৭৭)৫৫৭ টিসি আইন-ই-আকফবরী 
শাহজাহান ২০০,০০০ ৪০০০০  -- বাদশাহ-নাম?, ছ্িতীয়, ৭১৫ 
আইন, প্রথম, ২৪৪ 








আওরঙ্গজেব ২৪০,০০০ ১৫,০০০  -_- বানিয়ার 

5 ৩০০১০০০ ৬০০,০০০ -- ক্যা 
মুহল্দশাহ ২০০,০০০ ৮০০,০০০ -- রুস্তম আলীঃ 
হিরিকিরার রাকা রা ররর তারিখ-ই-হিন্দি 


মোগল আমলে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ছিল 
তরবারি, ঢাল, আসাসেণটা অর্থাৎ প্রতুত্বের চিহ্-স্বরূপ দণ্ড, যুদ্ধে ব্যবহাত 
কুঠার, বর্শা, ছোরা, তীর-ধনুক, পিস্তল ইত্যার্দি। সকল অশ্বারোহী সৈনিক 
যুদ্ধ-সজ্জ1 বিশেষ আত্মরক্ষার্থ বর্ম ব্যবহার করিত। সময় সময় পরিদর্শন ও 
পরীক্ষার জগ্ত তাহাদিগকে উহা! উপস্থাপিত করিতে হইত । 

তরবারি বিভিন্ন ধগনের ছিল, যেমন বক্র আকারের খড়গ, ভোজালি 
(শামশের”৯), সামান্ত বক্র তরবারি (সিরোহি*২), সোজ] ও প্রশস্ত তরবারি 
(ধুপ” কিংব] 'খন্দহ”০), দুই দিক ধারাল সোজা সরু তরবারি পোন্রা'£), খাপ, 
কোষ লাগান সোজ। তরবারি ("গুপ-তিং)। তরবা।মম সহিত থাকিত ঢাল ; 


ঢাল ইম্পাত কিংবা! সম.ভরের হরিণ, মহিষ, হস্তী কিংবা! গণ্ডারের পুরু-মোট। 
চামড়া ছারা তৈয়ারী হইত ।৬ অন্তত সর্প-চর্ম-নিমিত €নাগফানি'৭) বর্ম 
কোন মোগলদের অস্ত্র ছিল না। “গুরজ”” আপসাসেশাটা অর্থাৎ প্রভুত্বের চিহ্ন- 
স্বরূপ দণ্ড মোগল পদ-মর্যাদ1 সম্পন্ন যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম ছিল । 

“তবর৯ অর্থাৎ যুদ্ধে ব্যবহৃত কুঠার নানা ধরনের ছিল, যেমন 


আইরভিন £ আম্মি, পৃঃ ৭৫। 
শাহনাওয়াজ খান £ মা'আছির-উল্‌্-উমারা, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ১৫২। 
আইন, প্রথম, পৃঃ ১১২। 
এগারটন্‌, £ ক্যাটালগ,» পৃঃ ১০৪ নমুনা নং ৪৯৩৯ ৪৪ | 
আইন, প্রথম, পৃঃ ১১+ £ এগারটন,, £ ক্যাটালগ,» পৃঃ ১১৭, ১৩১ নমুনা নং ৫১৬০ ৫১৭, 
8১৮৪ ৫১৯৪ ৩৬৪১৪ ৬৪২। 
৬ এগারটন, £ ক্যাটালগ,* পৃঃ ১১১ নমুনা নং ৪৩৪ এবং ৪৭৪৯ পৃষ্ঠায় উহার অসংখ্য নমুন। 
রহিয়াছে। 
৭ এগারটন, £ কাযাটালগ.* পৃ: ১০৩ নমুন! নং ৩৬৫) 
৮ আইন-ই-আকবরীতে “গুরজ +এর নমুনা রহিয়াছে । 
৯ আইরভিন £ আমি, পৃঃ ৮*। 


কি 0১ ও 4৮৮ ৭৮ 





২০২ ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবশ্বার ইতিহাস 


“তারা নগালাহ্‌”১ অর্থাৎ দীর্ঘ হাতলবিশিষ্ট কুঠার, একদিক ধারাল কুঠার, উভয় 
দিক ধারাল কুঠার ইত্যাদি । দরবার কক্ষে সরকারী কার্ষে নিযুক্ত সহগামী ও. 
অনুগামিগণ প্রদর্শনের জন্য অতীত অলঙ্কত রৌপ্য-নিগিত কুঠার২ ব্যবহার 
করিত। সহগারমী ও অনুগামিগণ ছিলেন “ইয়াসাওয়াল' এবং আনশরাম 
উক্ত কুঠারকে “চামচাক্‌*ত নামে অভিহিত করেন । 


আইন-ই-আকবরীতে পচ ধরনের৪ বর্শার কথা উল্লেখ আছে, গ্াজাহ্‌?, 
'বরছাহ্‌', “সানক্‌", “সেইন্থি', ও “সেলারাহ্‌* । “ন্যাজাহ” অর্থাৎ একটি লঙ্গা 
বাশের হাতলের মাথায় ধারাল ইস্পাত ছ্বারা বশধান বর্শাং অশ্বারোহী সৈনিক 
ব্যবহার করিত। বল্লমের অন্যান্য ধরনের মধ্যে চারিটি নাম, বল্পম, পন্দি- 
বল্লম, 'পান্জ-মুখ” ও “ল্যান্জ' উল্লেখযোগ্য । 

ছোরা ও ছুরি বিভিন্ন প্রকার ও আকৃতির ছিল এবং এগুলি বিভিন্ন নামে 
পরিচিত ছিল, যেমন কতর*, “কাতারাহ্‌*, 'কাতারি',৭ “জামধার”” 'খান্জর”,৯ 
'পেশকাবজ,১:, “কারদ৯৯, 'সইলাবাহ্‌-ই কাল্মকি*১২ ইত্যাদি । 

মোগল তীরন্দাজ অর্থাথ ধনুকধারীরা তাহাদের অস্ত্র তীর-ধনুক ব্যবহারে 





১. এগারটন, : ক্যাটাণগ » পৃ: ১০৮, নমুনা নং ২৭। 

২ পুবোক্, পু: ১০৮, নমুনা নং ৩৭৫। 

৩ আনন্দরাম £ মিরাট-উল্‌্-ইস্তিশাহ ; আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ৮১) এফ, স্টেনগাস্‌ এর 
পারশিয়ান-ইংলিশ ডিকৃশ্যান্যারিতে পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯) “চামখাক্‌”, “চাখ,মকৃত চাখমগ, 
শক পাওয়া যায । 


৪ আইন, প্রথম, পৃঃ ১১২। 
৫ আইরভিন £ আমি, পৃঃ ৮২। 


৬ চারি ধরনের বল্লমের নাম এগারটনএব কাট্যালগ, এ পাওযা যায়; তবে ইহা আইন ই- 

আকবরীতে বাদ পড়িযাছে।_আইরভিন £ আমি, পু: ৮৪। 

সিয়ার-উল্-মুতাখ.খিরিন, প্রথম, পু: ৫৪৯। 

৮ আইন, প্রথম, পৃঃ ১১২ নমুনা নং ৪। 

৯ এগ্রারটন, : ক্যাট্যালগ,* পৃঃ ১১৬ নমুনা নং ৫*২--৫*৬। 

১, আইরভিন " আর্মি, পৃঃ ৮৮। 

১১ এগারটন. : ক্যাট্যালগ, পুঃ ১৪৪, নমুনা! নং ৭৫* «কারদ' ছিল কসাইয়ের ছুরির অনুরূপ । 
বিশেষভাবে ইহ) আফগানদের অস্ত্র ছিল ।-_-আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ৮৮। 

১২ কাশগারের সৈত্রিকরা সইলাবাহ-ই-কাল্মকি নামক ছুয়ি বাবহার করিত। ইহা! তরবারির 
মত লম্বা! ছিল “এবং ইহার হাতল «শের-মাহি* অর্থাৎ মৎস্য-ছাড়ের দ্বার তৈয়ারী ছিল 
গাইরভিন, £ আমি, পৃঃ ৮৯। 


টি 


সামগ্রিক শাসন-ব্যবস্থা ২০৩ 


বিশেষ দক্ষ ছিল। ধনুক প্রায় চারি ফুট লম্বা ছিল এবং সাধারণতঃ 
বক্তাকারের ছিল। ইহা! শিং, কাষ্ঠ, বশাশ ও সময় সময় ইস্পাত-নিথ্রিত ছিল। 
“চিল্লাহ্‌' বা “রোদা”৯ অর্থাৎ ধনুকের দড়ি সাদা রেশমি মজবুত সুতার দ্বারা 
তৈয়ারধী ছিল ।২ নানা ধরনের ধনুক ব্যবহৃত হইত, যেমন “তাখাশ ক।মান” 5 
কামান-ই-গুরুহাহ?৪, কামখাহ্‌?৫, 'নাওয়াক্‌” “তুফাক্‌-ইন্দাহান্। ইত্যাদি 
বিভিন্নজাতীয় তীরও ব্যবহৃত হইত, যেমন “তুকাহ্‌*, “তুক্কাহ্‌*, 'লেয়িস” 
কালানদার!", “কোহার-তারাশ” “ঘেরা” “আনক্রি-দার”৬ ইত্যাদি । 

তামান্গাহ্‌*৭ অর্থাৎ পিস্তল ভারতে মোগল আমলের শেষদিকে ব্যবহৃত 
হইত |” 

বর্ম ছিল দূই ধরনের৯, যথা মাথা, পিঠ, বুক ও বাছ রক্ষার্থে ইম্পাত- 
নিমিত শিরন্্াণ ও পাত কিংবা মাথা, গণ্ডদেশ ও মুখমণ্ডল রক্ষার্থে ইস্পাত- 
নিমিত আবরণী । 

পদাতিক বাহিনী তরবারি, ঢাল, বল্লম, বর্শা, ছোরা, তীর ধনুক, পলিতা 
দিয়া বারদে আগুন লাগান অপ্রচলিত বন্দুক ইত্যাদি অস্্রশস্ত্রে সচ্গিত 
ছিল। পদাতিক দৈন্যগণ বিভিন্ন ধরনের বর্শা ও বল্লম্ম ব্যবহাব কবিত ৷ 
লোহার হাতলবিশিষ্ট ভাবী বর্শা ও বল্পম তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল । 
পদাতিক সৈনিকের প্রধান অস্ত্র ছিল বন্দুক । আকববের আমলের বন্দুকের 
১ 'রোদা” একটি হিন্দী শব্দ । ইহা ধন্থকের দডি বুঝায় ।__স্টেনগাস্‌ £ পারশিষান-ইংলিশ 

ডিক্শন্যারি, পৃঃ ৫৯২। 


২ আইরভিন £ আমি, পু ৯৩। 


৩ “তাখাশ কামান" হিল ছোট ধরনের ধনুক ।-আইন, প্রথম, পুঃ ১১০ ; স্টেন্গাস্‌ ইচ্ছাকে 
আডাআভিযুক্ত ধনুক বলিযাছেন।-_স্টেনগাস £ পারশিযান-ইংলিশ ডিকৃশন্যারি, পৃঃ ২৮৮। 


৪ “কামান-ই-গুরুহাহ,* ছিল গুটলে ধনুক ।_আইরভিন : আমি, প্র: ৯৫। 
€ “কাম্থাহ,,_-ভিল্দের লম্বা ধনুক।-_-আইন, প্রথম, 


৬ “তুকাহ,*, তুকৃকাহ, ছিল মাথা ছাড়া তীরের নাম ঃ 'লেইস* ছিল পল্লব আচ্ছাদিত তীর £ 
“ঘেরা ছিল প্রশস্ত মাথাবিথিষ্ট তীর ; “আনকরি-দার* হিল বশাকান মাথাবিশিষ্ট তীঁর।-- 
আইরভিন £ আমি, পৃঃ ১৭-৯৮। 

স্টেনগাস্‌ £ ডিকশেনারি, পৃঃ ৮১৯। পিস্তল ব্যবহারের কথা আবুল ফজলের বষ্টদশ শতাজীর 
রচিত আইন-ই-মাকবরীতে উল্লেখ নাই, কারণ পিস্তল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে 
সামান্য ব্যবহৃত হইত, ইহার পুর্বে নহে ।--আইরভিন : আম্মি, পৃঃ ১১১। 

৮ ইলিষট, ও ডাওস্ন £ হিস্টরি অফ ইডিযা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৩ | 

৯ আইরভিন £ জামি” পৃঃ ৬২। 


স্পটি 


২০৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাল 


নল ৬৬ কিংবা ৪১ ইঞ্চি লঙ্কা ছিল । মোগল আমলের শেষ অবধি সাধারণ 
ব্যবহারের আগেয়াস্্র ছিল উক্ত বক্কুক ১ 

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার সময়, হস্্ীকে বর্মন্বারা সঙ্জিত করা হইত। 
ইহাকে 'পাথার'২ বল! হইত এবং ইহা ইস্পাত-নিমিত ছিল । দুর্গের ফটক 
পুনঃ পুনঃ সঙ্জোরে আঘাত করিবার জনাও হস্তী ব্যবহৃত হইত । 

রোমান সৈন্যবাহিনী দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। মুসলিমগণ 
বোমানদের নিক হইতে দশমিক ভিত্তিতে সামরিক বাহিনী সংগঠনেরও 
প্রদ্ধতি শিক্ষালাভ করে! আবদুল আজিজের মতে, মধ্য-এশিয়ার মোজল 
নেত। চে জ খানেব সেনাবাহিনী দশমিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল 1 এই 
পদ্ধতি গজনী স্থলতানদের সেনাবাহিনীতে প্রচলিত ছিল এবং তাহাদের 
অনুকরণে ভারতে দিল্লীর স্ুলতানদেব আমলেও উক্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় । 

ভারতীয় মোগল সম্রাটদের শাসন আমলে, তাহাদের সেনাবাহিনী কোন 
সৈনাদল বা 'পণ্টনভিত্তিক সংগঠন” ছিল না বলিয়া! মনে হয।৫ সামরিক 
সংগঠন সংশ্লিষ্ট শব্দ “তুমান' ও “তুমানদার'এর কোন নিদিষ্ট অর্থ নাই; 
জামাহদার' ও একটি অস্পষ্ট শকবিশেষ ।৩ 


মোগল আমলেন সৈনিকদের উদ্ি অর্থাৎ সমবপ পোশাকেব একমাত্র চিন্ধ 
ছিল লাল পাগড়ি এবং উহা? সকল সন্য ব্যবহার করিত। মোগলদের 
বিরাট সেনাবাহিনীতে সচরাচর পোশাকে কোন সমতা ছিল না। কিন্ত 
সাধারণভাবে সেনাদলের প্রত্যেক শ্রেণী একই ধরনেব পোশাকে সঙ্ষিত 
হইত ; তবে পারস্তদেশীয় এক ধরনের, মোগল অন্য ধরনের এবং হিন্ৃস্বান্ী 
সুসলিমদিগকে রাজপুতদের হইতে পৃথক করা যাইত ।? 

ইউরোপীয়দের ধারণ! যে মোগল সেনাবাহিনীতে আদো শৃঙ্খল] ছিল 


১ এইচ. উইল্কন.স্ন £ এন্জিন, অফ ওয়ার, পৃঃ ৬৭। 

২ আইন, প্রথম, পৃঃ ১২৯। 

৩ মোগল সামগ্রিক বাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত হিশেষ দ্রষ্টব্য--আচার্ধ 
ঘছুনাথ সরকার £ “আমি অফ দি মোগল এমপারারস্” হিন্দুস্তান ল্ট্যাণ্ডাভ', কলিকাতা, ১৯৪৫, 
২*শে যা । 
আঙ্িজ : দি মনসবদারি সিস্টেম, পৃঃ ১৭৫-১৭৮। 
আইরিন, £ আর্মি, পৃঃ ১৮৩। 
পুর্বোন্ধ, পৃঃ ১৮৩ । 
হর্ন £$ আমি', পৃঃ ২৫ আইরিন, £ আর্মি, পৃঃ ১৮৩। 


৪ ৫ ক :০১ 


সামরিক শাসন-বামনর মী 


না।১ বাধিব্রার বলেন যে, বিজ্লান্তি ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখ! দিলে, মোগল 
সেনাবাহির্মীতে শৃঙ্খল গুনঃস্তাপিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল ।২ 

মোগল সৈন্যদের কোন নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজের বন্দোবস্ত ছিল 
না বলিয়া মনে হয়। এমতাবস্থায় বোধ হয় কোন সন্রিলিত প্রশিক্ষণের 
সুযোগও তাহাদের ছিল না। পক্ষাস্তরে, ব্যক্তিগতভাবে নিজের দেহ 
জুস্ব-সবল রাখিবার জন্য প্রতিটি সৈন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণে বেশ মনোযোগী 
ছিল এবং নিজের অস্ত্রশস্ত্র লইয় কুচকাওয়াজ করিত । ঘোড়ায় চড়া শিখিবার 
বিদ্ভালয়ে যেমন অশ্বচালন কোঁশল শিক্ষা দেওয়া হয়, এ ধরনের প্রশিক্ষণ 
অশ্বারোহী সৈন্যদের অশ্বকে দেওয়া হইত।৩ তরবারি পরিচালনায় মোগল 
সৈন্য খুব পটু ছিল । 

যদিও মোগল সেনাবাহিনীতে নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজের রীতি ছিল 
না, তবুও মধ্যে মধ্যে বিশেষ উপলক্ষ্যে আড়ম্বরপূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ, 
ক্রীড়। প্রতিযোগিত1, অস্ত্রশন্ত্র প্রদর্শন ও সামরিক শক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা 
ছিল। কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে; রাজকীয় শিকারের অনুষ্ঠানের 


মাধামে মোগল সৈনাদিগকে অুস্থ, সবল ও কর্মঠ রাখিবার নিয়ম ছিল ।£ 
নুরক্ষিত দুর্গ ও সামরিক ঘটি স্বাপন ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও লক্ষ্য 


কর। যায়।« যষ্ঠদশ শতাব্দীতে মোগলরা ভাবতে আসিয়। উক্ত প্রথা পরি- 
ত্যাগ করেন নাই । মোগল সমাটদের তৈয়ারী আগ্রায় দুর্গ ও দিল্লীতে 


লালকেল্ল! তাহাদের সুরক্ষিত দুর্গের পরিচয় বহন করে । 
দুর্গ অবরোধ কৌশল মুসলিমদের প্রথম হইতেই জানা ছিল। ভারতে 


মোগলরা দুর্গ অবরোধ কৌশলের আরও বিভিন্ন পদ্ধতি উত্তাবন করেন। 


১ আর, ও. কেমত্রিজ £ আযাকাডট অফ দি ওযার ইন ইগ্ডিয়া, ১৭৫*-৬*১ ল্চনা অষ্টম ; 

আইরভিন : আমি, পৃঃ ১৮২। 

বানি'য়ার £ টাাভল্স্‌, পৃঃ ৫৫। 

এন.সাইক্রোপীডিয়া অফ ইসলাম, তৃভীষ খণ্ড, পৃঃ ৬২৯। 

হুসাইনমি £ এম, আড.মিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১৬৯। 

এমনকি খন আলেকজাগার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন তখনও ভারতীয় রাজ মহারাজাদের 

দুর্গ দ্বার! সুরক্ষিত শহর ছিল ।-_.ম্যাকৃক্রিনডল্‌: ইনভেশন, অফ ইগিয়া বাই আলেকজাগার» 

পৃঃ ১১৯ । 

৬ ঘর্গ অবরোধ কৌশলের ধিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিশেষ দরষ্টব্য--ফিজ.- 
র্যারেনস্‌ £ জানযাল অফ রুট আাক্রস ইস্ডিয়া। পৃঃ ২৪২-২৪৫। 


সি 0০ ড ০4৮ 


২০৬ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবদ্থার ইতিহাস 


মোগল আমলের প্রথমদিকে মোগল সৈনাদের নিয়মিত অগ্রগমনেৰ গতি 
ছিল ভ্রুত এবং আয়োজন ছিল সংক্ষিপ্ত । কিন্ত ক্রমশ সাঘাজ্যের বিস্তার 
লাভ ঘটিলে, সৈন্যদের চলনে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয় । সৈন্যদের বহন 
করিয়৷ লইবার সকল পোশাক, তাবু ইত্যাদি ভাগী হইয়া পড়ে এবং আয়োজনও 
অত্যধিক বিস্তারিত হয় ।৯ 

মোগল আমলে সামরিক বাহিনীর পরিবহনের অন্যতম ছিল উদ্, বলদ, 
ষাড়, হস্তী, টার, ঘোড়া, বলদের গাড়ী ও মুটে । 

মোগল আমলে মীর-মঞ্জিল শিবির স্বাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন 
করিতেন ।২ বিস্তূত শিবিরের মধ্যস্বলে সম্রাটের জন্ত চারিকোণা বিশিষ্ট৩ 
চোৌক। ক্যাপ্থিপ পদ ৪ ছ্বার। চারিদিকে বেরা জানগ! থাকিত। সম্রাটের 
শিবিরের একদিকের মধ্যখানে প্রবেশপথ ছিল। প্রবেশপথের দুই পার্খে 
দুইটি জুসঙ্জিত তাবু থাকিত, উহাতে বেশ কয়েকটি অশ্ব জিন লাগান ও 
সজ্জিত অবস্থায় সর্বদা প্রস্তুত রাখা হইত। সম্রাটের শিবিরের সন্মখ ভাগে 
খোল জায়গার শেষ প্রান্তে ছিল “নাককার খানাহ্‌” । ইহা ছিল ঢাক, কগতাল 
ও রণভেনী রাখিবার স্থান ইহার সংলগ্ন ছিল “চোঁকি-খানাহ্‌”। ইহা ছিল 
পাহারা-রত কর্মকত”র তীবৃ।৬ শিবিবে মেয়েদের তাবু চারিদিকে প্রহরী 
দ্বারা বোষ্টত হিল। সম্রাটের তাবু এবং এই সমস্তকে একত্রে “দৌলত- 
খানাহ্‌* বলা হইত।৭ রাব্রিবেলা শিবির রক্ষার্থে কতক সৈন্ভ শিবিরের 
চাটিদিকে পাহারা দিত। কোন অতফ্কিত আক্রমণের বিকদ্ধে প্রতিরোধমূলক 
বাবস্থা হিসাবে, কোতোয়াল তাহার অধীনস্থ সশস্ত্র সৈন্ত ও রণভেরীসহ 
চারিদিকে ঘৃরিয়। বেড়াইতেন। 





স্্ 

১ এফ. কারটো আওরঙ্গজৈবের আমলে মোগল সৈশ্তদের অগ্রগমনের আফোজনের একটি বিস্তান্নিত 
বর্ণনা দিয়াছেন ।--হিস্টরি জেনারযাল দ্যা ল' এম্পায়ার দ্যা মোগল, পৃঃ ১২৬১ আইরভিন : 
আমি”, পৃঃ ২৭৩-২০৫। 

২ বানিষার £ টুাভল্স্» পৃঃ ৩৬০ । 

সম্াটের শিবিরের বিস্তারিত বর্ণনার জন্ ভ্রষ্টবা--আইন, প্রথম, পৃঃ ৪৭ ; বানিযার £ টাগুল্স্‌ 

পৃঃ ৩৬০-৩৬১ 2 ক্যটো : ল” এম্পায়ার দ্যা মোগল, চতুর্থ, পৃঃ ৪০, ৫৭। ্ 

সম্রাটের শিখিরের চারিদিক ঘের! পর্দাকে “গুলাল্বার” বল! হয়।--আইন, প্রথম, পৃ: ৪1, ৫৪1 

বার্নিয়ার £ ট্ণাভল্স্‌, পৃঃ ২৬৩। 

আইরভিন £ আমি, পৃঃ ১৯৬। 

আনন্দরাম £ মিরাট-উল্-ইস্ভিলাহ,» ২৯৩। 


€ 


৪৫6০ 


সামরিক শাসনব্যবস্থা ২০ 


মোগল আমলে সকল সামরিক অভিধানে রাজপরিবারের মহিলাগণ তাহাদের 
মহচ্দী ও দাসদাসীসহ, আগ্রা ও সামরিক প্রধান ব্যক্তিদ্িগকে সঙ্গ দান 
করিতেন 1১ 

যখন মুসলিমর! ভারতে আসিয়াছিল, দেশে অসংখ্য 'বাঞ্জরা” অর্থাৎ 
ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী ছিল, মাহাদের ব্যবসা! ছিল বলদ, ষখড়ের পরষ্ঠে করিয়া 
একস্বান হইতে অন্য স্থানে খাছ্াশস্য সরবরাহ বা পরিবহন করী | চলন্ত সেনা- 
বাহিনীর জগ্ত খাগ্ঠশন্ত নিয়মিত সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্টে, অধিক দ্রবামূল্য 
প্রদান করিয়। উক্ত ভ্রামামাণ ব্যবসারীদিগকে উৎসাহিত ও প্রলুন্ধ করা হইত।২ 

যখন মোগল শাসন ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিটিত হয়, তখন যুদ্ধরত রাজ- 
সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাগ্ঠন্রবা সরবরাহ যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী প্রাদেশিক 
সরকারের দায়িত্ব ছিল। 

শান্তি অথব। বুদ্ধ চলাকালীন সর্ব অবস্থায়ই মোগল আমলে গোয়েন্দা 
বিভাগ সদ1 সতর্ক এবং অত্যন্ত কর্মঠ ছিল। দানিশমন্দ খানের মতে, মোগল 
আমলে সাগ্রাজোর সর্বত্র মোট চারি সহ “হঞকরাহ্‌" অর্থাৎ গুপ্তচর সামরিক 
অভিপ্রায়ে গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজকার্ষে নিযুক্ত ছিল।৩ গুপ্তচর 


বাহিনীব প্রধান ছিলেন পারোগ।-ই-হরকরাহ্‌”। তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী 

বাক্তি ছিলেন; সবাই তাহাকে সমীহ করিয়। চলিত। যখন সেনাবাহিনী 

যুদ্ধক্ষেত্রে লিপ্ত থাকিত, তখন শত সহস্র গুপ্তচর ও গোয়েন্দাকে সামরিক বাহিনীর 
প্রয়োজনীয় সংবাদ গোপনে সংগ্রহের জন্য সাম্রাজ্যের সবদিকে সন্ধানী অভিযানে 
প্রেরণ করা হইত । 

শত্রদের অপেক্ষা! সর্বদিকে মুসলিম সৈন্তগণের মনোবল ও সাহস অনেক 
বেশী ছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয়ের কারণগুলির 
মধ্যে মুসলিম সৈম্থদের শৃঙ্খলা ও সময়নিষ্ঠার গুণ অন্যতম ছিল। কিন্তু ইহা 
অনস্বীকার্য যে, ভারতে মোগল শাসনের পতনের যুগে, মোগল সেনাবাহিনীতে 

শদ্থল[র চরম অভাব ছিল ।৪ 

১ হর্ণ£ আর্মি, পৃঃ ৫৭; আইরভিন : আর্মি, পৃঃ ২০০ 

২ খ্বান্তশপ্য সরবরাহকারীদিগকে “কারওয়ানিয়ান,* বলা হইত, অর্থাৎ উহার! ছিল যাযাবর, 
বেদে ।--বারনী : ফিরোজশাহী, পৃঃ ৩০৪) মোগল আমলে “কারওয়ানিয়ানঃকে “বাঙজরা ব 
ব্রিনজার]? বলা হইত।--ছসাইনি £ এম* আড.মিনিক্রেশন,। পৃঃ ১৮০। 

৩ “হরকরাহ”ণ আর্থর়িকভাবে বুঝায় “প্রত্যেক কার্জের জন্ত। এই নাম দাক্ষিণাত্যে ব্যবহৃত 
হইত । পরে মোগলদের যধ্যেও ইহ] প্রচলিত হয় ।--বিস্তারিত আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্া__ 
দাসিখমন্দ খান £ বাহাছর-নামা £ আইরভিন £ আর্মি, পৃঃ ২১৩-২১৪। 

€ বার্নিয়ার £ ট্যাভল্স্‌, পৃঃ ৫৫। 


যষ্ঠ অধ্যাস্্ 
[বিচার-ব্যবস্থ। 


মুসলিম রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলের জান-মালের নিরাপত্তা ও শাস্তি 
শৃঙ্খল! বজায় রাখিবার নিশ্চয়তা প্রদান কবে । বিচার-ব্যবস্বায় আইনের চোখে 
মুসলমান ও অমুসলমান সকলই সমান ছিল।১ অত্যাচার-উৎপীড়নে নিবত 
থাকিতে এবং অবিচারের উধেব” থাকিতে মুসলিম শাসকগণ সদ সতর্ক ও জাগ্রত 
থাকিতেন । রঃ 

পৈতৃক বিষয়, বিবাহ-বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ ও এই জাতীয় সামাজিক অন্যান্য 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, মুসলিম ও হিন্দু তাহাদের নিজ নিজ আইন অনুসরণ করিত ॥ 
মুসলিম অপরাধমূলক আইন, সাক্ষ্য-প্রমাণের আইন ও চুক্তি উভয় সম্প্রদায়ের 
জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্ত অনেক অপর্লাধমূলক ফৌজদারী মোকদামায় প্রমাণ 
আছে যে, এঁ সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন আনুষায়ী শাস্তি দেওয়৷ হয় নাই । 

গ্রামাঞ্চলে বিঠার-ব্যবস্থা সম্পর্ণরূপে গ্রাম প্রধানদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। 
গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতে গ্রামবাসী হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন সংক্রাম্ত 
বেসামরিক সকল মামলা-মোকদদমাব বিচার সম্পাদিত হইত । 

মোগল ভারতে মুসলিম বিচার-ব্যবস্থ! সম্পর্কে নান! ভুল ধারণ] রহিয়াছে ; 
উহার নিরপেক্ষ বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন । 

হিন্দু মুসলিম উভয়ের দ্বারা সমধিত প্রাচীন আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী, 
শাসক হইতেছেন নিরপেক্ষ বিচারের উৎস এবং প্রকাশ্য বিচারালয়ে নান 
ঘটনা, বিবিধ বিষয় তদন্তের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে বিচার কর তাহার কর্তব্য । 
ভারতে মোগল শাসকগণ উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নীতিতে উছদ্ধ হইয়া, 
নিরপেক্ষ বিচার পরিচালনা করিতেন। মোগল দরবায়ের এঁতিহাসিকদের 
ও বিদেশী পর্যটকদের রচিত সমসাময়িক বিবরণীতে, সম্াটগণ কি পদ্ধতি ও 
কি উপায়ে সুষ্ঠভাবে নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্ম! পরিচালন] করিতেন উহার সগ্যক 
ধারণ! লাভ করা য়ার । 


ররর 
১. জষ্টবযস্পমুহস্মদ আকবর £ দি আযডমিনিস্্রেশন, অফ জাস্টিস্‌ বাই দি মোগল্স্‌ 


বিচার-ব্যবস্ব। ২০৯ 


শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব উভয় সম্রাট বুধবারে রাজদরবারে অন্য কোন 
প্রশাসনিক কার্ধে লিপ্ত ন! হইয়া, এ দিন শুধু বিচার পরিচালনায় বাস্ত 
থাকিতেন।১ এদিন পম্রাট সকাল ৮ ঘটিকায় সোজা “ঝরোকা দর্শন? হইতে 
দিওয়ান-ই-খাসে আগমন করিতেন এবং ন্যায়বিচারের সিংহাসনে ছ্ি-প্রহর 
পর্যস্ত উপবিষ্ট থাকিতেন। আইনের কর্মকর্তাগণ, কাজীগণ, আদিলগণ, মুফতিগণ, 
উলামাগণ, আইন বিশারদ, গণ, “কত ওয়া” প্রদানে বিশেষজ্ঞগণ, দারোগা-ই- 
আদালত ও কোতোয়াল কিংব। নগর পুলিশ-প্রধান সকলেই দরবারকক্ষে উপস্থিত 
থাকিতেন। বিচারের কর্মকর্তাগণ একের পর এক বাদীদিগকে সম্াটের সন্ম.খে 
হাজির করিতেন, তাহাদের অভিযোগ পেশ কর হইলে, সম্রাট জিজ্ঞাসাবাদ 
ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য ঘটন। উদ্ধার করিয়। ন্যায় নির্ণয় করিতে সক্ষম 
হইতেন , প্রয়োজনবোধে উলামাদের নিকট হইতে আইনের ব্যাখ্য। গ্রহণ 
করিতেন এবং তদানুষায়ী বিচারের রায় প্রদান করিতেন ।২ 

সম্রাট ছিলেন আপ্পীলের সর্বোচ্চ বিচারালয় এবং কখনও কখনও বাদীর 
অভিযোগ পেশ করিবার প্রথম আদালত হিসাবেও তিনি কাজ করিতেন : 
কিন্ত খুব কম সংখ্যক বাদীই সরাসরি সম্ঘাটের নিকট তাহাদের অভিযোগ 
পেশ করিবার সুযোগ লাভ করিত। সমস্ত আপীলের বিচার-নিপ্পত্তি করিয়। 
নায় প্রদানের জন্য, সম্রাটের পক্ষে প্রচুর সময় দেওয়া! সম্ভব ছিল না । জাহাঙ্গীর 
অবশ্য জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণ করিয়?, ন্যায়বিচার সম্পাদনের জন্য উদগ্রীব 
ছিলেন ; তাই তিনি তাহার রাজপ্রাসাদের ঝোলা -বারান্দা হইতে আগ্রা দুর্গের 
বাহিরে একটি সোনার শিকল ঝললাইয়। রাখিয়াছিলেন, যাহাতে রাস্তার জন- 
সাধারণ সগ্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে এবং তাহার ন্যায়বিচার লাভের আশায় 
তাহাদের অভিযোগের আবেদন-পত্র শিকলে বাঁধিয়া দিতে পারিত ৩ 

যদুনাথ সরকার তীব্র মন্তব্য করেন যে, মোগল আইন ও বিচার বিভাগের 
প্রধান ক্রটি ছিল যে বিচার-ব্বস্থায় কোন পদ্ধতি, নিয়মবদ্ধ দীতি ছিল না, 
নিয়মিত পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সবোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন আদালতের শ্রেণী- 
বিন্যাসের অভাব ছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তনের অনুপাত অনুযায়ী 


সীল 





১ সরকার : এম" আযডধিনিস্টেশন, পৃহ ১০৬-১০৭। 
২ সরকার £ স্টাডিজ. পৃঃ ১৪, ৭* ! 
৬ সরকার £ এম, আড.মিনিক্টেশন.» পৃঃ ১০৭। 
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২১০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


আদালতের অধিক্ষেত্রের যথার্থ ব্টনেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়।৯ দেশের 
বেশীর ভাগ মামলা-মোকদমা স্বাভাবিকভাবেই কাজী ও সদরের আদালতে 
উপস্থাপিত হইত। তিনি বলিয়াছেন যে, মোগল আমলের বিচার-ব্যবস্থার 
স্বলতা, অপরিপক্কতা, কৌশলহীনতা ও অপর্যাপ্ততার মূল কারণ ছিল সম্ভাট 
ও কাজীদের কোর-আনের আইন, যাহ ভারতের বাহিরে উৎপত্তি লাভ করিয়। 
পরিপক্ক হইয়াছে, উহাকে একমাত্র আইন-দূপে স্বীকৃতি প্রদান করা । তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত কারণে ভারতে মুসলিম আইন ইহার ক্রমবিকাশ, 
ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তন সাধনে অসমর্থ ছিল।২ যদুনাথ সরকারের উল্লিখিত 
তীব্র মন্তব্যগুলি বিনা বিচারে গ্রহণযোগ্য নহে । তাহার মন্তব্যগুলির কিয়দংশে 
সতোর অপলাপ ঘটিয়াছে নিরপেক্ষ আলোচনায় উহা! প্রতীয়মান হয় । 

আর একজন আধুনিক লেখকও মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলিমদের 
মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্মার বিচারে মুসলিম আইন ব্যবহৃত হইত ; সুতরাং হিন্দুগণ 
প্রচুর অন্থুবিধার সন্মখখীন হইত ।৩ তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শুধুমাত্র 
আকবরের রাজত্বকাল ব্যতীত যখন রাজ্য শাসন কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল, 
মোগল বিচার-ব্যবস্থা ছিল শিথিল এবং বিচারকগণ ব্যক্তিগত সমীকরণের দ্বার! 


পরিচালিত হইতেন 1৪ 
কিন্ত আধুনিক এঁতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা মোগল বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 


উপরোক্ত সকল অভিযোগ খণ্ডন করিয়। স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, মোগল 
সম্রাটগণের নিরপেক্ষ, ন্যায়বিচার সম্পাদনের বোধশক্তির কোন অভাব ছিল 
না। জাতি-ধর্মঃ উচ্চ-নীচ নিবিশেষে নাগরিকবরন্দের প্রত্যেকের প্রতি বিচারে 
কোন পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় না করা হয়, উহার প্রতি সম্রাটগণ সদাজাগ্রত 
ও সতর্ক ছিলেন। যাহাতে দরিদ্র প্রজাবৃন্দ ধনীদের অত্যাচার-উৎপীড়নের শিকারে 
পরিণত ন৷ হয়, ইহার প্রতি তাহার] তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন । সরকারী কর্মকর্তাদের 
নির্যাতন হইতে সম্রাটগণ জনসাধারণকে রক্ষা করিতেন । জনগণের প্রতি অসদ্ধযব- 
হারে অভিযুক্ত সরকাসী কর্মকর্তাগণকে তাহার! সমুচিত শাস্তি প্রদানে দ্বিধা 
করিতেন না ।£ 


2 
সরকার : এম. আড.মিনিস্টেশন, পৃঃ ১*৭। 

পুরোজ্তত পৃঃ ১০৯-১১০। 

ইগ্ডয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়াটালি', ১৯০৭, পৃঃ ৩৭*। 

পুর্বোক্, পৃঃ ৬৭*। 

শর্ধা £ এম, গভন“মেন্ট, পৃঃ ২৭৯। 
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'বিচার-ব্যবস্থা ২১১ 


আর একজন আধুনিক ইতিহাসবিদ, ইবনে হাসান মোগল বিচার-বাবস্থার 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়। বলিয়াছেন যে, মোগলদের আইন ও বিচার পদ্ধতির 
প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ছিল প্রকট ন্যায়পরায়ণতা, কঠোর নিরপেক্ষতা ও 
আইনের চোখে সকলের সমতা ।৯ বাবর হইতে শুরু করিয়! আওরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালের শেষ অবধি, এমনকি ইহার আরও পরবতীকাল পর্যন্ত, নিরপেক্ষ 
ও ন্যায়বিচার সম্পাদনের জন্য এবং তাহাদের নির্মল মর্যাদা অক্ষুন রাখিবার 
জন্য, মোগলর। খুবই হুশিয়ার ছিলেন। এমনকি একজন সাধারণ নাগরিকেরও 
সামান্যতম অভিযোগ সম্রাটের দৃষ্টি ও পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত 1 কাহারও 
অভিযোগের প্রতি কখনও অবহেল! প্রদর্শন করা হইত না। এই প্রসঙ্গে, 
মোগল সরকারী কর্নকর্তাগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাহাদের দায়িত্ব পালনে 
সজাগ থাকিতেন। অনেকের ধারণা, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে 
মোগল বিচার-ব্যবস্থ1 সম্ভবতঃ পৃথিবীতে সবৌত্তম ছিল ।২ 

মোগল বিচার-ব্যবস্থা মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশ্লেষিত এবং 
উত্তর-ভারতে দিল্লীর স্লতানদের দ্বার! প্রবতিত বিচার-ব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল । 
আদালতের সংগঠন সম্পর্কে পুরে আলোচিত যদুনাথ সরকারের মন্তব্য 
ঘটনাবলীর দ্বার! প্রমাণিত হয় না। তিনি একদিকে বলিয়াছেন যে, নিয়মিত 
পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সবোচ্চ হইতে সর্বনিয়্ আদালত-সংগঠনের অভাব 
মোগল বিচার-ব্যবস্থার কাঠামোতে দেখা যায়।১ আবার তিনি পর্বোক্ত 
মন্তব্যের বিপরীত মন্তব্য নিজেই করিয়াছেন যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে 
প্রাদেশিক কাজী সাম্রাজ্যের কাজী-উল্-কুজ্জাত দ্বারা নিয়োজিত ছিলেন। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক শহর ও এমনকি বড় বড় গ্রামেও 
স্থানীয় কাজী প্রধান কাজী দ্বার নিয়োজিত থাকিতেন ।৪ 

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নিয়মিত পধায়ক্রমে ধাপে ধাপে মোগল বিচার- 
ব্যবস্থার কাঠামোতে কাজীগণ নিযুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রে ছিল রাজ-বিচারালয়, 
ইহার নিয়ে ছিল কাজী-উল্-কুঙ্জাতের আদালত এবং ইহারও নিয়ে ছিল 
কাজীর আদালত । সুতরাং রাজধানীতে ছিল অভিযোগ পেশ করিবার জন্য 


ইবনে হাসান £ সেন্টাল জ্াকৃচার্‌, পৃঃ ৩২৩। 
ছসাইনি £ এম, আড়মিনিক্রেশন,» পৃঃ ১৯৯। 
সরকার £ এম. আড.মিনিস্টেশন,১ পৃঃ ১৯॥ 
পুবোক্, পৃঃ ২৭। 
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২১২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


কাজীর সভাপতিত্বে একটি প্রাথমিক আদালত, কাজী উল্‌ কুজ্জাতের সভাপতিত্বে 
একটি আপীল আদালত অর্থাৎ পুনবিচাগ্ের মামলণ শুনিবার ক্ষমতা-সম্পন্ন 
আদালত এবং সবোচ্চ রাজ-বিচারালয় ।৯ প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে 
ছিল প্রাদেশিক কাজীর নেতৃত্বে একট প্রাদেশিক আদালত (অ্ববা আদালত) 
এবং প্রত্যেক জিলা সদরে ছিল কাজীর সভাপতিত্বে একটি জিল। আদালত 
(সব্কার আদালত) । মোগল শাসনের শেষদিকে, মহকুমাগুলির বেশীর 
ভাগ মহকুমাতে ছিল না"ইব-ই-কাজীর২ সভাপতিত্বে অধীনস্ব আদালত 
(পরগণ। আদালত) । মোগল সাম্রাজ্যে ভারতীয় শ্রামবাসিগণ সরকাগী আদালতে 
তাহাদের দেওয়ানী মৌোকদ্দম! করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া 
যদুনাথ সরকারের অভিযোগের5 পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই, কারণ বস্ততঃ- 
পক্ষে একজন গ্রামবাসী ইচ্ছ! করিলে না'ইব-ই-কাজীপ আদালতে মোকদাম। 
শুক করিতে পারিত এবং ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর বিচারালয়ে 
অর্থাৎ কাজীর আদালত ও কাজী-উল্-কুজ্জাতের আদালতের মাধ্যমে সবৌচ্চ 
রাজ-বিচারালয়েও তাহার মোকদম! পেশ করিতে পািত 18 

মোগল আমলে বিচাব শাসন-ব্যবস্থাপনা বিস্তুত ছিল। প্রত্যেক 
ন্থবায় বেশ কিছু সংখ্যক আদালত ছিল+ যেমন প্রাথমিক ও আপীল, 
দেওয়ানী ও ফে'জদারী আদালত । আধুনিককালের মহকুমা হাকিম, ডেপুটি- 
ম্যাজিস্টেট ও মুন্সেফের আদালতের অনুরূপ, মোগল আমলে প্রত্যেক মহকুমায় 
কাজী, সদর ও “আদলের আদালত ছিল। আপীলের আদালত সাধারণতঃ 
সরকার-এ এবং প্রত্যেক স্ুবার রাজধানীর শহরে অবস্থিত ছিল ৫ 

মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, সম্রাট নিজে তাহার নিয়োজিত 
কাজীদের মাধ্যম ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে 
পারিতেন।৬ সম্রাট দেওয়ানী ও ফোজদারী উভয় জাতীয় মামল। বিচার 
করিতেন এবং তাহার বিচারালয় অভিযোগ পেশ করিবার প্রাথমিক 


ওয়াহিদ হুসেইন £ আড.মিনিক্ট্রেশন. অফ জাস্টিস্‌ ডিউরিং দি মুসপিম রুল ইন ইত্ডিয়া, 
পৃঃ ৩৮। 
পৃৰোক্ত, পৃঃ ৭*। 
সরকার £ এম* আআড.মিনিস্ট্রেশন,, পৃঃ ১০৭-১১। 
হুসাইনি £ এম, আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ২০১। 
ছসেইন £ আভ.মিনিস্ট্রেশন, অফ জাস্টিস্‌, পৃঃ ৪৫-৪৬। 
ইবনে হাসান £ সেন্টাল স্াকৃচার, পৃঃ ৩১৯। 
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বিচারঃব্যবস্থ। ২১৩ 


আদালত ও আপীল আদালত দুইটাই ছিল । অবশ্য সম্রাট দেওয়ানীর তুলনায় 
ফোঁজদারী বিচারই বেশী করিতেন । শুধু অত্যন্ত জটিল দেওয়ানী মোকদমার 
বিচার তাহার নিকট পেশ করা হইত । 

মোগল সম্রাটদের বিচারে স্যায়পরায়ণতা, সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার 
প্রশংসা করিয়া, মন্সারেট, বলিয়াছেন যে, সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় সমাটের 
ছিল সততার প্রতি প্রবল অনুরাগ, ন্ঠায়বিচারের প্রতি অতীব নিষ্ঠা। 
প্রকৃতিগতভাবে সম্রাট ছিলেন দয়ালু, সদয় ও জনহিতৈষী । বিদ্বেষপরায়ণ 
না হইয়া কিংবা অনুচিত অনুকম্প প্রদর্শন না করিয়া কাজীগণ যাহাতে 
অপরাধীকে যথার্থ শাস্তি প্রদান করে সেইদিকে সমাট তীক্ষু দৃষ্টি রাখিতেন।১ 

প্রধান কাজী ছিলেন সাশ্রাজ্যের বিচার-ব্যবস্বার প্রধান কর্মকর্তা এবং 
তাহার আদালত কেন্দ্রে, রাজধানীতে, অবস্থিত ছিল। সম্রাট ব্যক্তিগত- 
ভাবে পরিচিত, জ্ঞানী-গুণী ও আইনে ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রধান কাজীর 
পদে নিযুক্ত করিতেন। প্রধান কাজী তাহার পদ-মর্ধাদা বলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন 
নিম্ন আদালতের কাজী নিয়োগ করিবার অধিকার লাভ করেন। সম্রাট 
প্রধান কাজীর বিচারের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। 

সাম্রাজ্যের সদর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন, যেমন সদর-উস--নুদুর, 
সদর-ই-জাহান কিংবা সদর-ই-কুল।২ বন্ত্রতঃপক্ষে, সদর ছিলেন একজন 
দেওয়ানী মোকদমার বিচারক । তিনি ধ্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারক কঠিতেন। 


প্রাদেশিক সদরে নিযুক্ত স্ুবার কাজীর এখ-ভিয়ায় সমগ্র সুবার কাজীদের 


উপর বিস্তুূত ছিল। তিনি প্রদেশের সদরও ছিলেন এবং জুবার ধর্ম-সংক্রাস্ত 
বিষয়াদি তদারক করিতেন। 


সরকার কাজী অর্থাৎ জিলার কাজী জিল। আদালতে বিচার পরিচালনা 
ব্যতীত অধীনস্থ সহকারী নিয়োগ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন । 

পরগণ। আদালতে সভাপতিত্ব করিতেন পরগণা কাজী । . স্বাভাবিকভাবেই 
তিনি দেওয়ানী ও ধর্ম বিষয়ক ঘটন। তদন্ত ও মীমাংসা করিতেন। কিন্ত 


এখানে শিকদার কোতোয়ালের শাসন-সংক্রান্ত কাজ এবং ফৌজদারের পুলিশের 
কর্তব্য সম্পাদন করিতেন ।৩ 


১ মা.সারেট £ কর্মেন্ট্যারি, পু: ২০৮। 

২ সদর-এর দপ্তরের বিস্তারিত কার্ধাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য--বদায়.নী £ যুন.তাখাব-উত -তাওয়ারিখ ; 
সরকার £ এম. আড.মিনিক্টেশন,১ পৃঃ ২৫। 

৩ শরণ £ প্রভিনশ্িয়েল গভর্ণমে্ট, পৃঃ ৩৫৬। 


২১৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


উপরোক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সকল কাজীকে নিয়োজিত হইবার পর, 
আদালতের সরকারী কাগজ-পত্র ও বিচারের রায়ের রেজিস্ট্টারী বই ইত্যাদির 
দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে হইত ।১৯ কাজী বিচারক ব্যতীত, তিনি তাহাঝ্ 
স্বীয় অধিক্ষেত্রে সকল ওয়াকফ, সম্পত্তির তত্বাবধায়ক ছিলেন ।২ 


আদালতে বিচার ব্যবস্থায় মুফ.তির অস্তিত্ব বাধ্যতামূলক ছিল বলিয়া 
মনে হয় না।- মুফতি বিচার-ব্যবস্থার একজন শিয়মিত কর্মকর্তী হিলেন 
না।১ যদি কাজীর “ফতোয়াহ্‌* (আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা) দিবার সামর্থ 
থাকিত, তবে তিনি নিজেই বিচারে মীমাংসা করিতে পারিতেন ; অন্থায় 
তাহাকে মুফংতির নিকট আইনের বিশ্লেষণের জন্য ঘটনাটি প্রেরণ করিতে হইত 
এবং মুফ.তির প্রদত্ত 'ফতোয়াহ্‌” গ্রহণ করিতে হইত । 


ভারতে মুসলিম বিচার-ব্যবস্থায় মীর'আদল পদটি নৃতনত্ব বহন করে। 
মুসলিম সাম্রাজ্যের কোথায়ও উক্ত পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তা পরিচিত ছিল না । 
মীর'আদল পদ ও তাহার কর্তব্যাদি নির্ণয় সম্পূর্ণরূপে মোগলদের স্া্ট ৫ 
আবদুল্লাহর রচিত তারিখ-ই-দাউদীতে জান! যায় যে, কাজী বা মীর“আদলের 
সভাপতিত্বে শেরশাহের আমলে আদালত ছিল । 


মোগল আমলে আকবরের শাসনকালেও, কাজীকে বিচার পরিচালনায় 
সাহায্য করিবার জন্য মীর'আদল নিযুক্ত করা হইত। কাজী সমস্ত বিচার- 
ব্যবস্থাপনায় অসমর্থ হইলেঃ* মীর'আদল কাজীর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন 
করিতেন ।* 

সামরিক বাহিনীর জন্ব কাজী-ই- “আস্কার নামে পৃথক কাজী ছিলেন । 
মুসলিম শাসন-ব্যবস্থায় সৈম্তবাহিনীর সহিত কাজীকে প্রেরণ করিবার রীতি 


১ কাজীদের কর্তব্য ও দায়িত্বের বিস্তারিত বিনরণের জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য--আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, 
দ্বিতীয় অধ্যায়, পূ: ৪১। 

ইবনে হাসান £ সেন্টণল স্ট্রাকচার, পূ. ৩১২। 

পুবোক্ত, পু: ৩১৪। 

মুসলিম খেলাফতেও মুফতি বৈধ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।- দ্রষ্টব্য__ভন্ক্রিমার, পৃঃ ২৮৪ 
শরণ £ প্রতিনশিয়েল গভনমেন্ট, পৃঃ ৩৪৭। 

পৃরোক্ত, পৃঃ ৩৫৬। 

ওসমানী সাম্তাজ্যেও কাজী-ই-আসকার ছিল।-_এন্সাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, দ্বিতীয়, 
পৃঃ ৮৩৮। 


স্টি $ 2৯৩০ ডে ০ 


রিচার-ব্যবস্থ ২১৫ 


পুরাতন। সামরিক কাজীর এখতিয়ার শুধু সামরিক শিবিরে সীমাবদ্ধ ছিল ।৯ 
সম্রাট কাজী- ই-'আস্কারকে নিষুক্ত করিতেন । আকবরের শাসন আমলে 
কাজী তাওয়াইস (১৫৬৭), কাজী ইয়াকুব (১৫৬৭-:৭৭) ও কাজী জালাল 
(১৫৭৭) তিনজন কাজী-ই-আসকারের দায়িত্ব পালন করেন ।২ 

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা! অর্জনের মাধ্যমে মুসলিমরা আদালতে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী মৌকদ্দমম। বিচারের বিস্তারিত কার্ধ প্রণালী উত্তব করিতে সক্ষম হয়। 
মোগল সামাজ্যের বিচারকগণ মুসলিমদের প্রচ'লত বিচারের নিয়ম-পদ্ধতি ও 
কার্ষ-প্রণালী অনুসরণ করেন। 


মুসলিমবিশ্বে প্রাথমিক যুগে খোলা স্বান আদালতরূপে ব্যবহার করা 
হইত এবং মস্জিদে বিচার সম্পাদন কর] অধিক বাঞ্চনীয় বিবেচিত হইত । 
বারনীর মতে, দিল্লী স্বলতানী আমলে আলাউদ্দীন খল্জীর রাজত্বকালে 
কাজীর বিচার মস্জিদে অনুষ্টিত হইত। কিন্তু মোগল শাসনকালে কাজীগণ 
সরকারী ভবনে বিচারালয়ের কাজ সমাধান করিতেন এবং কাজীদের বাসন্থানে 
বিচার করা নিষিদ্ধ ছিল ।৩ 

রাজদরবারে মোগল সগ্রাটগণ কিভাবে কি প্রণালীতে বিচার সম্পাদন 
করিতেন, উহার বিস্তারিত বর্ণনা ইউরোপীয় পর্যটক উইলিয়াম ফিঞ্চ, টেরী, 
বানিয়ার ও ম্নানুচীর ভ্রমণকাহিনীতে পাওয়া যায় ।8 রাজ-বিচারালয়ে সাক্ষ্য- 
প্রমাণ "লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত কাতিব অর্থাৎ লেখক এবং সম্রাট যপ্ি বাদী- 
বিবাদীর কোন পক্ষের কিংবা! সাক্ষীর ভাষা ন। জানিতেন, তাহা হইলে উহার 
অনুবাদ ও বিশদ ব্যাখা। করিবার জন্য অনুবাদকারী ও ব্যাখ্যাকারী নিযুক্ত 
ছিল ।€ 

বাদীর অভিযোগ আদালতে পেশ হইলে কাতিবগণ নির্ধারিত ফরমে 
বাদীর অভিযোগের সবিশেষ বর্ণনা পুঙ্ানুপৃঙ্ঘরপে লিপিবদ্ধ করিতেন। 
নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করিয়া, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রু বিবেচনা ন! করিয়া, আইনের 


১ ইবনে হাসান £ সেন্টাাল স্ট্রাকচার পৃঃ ৩৩১-৩১২ £ ছুসাইনি £ এম, আযাভমি নিষ্ট্রেশন, পৃঃ ২০৩ । 
২ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভনমেন্ট, পৃঃ ৩৫০ । 
৩ ইবনে হাসান £ সেন্টাণাল স্াক্চার, পৃঃ ৩১২ পাদটীকা | 
8 সরকার £ এম. আড মিমিস্ট্রেশন্, পৃঃ ১১২-১১৩। 
৫ ইবনে হাসান; সেন্ট্াল স্ত্রাক্চার, ঃ পৃঃ ৩১২-৩১৩ 


২১৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


চোখে সকলেই সগান* ভাবিয়া, বাদী-বিবাদী উভত় পক্ষকে আদালতে হাজির 
হইবার “সমন" (আদেশপত্র) জারি করা হইত। উভয় পক্ষ কিংব! তাহাদেয় 
নিযুক্ত উকিলদের উপস্থিতিতে বিচার-বিষয় নিধণারিত হইত এবং বিবাদকারী 
উভয় পক্ষকেই সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পেশ করিতে হইত । শুনানীর সমাপ্তি হইলে, 
বিচারক অন্যান্য স্থত্রের মাধামে বিষয়টি অনুসন্ধান করিতে আরও কিছু সময় 
নিতেন এবং ইহার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। 

বাদীকে তাহার ঘটনা প্রমাণ করিবার জন্য অস্ততঃপক্ষে দুইজন বিশ্বাস- 
যোগ সাক্ষীকে আদালতে হাজির করিতে হইত। কয়েক ধরনের লোককে 
সাক্ষী হিসাবে নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া, তাহাদের সাক্ষ্য প্রদান আদালতে 
গৃহীত হইত না। সাক্ষীদের শুনানী ও দলিল-পত্র, প্রমাণাদির পরীক্ষা -নিরীক্ষার 
অতিরিক্ত, নির্ভূল সত্য নিধণারণের জন্য বিচারক বেসরকারী অনুসন্ধান ও তদন্ত 
করিতেন । সত্য ঘঈন। উদঘাটনের উপর বিগারের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিত । কাজীর 
বেসরকারী তদন্ত মামলার বিচারের রায় প্রদানে এক বিশেষ ভুমিকা পালন 
করিত। 

অপরাধ সম্পর্কে মুসলিমদের ধারণা ও অপরাধের শ্রেণী বিশ্যাস £ মুসলিমদের 


ধারণা যাহা মোগলরাও 'পোষণ করিত, সেই অনুযায়ী সকল অপরাধকে 
তিন পর্যায়ে- বিভক্ত করা .ঘায় £ 


(ক) সৃষ্টিকর্তার ধিরুদ্ধে অপরাধ, (খ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, (গ) মানুষের 
বিরুদ্ধে অপরাধ । 

(ক) স্থষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধে শাস্তি দিবার অধিকার ও ক্ষমতা শুধু 
স্থষ্টিকর্তারই আছে; ইহাকে বলা হয় “আল-হাদ্‌? 18 সগ্রাট কিংবা কাজী 


১ রাজাও যদি কোন ঘটনায় বাদী ব! বিবাদী থাকিতেন, ঠাহাকেও কাজীর বিচারালয়ে কোন 
পৃথক স্থযোগ-নুবিধা দেওয়া হইত না। তাহার জন্যও বিচারে একই ব্যবস্থা ছিল ।-__স্থলুক-উল্‌-মুলুক 
(ফাসাঁ পাণলিপি, ৩০) 
মোখল আমলে কোন সম্রাট ঘটনায় জড়িত হইয়া কাজীর আদালতে হাজির হইয়াছে এইরকম 
নিদর্শন পাওয়া] যায় লা।_-ইবলে হাসান: সেক্টটাল স্ট্রাকচার, পৃঃ ৩১৩ পাদটীকা । 

২ মোগল সাম্শাজ্যে অপরাধ, বিচার ও শাস্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্ত দ্রষ্টব্য--যহুনাথ 
সরকার £ “ক্রিমিন্যাল ল আযাও জাস্টিস্‌ ইন্‌ দি মোগল এম্পায়ার,_-মভার্নঃ রিভিউ, ১৯২২, পঞ্চম, 
৪ নং, অক্টোবর, পৃঃ ৪২৫--৪৩২। 

৩ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও শান্তির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়! যায়__ড্যাভী ঃ ইনৃস্ট্িটিউট, অফ টাইমুর, 
পৃঃ ২৫১-২৫৩। 

৪ সরকার £ এম. আযড.মিনিক্ট্রেশন, পৃঃ ১২৬-১২৭ $ হুসাইনি : এম. আযভ.মিনিক্ট্েশন, পৃ: ২০৪-২০৫ 


'বিচার-ব্যবস্ব। ২১৫ 


কোন মানবশক্তিই আল্-হাদের আওতাধীনের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে ন।। 
ইচ্ছ। করিলে স্থ্টিকর্তাই শুধু উক্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। আল-হাদ, এর 
অধীনে বিভিন্ন শাস্তির১ ব্যবস্থা রহিয়াছে, যেমন জিন! অর্থাৎ বিবাহিত ব্যক্তির 
ব্যভিচার-সন্বস্বীয় অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়। মৃত্যু ; অবিবাহিত স্ত্রী-পুকষের 
ব্যভিচারের অপরাধে একশত বেত মারা ; বিবাহিত স্ত্রী-পুকষের ব্যভিচারের 
মিথ্যা অভিযোগে আশিটি বেত্রাঘাত 2 ইরতিদাদ অর্থাৎ স্বধর্ম ত্যাগের 
অপরাধে মৃত্যুদণ্ড ।* 

(খ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে গ্রাজবিদ্রোহ, জনগণের সম্পদের 
তহবিল তছরূপ, গচ্ছিত ধন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকরণ, “কাতায়ুত তারিক" 
অর্থাৎ ডাকাতি৩, “সরিকাহ্‌” অর্থাৎ দক্জ্যবৃত্তি অন্তভূক্ত ছিল। উক্ত অপরাধ 
সম্রাট ক্ষম] কবিতে প্ারিতেন । 

(গ) মানুষের বিকদ্ধে অপবাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষম প্রদর্শনের ক্ষমত। 
কাহারও নাই--ইহা৷ শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষমতার আওতাধীন--ইহাকে বল৷ 
হয় “আল্‌্-কিসাস্” । হত্যা, আঘাত, ক্ষতি, অপমান ইত্যাদি মানুষের বিকদ্ধে 
অপরাধেব অন্তর্গত ছিল। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষেরই হত্যাকারীকে শান্তি প্রদানের 
কিংবা শর্তহীনভাবে মুক্তি প্রদানে অধিকাব হিল । এমনকি সম্াটও হত্যাকারীকে 
ক্ষম৷ করিতে পারিতেন না । 

অপরাধ করিরার পর দোষীকে শাস্তি প্রদানের অপেক্ষা অপরাধ নিবারণ, 
প্রতিরোধের উপর মোগলর। অধিক গুকত্ব আরোপ করে। দোষের জন্য শান্তি 
প্রদান করিবার অপেক্ষা, বিচার-পদ্ধতির লক্ষ্য ছিল অধিক প্রতিরোধমূলক ৪ 





১ মুসলিম আইনে অনুমোদিত বিভিন্ন শাস্তির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য-- 
এনসাইক্লোপীডিয়া অফ ইসলাম, প্রথম, পৃঃ ১২৩ 3 হ্যামিলটন : হিদাষাহ, পৃঃ ১৭৫-১৯৬ 2 
টি. পি. ছজেস্‌ £ ডিকশন্যারি অফ ইসলাম, ১৫৩। 

২ সরকার £ এম, আযড.মিনিস্ট্রেশন পৃঃ ১২৩-১২৭। 

৩ বৈধভাবে রাজপথে ডাকাতির অপরাধে শুধুমাত্র কাজী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতে পারিতেন, 
রাজা কিংবা তাহার অন্ত কোন রাজকর্মকর্তা উক্ত শাস্তি দিতে পারিতেন না ।--সরকার £ 
এম আডমিনিস্ট্েশন, পৃঃ ১১২; আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর পরই, সকল 
আইনভঙ্গকারীদের হুশিয়ারী স্ববপ, «“পশাচশত ডাকাতের শিরচ্ছেদ করেন” ।-_মানুট £ 
স্তোরিয়া দ্যা মোগোর, দ্বিতীষ, পৃঃ ৪৭। ফিন্ত এই ঘটনার পর শীত্রই সমূণাট তাহার ক্ষমতা 
সম্পর্কে তাহার অগ্ভিমত পরিবর্তন করেন এবং কোর-আন শরীফের আইনানুযয়ী, তিনি 
তাহার কার্ধাবলী নিয়ন্ত্রণ করেন।-__হুসাইনি £ এম, আডমিনিস্টেশন্, পৃঃ ২০৪। 

৪ হুসাইনি £ এম. আড.মিনিসক্ট্রেশন পৃঃ ২১৫-২০৬। 


২১৮ ভারতে মুসলিম শাসনন্বাবস্বার ইতিহাস 


মুহতাসিব ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীবন্দ স্ষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধ করিতে 
সবাইকে বাধা দিতেন এবং কোতোয়াল ও তাহার অধীনস্ব কর্মচারিগণ রাষ্ট্র 
ও মানুষেব বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। 

ইসলামী আইন অনুযায়ী চারি ধরনের৯ শাস্তি ছিল, যেমন (ক) “কেসাস্‌ 
অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণ মারাত্মক নহে এমন ধরনের আহত, জখম ইত্যাদি 
ঘটনায় প্রযোজ্য ; (খ) “দিয়া অথব1 “আকল্* নরহত্যাকারী দ্বারা ক্ষ তিপূরণ 
প্রদান কিংবা হত্যাপণ ; গে) হুদ অর্থাং ইসলামী আইন-কানুনু দ্বার 
নিধণরিত শাস্তি প্রদান-ইহা স্থষ্টিকর্তার অধিকাররূপে বিবেচিত হয় এবং 
কোন মানব শক্তি ইহার রদ-বদল করিতে অক্ষম । উক্ত শান্তি নারী-পুরুষের 
ব্যভিচার, অবৈধ মিলনের অপরাধের জন্য প্রযোজ্য । (ঘ) “তাজির”_ ইহা? 
বিবেচনামূলক শাস্তি প্রদান ; ইহা সম্পূর্ণরূপে কাজীর বিবেচনাধীন । ইহাতে 
শাস্তির মাত্রায় তারতম্য ঘটিতে পারে । অপরাধীকে সংশোধিত হইবার সুযোগ 
দেওয়। হইতেছে এই ধরনের শান্তির উদ্দেশ্য । 

“হিদায়াহ* অনুযায়ী কেবলমাত্র তিন ধরনের২ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড 
প্রদানের নিয়ম ছিল, যেমন স্বধর্ম ত্যাগ, বিবাহের পর অসতীত্ব, ব্যভিচার 


ও হত্যা । বিরাট দেণ, ভারতে তুলনামূলকভাবে চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড 
প্রদানের ষ্টান্ত কম ছিল, কারণ সাধারণতঃ ভারতীয় জনগণের অভিমত ছিল 
মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিরুদ্ধে । 


প্রাণদণ্ডের পদ্ধতিতে সর্বদা ইসলামী আইন পালন করা হয় নাই বলিয়া 
মনে হয়। একজন নিষ্ঠাবান পর্যবেক্ষক ও প্রকৃত লেখকরপে মনসারেট 
বলিয়াছেন যে, যাহারা চ.ডান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইত, তাহাদিগকে 
হাতীর পায়ে পিষিয়া, শুলে দিয়! কিংবা ফশাসি দিয় হত্যা করা হইত। 
যাহারা স্ত্রীলোকের সতীত্ব বিসজজন দিতে প্ররোচিত করে কিংবা পাপের 
পথে প্রলুব্ধ করে, উক্ত অপরাধীদিগকে এবং পরস্ত্রীগামী-ব্যভিচারীদিগকে গলা 


১ ইবনে হাসান £ সেপ্টল স্্রাক্চার, পৃঃ ৩২৮-৩২৯ £ শরণ £ প্রভিনশিয়েল গভন'মেন্ট, পৃঃ ৩৮০ 2 
সরকার £ এম, আযডমিনিস্টেশন, পূ: ১২৬-১২৭। 

২ মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রশ্রের জবাবে বারনী সাত ধরনের মারাত্মক অপরাধের উল্লেখ করেন। 
উপরোক্ত তিন ধরনের অপরাধ বাতীতও, আরও চারটি অপরাধ যথ', রাজজদ্রোহ, প্রকাশ্য 
বিদ্রোহ, রাজার শক্রকে জনশক্তি, অস্ত্রশক্তি ও সংবাদ সববরাহ করিয়া সহযোগিতা ইত্যাদি 
অন্ততুক্ত ।-_বারনী £ ফিরোজশাহী, পর: ৫১০-৫১১ ৫ হিদায়াহ, পৃঃ ১৭৮: ইবনে হাসান £ 
সেন্টাল স্ত্রীকৃচার, পৃঃ ৩৩১-৩৩২। 


বিচার-ব্যবস্থ। ২১১, 


টিপিয়৷ শ্বাসরোধ করিয়া কিংবা ফখসিকাণ্ঠে ঝুলাইয়। হত্যা করা হইত ।১ 
আকবরের আদেশে দুশ্চরিত্র, লম্পট ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রধান কর্মকর্তাকে একটি 
ব্রাহ্মণ কণ্ঠার প্রতি ব্যভিচারের চ.ড়াস্ত অপরাধের জন্য, অনুশোচনাশুন্ নিষ্ঠুর 
ভাবে গলা টিপিয়। শ্বাসরোধ করিয়া হত্য। কর! হইয়াছিল ।২ 


মোগল আমলে সম্রাটগণ কর্ত.ক পঁচিশটি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করা যায়। তন্মধ্যে আকবরের সময় তেরটি, জাহাঙ্গীরেব সময় এগারটি 
এবং শাহজাহানের সময় একটি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল । বিভিন্ন 
খাতে মারাত্মক অপরাধ ও প্রাণদণ্ডের তালিকা৩ নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
হত্য1-. 
প্রকাশ্য বিদ্রোহ-- 
রাজ কোষাগারে চুরি_ 
রাজপথে ডাকাতি-- 
হুকুম ব্যতিরক সৈন্যগণ কর্ত.ক শক্র ছাউনী লুষঠন-- 
বিবাহিত ব্যক্তির দ্বারা ব্যভিচার-_ 
শিক্দার দ্বারা রায়তগণকে অত্যাচার, উৎপীড়ন-__ 
রাজ শিকারে একজন “জিলাওদার' কর্ত.ক প্রতিবন্ধক স্থাষ্টি--১ 
(শাহজাহানের রাজত্বকালের চতুর্থ বংসরে) দুভিক্ষের 
সময় ছাগলের মাংস বলিয়। কুকুরের মাংস বিক্রি-- ১ 
মোট ২৫ 
উল্লিখিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত পঁচিশ জনের প্রাণদণ্ডের মধ্যে পশখচ- 
জনকে হাতীর পায়ে পিষিয়া,& একজনকে গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করিয়া 
এবং বাকী উনিশ জনকে শিরচ্ছেদন করিয়া, কিংবা ফখসি দিয়া হত্যা? 
কর] হয় ।€ 
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মন.সারেট, £ কমেন.ট্যারি, পু: ২১০ । 

বদাষ,নী £ ম্ন.তাখাব-উত.-তাওয়ারিখ., দ্বিতীয়, পৃঃ ১২৪ । 

ইবনে হাসান £ সেন্টঢাল স্রাক্চার্, পৃঃ ৩৩১-৩ ৩২। 

মনসারেট £ কমেনটারী, পৃঃ ৮৫-৮৭। ও 

মারাত্বক অপরাধীদিগকে পায়ের তলায় পিধিয়া মারিব]র জন্ত হস্তীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
ছিল ।-_ইবনে হাসান : সেপ্টণল স্্রীকৃচার, পৃঃ ৩৩২ পাদটাকা । 

৫ এডওয়ার্ড টেরী বলিয়াছেন যে, চংড়াস্ত অপরাধীকে হত্যা করিবার জন্য কুকুর ও সাপ 
পোধার বাবস্থা ছিল ।__-এডওয়ার্ড টেরী : আলা ট.াভল্স্‌ ইন ইণ্ডিয়া (১৬১৫-১৬৩২৮) স্যার 
ডাবল্ইউ ফোস্টার কর্তক সম্পাদিত, অক্জফোর্ড, ১৯২১), পুঃ ২৮৮। 

কিন্ত ইবনে হাসান বলেন যে কুকুর কিংব1 সাপ ব্যবহার করিয়। মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কোন 
ঘটন। তাহার জানা নাই। তিনি অবশ্য আরও বলেন যে, রাজকীয় শিকারের উদ্দেশ্যে 
কুকুর পোষার ব্যবস্থা ছিল।--ইবনে হাসান: সেন্টাল স্বাকৃচার্, ৩৩২ পাদটাকা। 


চিত ভি. 4. 


২২০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


অন্তান্ত ধরনের শাস্তি প্রদানের অন্ততম ছিল জরিমান।, সম্পত্তি বাজেম্নাপ্ত- 
করণ, পদ-মর্যাদা, উপাধি বঞ্চিতকরণ, কারাবাস, নির্বাসন, চাবুক মারা, বেত্রা- 
ঘাত অঙ্গছেদন, অন্ধকরণ ইত্যাদি । কারাবাস দণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, 
কারাবাসের কোন সময় নিদিষ্ট ছিল না। কারাবাস দণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্য 
ছিল অপরাধীকে আটক রাখা ও সংশোধনের সুযোগ দেওয়া ।১ মনসারেট 
অঙ্ছছেদন দণ্ডের কোন উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, অঙ্গ- 
ছেদন করিবার যন্ত্র সত্যিকারে ব্যবহার করার অপেক্ষা, অপরাধীর মনে উহা 
দ্বারা ভয়-ভীতি, আতঙ্ক স্য্টি করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ২ জাহাঙ্গীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, একটি ফরমান জারির মাধ্যমে, কোন ব্যক্তির নাক 
বা কান কাটিয়া ফেল অর্থাৎ অঙ্ছেদনের ছারা শান্তি প্রদান নিষিদ্ধ ঘোষণ। 
করেন। তাহার রাজত্বকালের ষ্ঠ বংসরে আর একটি ফরমান জারি করিয়। 
প্রদেশের গভন'র কর্ত ক কাহাকেও অন্ধকরণের দ্বারা শান্তি প্রদান নিষিদ্ধ 
করেন ।১ 

আপীল অর্থাৎ পুনধিচার প্রার্থনা করিবার জন্য কোন নিদিষ্ট আইন- 
ছিল না কিংবা আপীলের সনির্বন্ধ অনুরোধ করিবার জন্ত বিভিন্ন পর্যায়েরও কোন 
আদালত ছিল না।৪ কিন্ত প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, আপ্পীলের আবেদন 
করিবার ব্যবস্থা ছিল। যেখানে প্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই নিয় 
আদালত হইতে ক্রমশঃ উচ্চ আদালতে এবং অবশেষে স্বয়ং সম্রাটের নিকটও 
আশ্পীল পেশ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী 
সংশ্রি্ট উভয় পক্ষেরই সম্নাটের নিক+ সরাসরি দেওয়ানী মোকদ্দমা পেশ করিবার 
অধিকার ছিল কিংব! তাহারা কাজীর বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে, সম্রাটের 
নিকট আপীলও করিতে পারিত। একইভাবে, ফৌজদারী মোকদ্দমায়ও 
অভিযুক্ত ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার ছিল এবং বিচারকও বিচারের 
যে-কোন স্তরে ইচ্ছা করিলে, সম্রাটের নিকট মোকদ্দমার চ.ডান্ত সিদ্ধান্তের জন্য 
উহা। প্রেরণ করিতে পারিতেন ।€ 


১ ইবনে হাসান: সেপ্টাল্‌ স্বাক্চার্, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭। 

২ মনসারেট, £ কমেন্টযারি, পৃঃ ২১১ ইবনে হাসান : সেন্ট,াল্‌ স্্াকৃচার্, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪। 
৩ তু্ুক-ই-জাহাঙ্গীরী, পৃ: ২০৫। 

৪ ছসাইনসি : এম, আডমিনিক্ট্রেশন্, পূ: ২০৭। 

৫ ইবনে হাসান : সেন্টাল্‌ স্রাকৃচার্, পৃঃ ৩২০। 





বিচার-ব্যবস্বা ২২১ 


বিচারকার্য দ্রুত সম্পাদন করা মোগল শাদন-ব্যবস্থার একটি প্রধান 
জুম্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। বিচারের বিশেষ কার্য-প্রণালীর দ্বারাই মৌকদমার ক্রত 
নিপত্তি সম্ভবপর ছিল। দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছোট ছোট মোকদমার 
অধিকাংশই গ্রাম্য পঞ্চায়েতে প্রথম মীমাংসিত হইত এবং কিছু মামলা-মোকদ্দমা। 
জিল। বিচারকগণ নিশ্পন্তি করিতেন। ইহার ফলে? প্রাদেশিক আদালত ও 
রাজবিদারালয়ে প্রেরিত মোকদদমার সংখ্যা কম ছিল। বিচার-সম্পাদন 
ত্বরাঘিতকরণে সাহায্য করিতে উহা ছিল একটি অন্ততম কারণ । আদালতে 
মামলা! দায়ের করিবার পদ্ধতিতে এবং বিচারের কার্ষ-প্রণালীতে কোন 
জটিলতা ছিল না কিংবা আইন কোঁশলীগণ বৃথা তর্কবিতর্ক করিয়া বিচার- 
সম্পাদন অহেতুক বিলম্বিত করিতে পাখিতেন না। কোন কোন লেখকের 
ধারণা যে, মোগল বিচার-পদ্ধতি ছিল খুবই হঠকারী এবং তাহারা উক্ত 
পদ্ধতিকে একটি "স্থ'ল ও অপরিণামদর্শী ধরনের' ব্যবস্থাপন। বলিয়। আখ্যায়িত 
করেন।৯ কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বল! যাইতে পারে যে, আদালতের স্বাভাবিক 
কার্ষ-প্রণালীতে কোন অহেতুক হঠকারিতা ছিল না।২ 

কঠিন মোকদ্দমা সম্রাটের নিকট উপশ্থিত হইলে, তিনি সত্য অনুসন্ধান ও 
তদন্তের জন্য বিচার-কমিশন নিয়োগ করিতেন। দুই প্রকারের বিচার" কমিটি 
ছিল, যথা, স্বায়ী কমিটি ও বিশেষ কমিটি । বিচার ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে, 
বিলগ্থিত বিচার সম্পাদনের দুর্দশা হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য 
এবং বিচার-ব্যবস্থায় সাধারণ অগ্রগতি আনিবার প্রচেষ্টায়, আকবর ১৪৮৫ 
্ীস্টাব্দে একটি স্থায়ী বিচার-কমিটি গঠন করেন। ৩ বিশেষ বিশেষ মোকদ'মা 
অনুসন্ধান করিবার জন্য সকল মোগল শাসকই বিশেষ কমিশন নিয়োগ 
করেন। 


মোগল সম্রাটগণ নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচার করিতেন এবং আবুল ফজল 


যযথার্থভাবে দাবি করিয়াছেন যে, আকবরের বিচারে আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত- 
অপরিচিত ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।৪ জাতি-ধর্ম-বর্ণ 
নিবিশেষে সকলই আইন ও বিচারকের চোখে সমান ছিল । 


আনি 


১ শরণ : প্রভিনশিয়েল গভন“মেন্ট, পৃঃ ৩৭৫। 

২ পুবোক্ত, পৃঃ ৩৭৫। 

৩ পূর্বোজত, পৃঃ ৩৭৭ ; হুসাইানি £ এম, আযাড,মিনিস্্েশন্‌, পৃঃ ২৮ । 
8 আকবর-নামা, পৃঃ ৬৬ (বেভেরিজ-* পৃঃ ৩৮৭)। 


২২২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


সম্রাটগণ স্তায়বিচারের আদর্শ অনুযায়ী বিচার-কার্য পরিচালন! করিতে 
চেষ্টা করিতেন এবং তাহাদের প্রচেষ্টায় পরিণামদশিতা, বিচক্ষণতা ও অর্তৃষ্টির 
ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় । 

সগ্রাট কর্তৃক অপরাধীকে কঠিনতম শাস্তি প্রদানের পথে উচ্চ পদ-মর্যাদার 
বিবেচনা, এমনকি রাজ-আত্মীয়তার সম্পর্কও কোন প্রতিবন্ধকতার স্থ্টি করিতে 
পারিত না। কোন মিথ্যা মর্যাদার ধারণা, অহমিকা ন্যায়বিচার ব্যর্থ 
করিতে এবং শাসকের সুনাম কলঙ্কিত করিতে পারিত না। জনগণের মনে 
দ্ বিশ্বাস ও আস্থা! স্থষ্টির মাধ্যমে মোগলদের মর্যাদা নিহিত ছিল-কোন 
ভীতি-সন্ত্রাস স্থ্টির মধ্যে নহে । বস্ততঃ পক্ষে, যদি কোন একজন দায়িত্বশীল 


কর্মকর্তা জনগণের সহিত আচার-ব্যবহারে অত্যাচার, উৎপপীড়ন কিংবা! 
অন্তায়ের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইতেন, সমাট নিয়ত একরূপেই অপরাধীকে 


দষ্টান্ত মূলক ও নিবর্তক শাস্তি প্রদান করিতেন।৯ 
মুসলিম আইন অনুষায়ী, মুহ,তাসিব অর্থাৎ নৈতিক উপদেশদানকারী, 


সামাজিক ও নৈতিক আচার-পদ্ধতির সমালোচক, পরিদর্শক নিযুক্ত করা সম্রাটে- 
রই অন্ততম কর্তব্য ছিল। মুহৃতাসিব জনসাধারণের জীবন-যাত্রা ধর্মশাস্ত্র-সম্বন্বীয় 
আইন" দ্বার নিয়ন্ত্রণ করিতেন ।২ আল্-মাওয়াদরি গ্রপ্থে মুহ.তাসিবের বিবিধ 
কর্তব্য ও দায়িত্বের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।৩ মুহতাসিবের 
প্রধান দায়িত্ব ছিল নবীর আদেশ-নির্দেশ বলবৎ করা । জুরাসার, মগ্ঘপান, 
ভাংর্গাজা৷ খাওয়া ও অন্তান্ত মাদক দ্রব্য গ্রহণ, জুয়। খেলা, নানাবিধ ব্যভিচার, 
নবী কতক ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজ-কর্মে জনগণ যাহাতে লিপ্ত ন] হয়, 
সেইদিকে সজাগ দুষ্ট রাখা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল মুহ. 


তাসিবের প্রধান কর্তব্যাদির অন্ততম। কেহ নবীর বিরুদ্ধে কোন অকথ্য নিন্দ। 
না করে এবং মুসলিমগণ যাহাতে নামাজ পড়িতে ও পবিত্র রমজান মাসে 
রোজ রাখিতে অবহেলা প্রদর্শন না করে, সেইদিকে মুহতাসিবকে কড়া নজর 
রাখিতে হইত। 


১ শরণ £ প্রভিনশিয়েল গভন“মেন্ট, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮। 

২ সরকার £ এম. আড.সিনিস্ট্রেশন্, পৃঃ ২৯। যছনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন যে “নব-নিন্মিত 
মন্দির ভাঙ্গিয়! ফেল! মুহ.তাসিবের কর্তবোর অন্থতম ছিল" ।_-সরকার : আওরঙ্গজেব, তৃতীয় 
টা পৃঃ ৯৩-৯৪, ৩২৩ । তবে উক্ত মন্তব্য অন্ত কোন সমসাময়িক লেখক দ্বারা সমথিত হয় 
নাই। 

৩ বিশেষ আলোচনার জগ্ঠ অষ্টব্য--আল্-মাওয়াী £ আহ্‌.কাম-উস্-নুলতানিয়াহ, বিংশতম 
অধ্যায়; ভনক্রিমার, পৃঃ ২৯২-২৯৬। 


ববচার-ব্যবস্থ। | ২২৩ 


মোগল আমলে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় রাজধানীতে এবং প্রাদেশিক 
শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে মুহ্তাসিব নিযুক্ত ছিলেন।৯ 
আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুহতাসিব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন । 
তাহার নিয়মিত স্বাভাবিক কর্তব্য পালনের অতিতিজ্ত, তাহাকে হিন্দুদের আচার- 
আচরণের বিরুদ্ধে সম্রাট কতক ঘোষিত নৃতন রাজাজ্ঞ] ও নির্দেশ পালিত হইতেছে 
কিনা তাহ] লক্ষ্য রাখিতে হইত । ইহ] ব্যতীত, স্বধর্ম ত্যাগ, নবীর বিরুদ্ধে নিন্দা, 
প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে তাহাকে বিবরণী পেশ 
করিতে হইত এবং সরেজমিনে উহা! তদন্তের পর, দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি 
বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইত।২ গ্ান-বাগ্ নিষিদ্ধ করা, মুসলিমদের কবর- 
স্থানে বাতি জালান বন্ধ করা এবং মুসলিমণা যাহাতে শরিয়াত অনুযায়ী 
যথাযথভাবে দাড়ি রাখে ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, উহার প্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখাও মুহৃতাসিবের কর্তব্যের অংশবিশেষ ছিল। তাজ-নির্মাত। 
শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব সমাধি-সৌধ নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন এবং তাহার 
মুহতাসিবরা উক্ত রাজ-আদেশ যাহাতে সকলেই মানিয়া চলে, উহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতেন । 


শেরশাহ স্থানীয় দায়িত্ববোধের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া, তাহার পুলিশ 
বাহিনী” সংগঠিত করেন।£ মোগলরা শেরশাহের পুলিশ-ব্যবস্থ'পনায় অনু- 
প্রাণিত হইয়া, উক্ত নীতি অনুষায়ী তাহাদের পুলিশ প্রথ! প্রবর্তন করেন। 

মোগল আমলে কোতোয়াল ও ফৌজদার নামে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ 
কর্মকর্তা শান্তি-শৃখখল রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শহর-নগর ও শহরতলীর 
পুলিশ-ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন কোতোয়াল এবং গ্রাম-অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন 


ফৌজদার।« চোর-ডাকাতের উপক্রত ভয়ঙ্কর স্থানগুলি বিশেষ ফোজদারের 
অধীনে রাখা হইত । তাহার অধীনে প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করা হইত । 


১ খান £ ক্লিরাট-ই-আহমদী, ৪২৫; ইবনে হাসান £ সেন্টুণাল্‌ স্্রাক্চার্, পৃঃ ৩১৫। 

২ হুসাইনি £ এম. আযভ.মিনিস্ট্েশন্, পৃঃ ২১২। 

ও মোগল আমলের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্--যহুনাথ সরকার £ 
«দি পুলিশ ইন দি মোগল এমপায়ার”» ক্যালকাটা পুলিশ জানাল, প্রথম খণ্ড, ১৯৫৩ 
পৃঃ ৫-৮। 

& শরণ £ প্রভিনধিয়েল গভন“মেক্ট, পৃঃ ৩৯৫ £ থেভেনট, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ১৯-২* ; হুসাইনি £ 
এম, আযড.মিনিস্টেশন্, পৃঃ ২১৪ । 

& কোতোয়াল ও রা কর্তব্যর বিস্তারিত আলোচনার জন্য অষ্টব/- শরণ : প্রভিনশিয়েল 
গভন“মেন্ট, সপ্তম অধ্যায়। 


২২৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


দেশকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষার, 
জন্য একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত করা হইত। ফো'জদারের নির্দেশে ও 
অনুপ্রেরণার, প্রতোক অঞ্চলের বসবাসকারী স্থানীয় লোকজন, নিজেদের এলাকার, 
নিরাপত্তা বিধান কর! এবং শান্তি-শৃখল। রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকিত । 
ফোজদারগণ জনসাধারণের মধ্যে স্বানীয় দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেন। প্রত্যেক 
গ্রামে রাত্রিতে পাহারার জন্য চৌকিদার নিষুক্ত ছিল । চৌকিদাররা পুলিশের 
কাজ করিত। গ্রামবাসীই চৌকিদারদের বেতন দিত । রাষ্্রের কোন দায়িত্ব 
ছিল ন]। 

রাস্তা ঘাটে চলাচলকারী ও দ্রমণকারীদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব গ্রাম- 
বাসীদের ছিল। গ্রামবাসী ছারা গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা! কগিবার মোগলদের 
নীতি ও প্রথা সন্তোষজনকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং মোগল শাসন 
আমলের অধিকাংশ সময়ই সাগ্াজ্যের সর্বত্র নিরাপন্তার অভাব ছিল না । 


মোগল শাসন আমলে কারাগারের প্রশাসনিক সুবিধার্থে, শান্তিপ্রাপ্ত 
অপরাধীদিগকে সামাজিক পদ-মর্যাদা অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে অর্থাৎ “ক' উচ্চ 
শ্রেণী ও "খ" নি্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়।, তাহাদিগকে কারাবাস দিবার পদ্ধতি 
প্রচলিত ছিল । সরক্'রী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, সম্্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও রাজ 
পরিবারের সদশ্যগণের জন্য ক" উচ্চ শ্রেণীর কারাবাস নিধণরিত ছিল । 
সাধারণ অপরাধীরা খ'" নিম্ন শ্রেণীর কারাবন্দী থাকিত। রাজপরিবারের 
সদস্যগণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের জন্য সাম়াজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কয়েকটি দুর্গ সংরক্ষণ করা হইত। গোয়ালিওর, রণথন্তর, রোহটাস প্রভৃতি 
দুর্গগুলি বন্দীশাল। রূপে ব্যবহৃত হইত ।৯ 

পরিশেষে মোগলদের বিচার-ব্যবস্থা সম্পর্কে বলিলে অতিরঞ্জিত হইবে ন' 
যে, মোগল সরকার তদানীন্তন সমাজের কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির, 
কোন পরিবর্তন না করিয়।, উহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়া উহাকে চালু রাখিবার 
জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সমাজের ও সরকারের নীতির লক্ষ্য 
ছিল মামলা-মোকদ্দমার সংখা] হাস কর! এবং জনসাধারণকে মামলা-মোকদমায় 





১ মা্নছির-উল্‌্-উমারা, (অনুবাদ), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪১ শরণ £ প্রতিনশিয়েল গভন' মেন্ট, 
পৃঃ ৩৯ ; ছুসাইনি £ এম, আযডমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃ: ২১৭। 


রিচার-ব্যবস্থ। ২২৫ 


লিপ্ত হইতে নিরুৎসাহিত করা ও বিরত রাখ। । শহর-নগর-পরগণায় অবস্থিত 
আদালত সীমিত সংখ্যক মামলা-মোকদম। নিষ্পতি করিতে যথেষ্ট ছিল, তখন 
আদালতের সংখ্যা! বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়ত। অনুভূত হয় নাই । টেরী মন্তব্য 
করিয়াছেন যে, মোগল আমলে কোন লিখিত আইন ছিল না এবং বাণিয়ার 
সমালোচনা করিয়! বলেন যে, 'গভনরের বেত' কিংব। “সম্রাটের 'খামখেয়ালী 
মনোভার' জনগণকে শাসন করিত ।১ তবে উক্ত দায়িত্বহীন মস্তবা সাবিকভাবে 
গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ আইনের চোখে সমাট, বিচারক ও কাজী সকলই 
সমান ছিলেন। সম্রাটের তথাকথিত খামখেয়ালের সুযোগ শুধু শান্তি 
প্রদানের প্রণালী ও পদ্ধতিতে সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্ত আদালতে লিখিত 
অভিযোগ ও প্রমাণিক দলিল-পত্র যথারীতি পেশ করা, সাক্ষীদ্দিগকে হাজির করা, 


নিয়মিত শুনানীর ব্যবস্থা! ইত্যাদি বিচার সংশ্লিষ্ট নিয়ম সর্বদাই প্রচলিত ও 
কার্ধকরী ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । 


ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণ মোগলদের বিচার-ব্যবস্থার দুর্বলত1 ও ক্রটি সম্পর্কে 
মন্তব্য করিতে গিয়া, কাজীদের দুর্নীতির কথ। জোরের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ।২ 
কিন্ত ইহা অনস্বীকার্য যে পেল্সারেটও ও বানিয়ার৪-এর দুনীতি সম্পর্কে 


বিবরণী অতিরজিত। কাজীরা যাহাতে দুনীঁতিপরায়ণ না হইতে পারেন 
সগ্রাটগণ সেইদিকে সদাসতর্ক থাকিতেন। 


সকলের জন্ত আইনে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং স্তায় ও নিরপেক্ষ বিচার প্রবর্তন 
ছিল মোগল বিচার-বাবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যের অন্যতম । শুধু আইন নহে, 
শাস্তি প্রদানও উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের জন্য সমান ছিল । আদালতের সংখ্যা? 
ছিল কম, কার্ষ-প্রণালী ছিল সহজ এবং বিচার-সম্পাদন ছিল ত্বরিত।৫ তদৌপরি 
আদালতের ফি উচ্চহারের ছিল না।৬ উক্ত ব্যবস্থাদি ভাল ছিল কি মন্দ ছিল: 
ইহা বিতর্কের বিষয় ; আধুনিক আইন বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও কোন অন্রান্ত 


সিদ্ধান্তে পেশছান কঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, মোগল বিচার-পদ্ধতি যুগের 
ও সমাজের উপযোগী ছিল ।" 


টেরী £ টাভল্স্‌, পৃঃ ৩২৬ ; বাশিয়ার টাাভল্স্‌, পৃঃ ২৩৬। 

ইবনে হাসান : সেন্টশাল স্ট্রাকৃচার্, পৃঃ ৩৪২। 

পেল্সারেট £ দি রিমনস্টন্টই, পৃঃ ৫৭) 

বানিয়ার : টণাভল্স্‌, পৃঃ ২৩৬ । 

টেরী: টাভল্স্‌, পৃঃ ৩২৬ ? ইবনে হাসান * সেন্টগাল্‌ স্্রাক্চার্, পৃ ৩৪৩ । 

বাসিয়ার £ টযাভল্ম্‌, পৃঃ ২৩৬ ঃ ইবনে হাসান : সেন্টণল্‌ স্ট্রাক্চার্, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪। 
৭. ইবনে হাসান : সেন্টাল্‌ আ্াক্চার্‌, পৃঃ ৩৪৪ । 


৯৬. 


৫ ৮০০ 5 ০ *₹? 


সপ্তম অধ্যায় 
প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থ। 


প্রশাসনের স্থবিধার্থে মোগল সম্ভাট আকবর সাশ্রাজ্কে বারটি প্রদেশে 
বিভক্ত করিয়।, প্রত্যেক প্রদেশকে সুবা নামে অভিহিত করেন । এই সুবাগুলি 
ছিল এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আহমদাবাদ, বিহার, বাংলাদেশ, 
দিল্লী, কাবুল, লাহোর, মুলতান ও মালোয়।। বেরার, খান্দেশ ও আহমদনগর 
জয় করিবার পর, স্ুবার সংখ্য। পনেরতে৯ নিদিষ্ট করা হয়। 

যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো২ 
মোগল কেন্দ্রীয় সরকারের অবিকল ক্ষুদ্র চিত্র ছিল ।৩ কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর- 
গুলির অনুরূপ প্রাদেশিক সরকারের সাবিক কাজ-কর্ম কয়েকটি দপ্তরে বিভক্ত 
ছিল । যদিও পূর্তকার্, শিক্ষা, ত্রাণ প্রভৃতি বিষয়ের জন্য পৃথক বিভাগ ছিল 
না, কিন্ত জনগণের সহায়তায় উক্ত বিষয়গুলি মোগল শাসনাধীনে সম্পাদিত 
হওয়ার ব্যবস্বা ছিল ॥' 


সুবার কর্মকতণগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 
(ক) গভনর (স্ুবাদার) 
(খ)ট দিওয়ান 
(গ) বখশী 
(ঘ) সদর 
(ড) কাজী 
(চ) ফোৌজদার 
(ছ) মীরবহর 
(জ) ওয়াকেয়-নবিস 
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“পাস পা পি 





রা ০ পেজ 


১ আইন, পৃঃ ৩৮৬ (েলুবাদ-জ্যারেট্‌, পৃঃ ১১৫) ॥ রর 

২ মোগল প্রাদেশিক শ্াসন-ব্যবস্থার হিস্তারিত আলোচনার জন্ক দ্রষ্টবা-চত্তরমলের পাণড লিপি 
“দিভান পমন্ৰ এবং যুন্দ্ধী তরাকুর লালের পাগু.লিপি দমৃতুর-উল্‌্-আমল-ই-শ্বাহান শাহী । 

৩ সরকার £ এস, আডমিনিস্টেশন, পৃঃ ৫৫। 

৪ পুর্বোজ, প্রঃ ৫৫। 


প্রাদেশিক ও স্বানীক্ লাসন-ব্যবস্থ। ইহ 


দিল্লী সুলতানী আমলের গোড়ার দিকে, প্রাদেশিক গাভন রকে “ওয়ান্সি”৯ 
রল। হইত্ব এবং লোদী ও নুরী শাসনকালে তিনি “হযকিম” নামে পরিচিত, 
ছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসন-বাবস্বার 
অধিকর্তাকে সরকারীভাবে “সিপাহ.সালার' উপ্ধাধিতে অভিহিত করা হয় এবং 
তিনি সুবাদার*১ নামে অধিক পরিচিত ছিলেন--পরে শুধু তাহাকে স্রবাহ' 
বলা হইত ।৪ আকবরের মৃত্যুর পর গভরনরের নামের শেষ পরিবর্তন ঘটে এবং 
তখন হইতে তিনি 'নাজিম' নাম গ্রহণ করেন ।৫ 

সাধারণতঃ নিয়ম অনুযায়ী অত্যন্ত জ্ঞানী-গুণী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল 
ব্যক্তিদিগকে প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ গভনর পদে নিযুক্ত করা হইত। 
কিন্ত সময় সময় রাজপরিবারের যুবরাজ ও উচ্চপদস্থ সন্ত্ান্ত ব্যক্তির পুত্রকেও 
অত্যধিক গুরুত্বপূণ” প্রদেশের গভর্নর পদে নিয়োগ করা হইত । ইহাতে 
প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটত, সন্দেহ: নাই । এ সকল ক্ষেত্রে একজন কর্মঠ 
ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তরুণ গভন'রের “আতালিক' অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ও 
শিক্ষকরপে দায়িত্বভার গ্রহণ করা অবশ্যন্তাবী ছিল। তিনিই ছিলেন উপ- 
গভনঁর ৷ সময় সময় গভন/রের চরম তারুণ্যের উচ্ছল) ও যৌবনের চঞ্চলতার 
দরুন, আতালিককে বস্ততঃপক্ষে-গভণন়ের কাজ করিতে হইত তরুণ গ্রভনরকে 
সাহায্য করিবার জন্য উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা দ্বারা একটি শক্তিশালী কমিটি গণন 
করা হইত ।৬ আতালিক উপ-গভন/র রূপে, স্বীয় প্রদেশের সুষ্ঠ, শাসন-ব্বস্থা 


১০ 


১ বারনী £ ফিরোক্ষশাহী, পৃঃ ৮২০ ৯৫। 
২ শরণ: প্রভিন্শিষেল্‌ গভনমেন্ট, পৃঃ ১৭* পাদটীকা | 


৩ *নুবাহ দার” আরবী শব্দ-_-ইহার অর্থ তত্বাবধান বা দিকনিদে'শক । মোগল আমলে যেমন প্রাদেশিক 


ভাইস্রয়কে স্ুববাদার বলা হইত, তেমনি বাহমনি রাজ্যে প্রাদেশিক গভন“রকে “তরফদার” বলা। 
হইত । তরফ. এর অর্থ গতি, দিক। -_সরকার £ এম* আযাডনিনিস্টেশন্, পৃঃ ৫৬_৫৭ । 
৪ শরণ : প্রভিনশিষেল গভন“মেন্ট, পু: ১৭০ ॥ 


৫ গোলাম হুসেইন সলিম £ রিযাজ্-উস্-সালাতিন € মৌলভী আবছল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও 
আবদুস সালাম কতৃ'ক ইংরেজীতে অন.দিত) * ১৭০। 


৬. কে) ১৫৭৫ প্রীষ্টা্দে নির্জা আবছুল রহিম খান খানাকে গুজরাটের ভাইস্রয় নিয়োগ করা 
হইলে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত চারিঙ্গন সপ্রাস্ত ব্যক্তি দ্বারা একটি কমিটি গঠন করা 
হয়। তন্মধো একজন ছিলেন আতালিক | _মিরাট-ই-আহমদী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩। 

(খ) ১৫৯৮ খ্রীস্টান্ে যুবরাজ দানিয়ালকে এলাহাবাদের ভাইসর্য় নিবুক্ত করা হইলে, কালিজ 
খানকে আতাবিক রূপে তাহার সঙ্গে প্রেরণ করা হয় । _আকবর-নামা, তৃতীফ, পৃঃ ৭২২ । 

(গ) ১৩৬০১ শ্রীস্টাব্দে রাজকুমার দানিয়ালকে দাক্ষিণাতে/র ভাইস্রয় নিয়োগ করা হইলে, আবুল 
ফজলকে তাহার আতালিক নিযুক্ত কর! হয় । -আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৫৭৭। 








২২৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 


পরিচালনার জন্য দারী ছিলেন। যে মুহ,ত আতালিকের অসামর্ঘের কিংব? 
ইচ্ছাকৃত কত'ব্যের অবহেলার অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর হইত, 
এ মুহ,তে” তাহাকে বরখাস্ত করা হইত ।৯ 

মোগল আমলের প্রাদেশিক শাসন-বাবস্থায় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা 
যায়, যেমন, রাজকুমারগণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইবার পর, প্রাদেশিক 
রাজধানীতে অবস্থান করিয়! প্রত্যক্ষভাবে প্রদেশের শাসন পরিচালনায় লিপ্ত ন। 
থাকিয়া, স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় রাজধানীতে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে 
অধিক পছন্দ করিতেন। শাহজাহান তাহার রাজত্বের প্রথম বৎসর মহব্বত 
খানকে দাক্ষিণাত্যের ভাইস্রয় নিয়োগ করেন ।॥ কিন্তু মহব্বত খান রাজদরবারে 
উপস্থিত থাকিতে বেশী পছন্দ করেন এবং তাহার পুত্র খান-ই-জামানকে 
তাহার না'ইব রূপে দাক্ষিণাত্য শাসন করিবার জন্য প্রেরণ করেন।২ বাকির খান 


গুজরাটের ভাইস্রয় মিষুক্ত হইলে, তিনি তাহার পুত্রকে এ প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত 
ভাইস্রয় রূপে দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন ।5 


মোগল আমলে সময় সময় কোন কোন প্রদেশে যুগ্রগভনর নিয়োগেরও 
টাম্ত রহিয়াছে । প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য, আকবর 
একত্রিশতম রাজত্বকার্লে প্রদেশের প্রধান কর্মকতণরূপে দুই ব্যক্তিকে যুগ্ধগভনর 
পদে নিষুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কয়েকটি প্রদেশে যুগ্ধ- 
গভন'র নিযুক্ত করেন। প্রধান গভরন/রের সাময়িক অনুপস্থিতিতে, যুগ্মগভন র 
প্রধান গভর্নরের কর্তব্য সম্পাদন করিতেন । আকবর কর্তক নবপদে নিযুক্ত 
যগ্রগভন“দের একট বিস্তারিত তালিকা আবুল ফজল প্রণয়ন করেন।? 

প্রদেশে স্থবাদার নিয়োগ করিবার পর, সম্রাট তাহাকে পদ মর্যাদার চিনতে 
ভূষিত করিতেন এবং দায়িত্বভার গ্রহণের সময় তাহাকে তাহার দায়িত্ব ও 





১ শরণ £ প্রভিন্শিয়েল্‌ গভন/মেন্ট, পৃঃ ১৭৩ । 

২ পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭৪ পাদটাক1। 

৩ পিটার মুন্ডি: আপি ট্যাভল্স্‌ ইন ইণ্ডিয়। (১৬৩৩--১৬৬৭) € আর. সি, টেম্পল কতৃক 
সম্পার্দিত ), দ্বিতীয়, পৃঃ ২৩৫। 


৪ আকবর-নামা, তৃতীয়, পৃঃ ৫১১। 
& ১৬০৮ খ্রীস্টাবধে ইসলাম খান বাংলার স্ুুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি পদ-মর্যাদার 


চিহ্ন গ্রহণের জনা আগ্রায় আসিয়াছিলেন।-_-শাহনাওয়াজ খান £ মা'আছির-উল্-উমারা, 
প্রথম খণ্ড, পৃঃ: ১১৮। 


প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনব্ব্যবস্থা ২২১ 


ক্ষত'ব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণ লাভের জন্ত সরকারী আদেশ ও নির্দেশমাল।১ 
প্রদান করিতেন। অবশ্য ম্থবাদারের ক্ষমতাও আদেশমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
থাকিত। ন্যায়বিচার, শান্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা, আইন প্রয়োগ, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে 
নানাবিধ পূর্তকার্ষে আত্মনিয়োগ, শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার, সেনাবা হিনী পরিদর্শন, 
স্ুবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকতণদের সম্পর্কে রাজদরবারকে ওয়াকিফহাল করা ইত্যাদি 
্ুবাদারের প্রধান কর্তব্যাদি সরকারী উপদেশ-তালিকায় লিপিবদ্ধ থাকিত । 
ইহা! ব্যতীত, সরকারী উপদেশমালায় সুবাদারকে হু“শিয়ার২ করিয়া দেওয়া 
হইত যে তিনি যেন অবাঞ্ছনীয় সঙ্গ হইতে দূরে থাকেন, অমিতবায়ী না হন, 
হীন কর্মে লিপ্ত না থাকেন এবং স্বুঝার সাবিক শাসন-পরিচালনায় তীক্ষু 
চৃষ্ট রাখেন । স্ুবাদারকে মান্য করিবার জন্য এবং সুবার শাসন পরিচালনায় 
সক্রিয়ভাবে তাহাকে সহযোগিতা করিবার জন্য, সরকারী নিদে শমালায় 
অভিজাত ব্যক্তি ও জায়গীরদারদের প্রতি স্পষ্ট আদেশ দেওয়। হইত । স্ুবাদারকেও 
স্পট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইত যে, জুবার জনসাধারণ ও সেনাবাহিনী 
তাহার দায়িত্বাধীন, সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খল। রক্ষণ এবং জনসাধারণের সুখ, শাস্তি, 
সমৃদ্ধি বিধান করা তাহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য । 

স্ববার শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদগুলিতে যেমন উপ-গভরন্নর পদে, 
স্থবাদারের স্ুপারিশক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করা হইত১ এবং অন্যান্য 
নিয্নপদগুলি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সুপারিশে পর্ণ করা হইত । স্থুবাদারের 
অধীনস্থ মনসবদারদের সম্পর্কে তাহার সুপারিশ সম্রাট যথাযথ মর্যাদ দিতেন। 
স্থতরাং স্ুবাদার শুধু জ্ঞানী-গণী, অভিজ্ঞ, উপযুক্ত কর্নকর্তাদের পদোন্নতিরঃ 
জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিতেন । 


১ নুবাদারের কি করা উচিত আর ফি করা উচিত নহে, এই প্রসঙ্গে সকল উপদেশ, নির্দেশের 
(সংখ্যায় ৪ ট1) একটি বিস্তারিত তালিক! আকবরের ফরমানে সংযোজিত আছে 1-_মিরাট- 
ই-আহমদী, পৃঃ ৩৮৯-৪০* ; পাটনা হইতে যছ্ুনাথ সরকারের আবিষফ.ত ফাসঁ পাণ,লিপি 
যাহা “ম্যানিউয়্যাল অফ অফিসারস্‌ ডিউটিজ.+ নামে পরিচিত, পৃঃ ২৭-৩২; আইন, দ্বিতীয়, 
পৃঃ ৩৭-৪ ১। 

শরণ : প্রভিনশিয়েল্‌ গভন'মেন্ট, পৃঃ ১৮৫। 

৩ সরকার : এম, আযাড.মিনিস্ট্রেশন, পৃঃ ৫৭-৫৮; বাংলার ভাইস্রয় ইসলাম খানের স্ুপারিশ- 
ক্রমে, জাহাঙ্গীর ইছতিমাম খানকে মীর আতশ নিয়োগ করেন।_জার্নযাল অফ ইও্য়ান 
হিস্টয়ি, “একাদশ খণ্ড, পৃঃ ৩৪*-৩৪১। 

৪ বাংলার গভন'রের হুপারিশক্রমে, ইফ.তিখার খানের মনসব ১৫০ হইতে ২** মনসবে 
পদোন্নতি করা হয়।__শরণ £ প্রতিনশিয়েল গভনমেক্ট, পৃঃ ১৮৭ পাদটিকা ; তুজুক-ই- 
জাহাঙ্গীর, প্রথম থণ্ড, পৃঃ ১৭৭-১৭৮। 





৮৮ 


২৩০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্ার ইতিহাস 


স্থবাদারকে বিদ্রোহী জমিদার ও আইন-শৃঙ্খল। অগ্লান্যকারীদিগকে যথোস্পযৃক্ত 
শান্তি দিতে হইত। স্থুবার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর বিবরণী ডাক-চোঁকির মাধামে, 
প্রতিমাসে দুইবার তাহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে হইত। জলসেচনের 
মাধ্যমে কৃষিকার্ষের সম্প্রসারণ ও চরম উন্নতির জন্য, তাহাকে রায়তদদিগকে 
উৎসাহিত করিতে হইত। খাল্সা মহলের আয়ের প্রতি সুবাদার লোলুপ 
দৃর্টি দিলে, দিওয়ান-ই-খাল্সার সহিত তাহার সংঘর্ষ বাধিতে পারে এবং 
দিওয়ান-ই-খাল্সা সম্রাটের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারেন-- 
এই মর্মে স্ুবাদারকে পূর্বেই সর্তক করিয়া দেওয়া হইত। শেখ ও কাজীদের 
প্রতি সহদয় ব্যবহার করা এবং ফকিও, দরবেশদিগকে সাহাযা দান করা 
স্থবাদারের কর্তব্য ছিল। বলবান ধনী যাহাতে দুর্বল গরীবের প্রতি অত্যাচার, 
অনাচার ও উৎপীড়ন না করিতে পারে-্এদিকে স্থবাদারকে সজাগ পুষ্টি 
রাখিতে হইত । জবার এখ তিয়ারাধীন সামন্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বাধিক 
কর আদায় করিয়া, কেন্দ্রে রাজদরবারে উক্ত রাজস্ব নিরাপদে পাঠাইবার 
বন্দোবস্ত কর! স্ুবাদারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য ছিল ।৯ 

স্থবার পুলিশ বিভাগে স্ত্রবাদার বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ 
করিতেন।২ তাহাকে কোতোয়ালের কাজ-কর্ম তদারক করিতে হইত । তিনি 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলের ধর্ীরি স্বাধীনতার নিশ্চয়ত। বিধান করিতেন এবং 
শিক্ষা -দীক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । 

স্ববাদারের পর, প্রাদেশিক দিওয়ান সুবায় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ছিলেন। 
কেন্দ্রীয় দিওয়ান তাহাকে নিয়োগ করিতেন৩ এবং কোনক্রমেই তিনি জুবাদারের 
নিক্লপদস্থ ছিলেন না। তিনি কেন্দ্রীয় দিওয়ান কতৃক সযত্বে মনোনীত ছিলেন, 
তাহার নিকট হইতে সরাসরি সরকারী হুকুম পাইতেন এবং তাহার নিকটই 
সরাসরিভাবে নিজের কর্তব্য পালনের জন্য দায়ী থাকিতেন।৪ তিনি তাহার সহিত 
সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিতেন । 
১ সরকার £ স্টাডিজ, পৃঃ ২১৫। 


২ জিলায় ফৌজদার পুলিশের কাজ সম্পাদন করিত ।--খান £ মিরাট-ই-আহমদী, তৃতীয়, ৭১৯। 


৩ প্রাদেশিক দিওয়ান সম,াটের “হাসব.-উল্‌্-ছকম্‌” (ওয়াজিরের দ্বারা লিখিত) অনুযায়ী এবং 
এয়াজিয়ের সীল-মোহর যুক্ত সনদের মাধ্যমে নিষুক্ত হইতেন।-_-খান : মিরাট-ই-আহুমদী, 
দ্বিতীয়, পৃ: ১১৫ ; সরকার £ এম, আভ.মিনিক্ট্রেশন, পৃঃ ৬২ পাদটীকা। 


8 শরণ £ প্রভিন,শিয়েল্‌ গভন“মেন্ট, পৃঃ ১৮৯। 


প্রাদেশিক ও স্বনীয় শাসন-ব্াবস্থ। ২৩১ 


পূর্বে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক দিওয়ানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও 
পদচুযুতি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তিনি তাহার সর্বকর্মের 
জনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন। অর্থ ও রাজস্ব 
সংক্রান্ত বিষয়ে, তিনি গভর্নরের সম পদ-মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিতোন। 
এইভাবে প্রদেশে দুইটি সমান্তরাল ও পারস্পরিক স্বাধীন প্রশাসনিক দগঠনের 
অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।৯ প্রাদেশিক প্রশাসনিক-ব্যবস্বায় সুবাদারের যেমন 
ফোঁজদার হইতে নিয়পদস্ব গ্রাম্য চোফিদার পর্যস্ত কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব 
ছিল, তেমনি প্রদেশের রাজস্ব শাসন-ব্যবস্বায় আমলগুজার হইতে নিয়্পদম্থ 
পাটোয়ারী পর্যস্ত কর্মচারীদের উপর দিওয়ানের কর্তত্ব বিস্তত ছিল। এই 
পদ্ধতি প্রকৃতিগত দিক হইতে দ্বৈত প্রশাসন-ব্যবস্থ। ছিল২ ; বুটিশ ভারতের 
প্রদেশের তথাকথিত ছ্বৈত-শাসনের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রদেশের 
সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের ক্ষমতার উপর বাধা স্থাষ্ট এবং তাহাদ্দিগকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার উদ্দেশ্যে, উক্ত ছৈত-শাসন প্রণালীর উত্তৰ 
ঘটিয়াছিল। পদ-মর্যাদায় প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রদেশের প্রশাসনিক 
কাঠামোতে ছিতীয় কর্মকর্ত। এবং তিনি ছিলেন স্ুুবাদারের প্রতিত্বন্দী। আরব 
শাসন-ব্যস্থার আমীর ও আমিলের অনুরূপ, সুবাদার ও দিওয়ান পবস্পরের 
উপর তীক্ষ ও ঈর্ধাথিত দৃষ্টি রাখিতেন৩ এবং একে অন্যের কাজকর্ম সম্পর্কে 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিবরণী পাঠাইতেন ।৪ 

বাস্তবিকই যখনই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণগোচর হইত যে, কোন প্রদেশের 
দিওয়ান ও গভর্নর পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইয়1 পড়িয়াছেন, তখনই 
তাহাদের একজনকে কিংবা সয় সময় উভয়কে প্রত্যাহবান কর হইত ৫ 

কেন্দ্রীয় দিওয়ান যেমন সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের প্রধান 
ছিলেন, তেমনি প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন প্রদেশের অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের 


১ শরণ £ প্রভিনশিয়েল্‌ গভন'মে্, পৃঃ ১৯৪ । 

২ পুবোক্ত, পৃঃ ১৯৪। 

৩ সি এইচ. বেকার অফ হামবরজ, £ মোগল প্রভিন্শিয়েল্‌ আড.মিনিস্টেশন, (এন্সাইক্লোপীডিয়া 
অফ ইসলাম, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধত) ; সরকার £ এম, আডমিনিক্রেশন, পৃঃ ৬২। 

৪ একে অন্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার একটি জ্বলস্ত উদাহরণ হইতেছে--উড়িষ্যার দিওয়ান 
মুহম্মদ হাশিম (১৬৬১-৬৩) ও গভনর খান-ই-দওরান পারম্পরিক সম্পর্ক ।_-সরকার £ স্টাডিজ, 
পৃঃ ২২১-২২৪ ; শরণ £ প্রভিন্ধিয়েল্‌ গভন“মেন্ট, পৃঃ ১৯৫ পাদটাকা | 

৫ ছাহাঙ্গীর বাংলার দিওয়ান ওয়াঙ্গির খানকে প্রত্যাহবান করিয়াছিলেন, কারণ বাংলার গভন'র 
ইসলাম খান ওয়াজির থালকে পছন্দ করিতেন না ।-_-শরণ £ প্রতিন্দিয়েল্‌ গতম'মৈট, প্রঃ ১৯৫। 
পাদটীকা । | 


টি ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


প্রধান। বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের বাধিক আগাম হিসাব প্রস্তুত করিবার 
জন্য এবং রাজস্ব নির্ধারণ, আরোপ ও আদায়করণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের 
ন্যার প্রাদেশিক দিওয়ানের অধীনেও অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিষৃক্ত ছিল । 
মিরাট-ই-আহমদীতে দিওয়ানের কর্তব্য ও দারিত্বের একটি পূর্ণ বর্ণনা পাওয়া 
যায়। এঁ বর্ণনানুযায়ী৯ উপসংহারে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় ওয়াজিরাত দপ্তরের 
ছয়টি২ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজ-কর্ম প্রদেশে প্রাদেশিক দিওয়ান সম্পাদন 
করিতেন । মা“আছির-উল্-উমারাতে প্রাদেশিক দিওয়ানের ক্ষমতা ও প্রভাবের 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। 


প্রাদেশিক দিওয়ানকে কৃষিকার্ষের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইত । 
তাহাকে কোষাগারের প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইত, যাহাতে কেহ আজ্ঞাপত্র 
ব্যতীত কোষাগার হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিতে না পারে । নিষিদ্ধ শুদ্ধ 
বা কর কেহ যেন আদায় না করে, এদিকে তিনি সতর্কত অবলম্বন করিতেন। 
আমিলদের হিসাব-নিকাশ তিনি কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! করিতেন এবং 
দুনীতিপরায়ণ আমিলদের পদচ্যুতির জন্য কেন্রে অভিযোগ পেশ করিতেন । 
আমিলের অবহেলার দরুন যদি কোন অঞ্চলের রাজস্ব রীতিমত আদায় ন। 
হইত, তাহা হইলে অনাদায়কৃত বকেয়। দেয় রাজস্বের পশচ-শতাংশ হিসাবে 
সহজ কিস্তিতে প্রতিবংসর আদায় করিবার বন্দোবস্ত দিওয়ানকেই করিতে 
হইত । তাহাকে তাকাভি খণ আদায় করিতে হইত |: 


দিওয়ানকে সময় সময় আয়-ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা! বিভাগেও দায়িত্বভার 
গ্রহণ করিতে হইত । বিভিন্ন বিভাগের জন্ঠ বরাদ্দ অর্থের খরচের উপর, তিনি 
পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতেন । 


প্রদেশের যাবতীয় সরকারী কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণও দিওয়ানের 
দায়িতাধীনে ছিল। প্রশাসনিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য কাগজ-পত্রঃ সবার 
সদর দপ্তরের কাগজ-পত্র, সকল সরকারী কর্মচারীর ব্যজিগত নথি-পত্র, জায়গীর 
প্রদান সংক্রান্ত দলিল-পত্র, রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী, প্রতেঃক 


১ খান £ মিরাট-ই-আহমদী, পৃঃ ১৭২। 
২ ছসাইনি £ এম, জআ্যাডমিনিক্্েশন, পৃঃ ৭৫। 
» শরণ £ প্রভিনশিয়েল্‌ গভনমেন্ট, পৃঃ ১৯১। 


প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যবস্ব ২৩৩ 


প্রগণায় পাতকুয়ার সংখ্য। নির্দেশক কাগজ, খাস্ঠ সামগ্রীর মূল্যের তালিকা 
ইত্যাদি দিওয়ানের দগ্ডরে সংরক্ষিত থাকিত ।৯ 
দিওয়ানের সচিবালয়ে নিম্নলিখিত প্রধান কর্মকর্ত। নিয়োজিত ছিলেন,২ যথা £ 
(ক) পেশকার বা সচিব 
(খ) ব্যক্তিগত সহকারী 
(গ) একান্ত সহকারী 
(ঘ) দারোগা বা স্ুুপাপ্িন্টেওডেণ্ট 
(ড) মুশ.রিফ বা' প্রধান সহকারী বা' প্রধান হিসাব রক্ষক 
(৮) তহ্‌্শিলদার-ই-দপ্তরখান। বা খাজাধ্কী 
(ছ) হুজুর নবিস ব৷ কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পত্র বিনিময়ের 
দায়িত্বপ্রাপ্ত কেরানী 
(ঝ) সুবা-নবিস বা গভর্নরের দপ্তরের সহিত পত্র বিশিময়ের 
ভারপ্রাপ্ত কেরানী 
(4) শুদ্ধ হিসাব রক্ষক 
(ট) ওজন ও মাপের হিসাব রাখিবার কেরানী 
(5) মূল্য-বিবরণী সংরক্ষক 
(ড) সংবাদদাতা 
(5) দপ্তর বনদ, 
(ণ) কাছারীর পিয়ন ও প্রহরী । 
নৃতন সৈন্য সংগ্রহ ও নিয়োগ, সৈন্যবাহিনীকে সুশৃঙ্খল অবস্থায় বাখা, 
সৈন্য-সমাবেশঃ সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মনসবদার ও তাহাদের 
সৈন্যদের বেতনের দাবিপত্র মর্জর করা, সেনাবাহিনীর অশ্ব ও অন্যান্য জস্ত 
পরিদর্শন, অশ্ব-চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি কার্ধকরী করা ইতাাদি প্রাদেশিক বখ.শীর 
প্রধান কর্তব্যাদির অন্যতম ছিল । সংক্ষেপে বল। যায় যে, কেন্ট্রীয় মীরবখ শীর 
কতব্য ও দায়িত্বগুলি প্রাদেশিক বখ.শিগণ নিজ নিজ প্রদেশে নিয়মিত ও 
সুষ্ঠভাবে পালন করিতেন । মিরাট-ই-আহমদী অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় মীরবখশী 
১. প্বি.মি. অ. পাঙলিপি নং ৬৫৮৮, ৭২-৭৩ (শরণ : প্রভিন্শিয়েল্‌ গভন“মেন্ট, পৃঃ ১৯২-৯৩ 


উদ্ধত )। 
২ শরণ £ প্রতিনশিয়েল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ১৯৬ -১৯৭। 


২৩৪ ভারতে গুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


কতৃক প্রদেশে চারিজন বখসশী নিয়োজিত হইতেন এবং বখ.শীদের নিয়োগপত্র 
মীরবখশীর দপ্তরের সীল-মোহরধুক্ত থাকিত ।১ 

প্রাদেশিক বখ,শীর দপ্তরের সহিত রাজনৈতিক স্মারক ব্যক্তির দপ্তর সাধারণতঃ 
সংযুক্ত ছিল।১ কখনও কখনও একজন পৃথক স্মারক ব্যক্তিও নিয়োগ করা হইত । 

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় সদর ধর্ম-বিষয়ক বিভাগের প্রধান ছিলেন । তিনি 
প্রদেশের ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের তদারক করিতেন । আর কাজী ছিলেন বিচার 
বিভাগের প্রধান। তিনি প্রদেশের বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন, তবে 
মোগল শাসন আমলে প্রায়শঃই সদর ও কাজীর বিভাগ দুইটি সংযুক্ত ছিল । 

ভারতের হিন্দু আমলের ্থানিক' ও পশ্চিম এশিয়ার খেলাফতের প্রাথমিক 
যুগের মুহ,তাসিবের সম্মিলিত কর্তব্যাদি মোগল আমলের কোতোয়াল১ পালন 
করিতেন । মোগল আমলে শহর-নগর ও শহরতলীর শান্তি-শঙ্খল৷ রক্ষা এবং 
নাগরিকদের নিরাপত্ত' বিধানের জন্য পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করিবার 
দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের অর্থাৎ নগর রক্ষকের । প্রাদেশিক সরকারের সদর 
দপ্তরের কোতোয়াল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। শহরের নিয়মিত- 
ভাবে পাহারার বন্দোবস্ত, হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকারীহীন বিষয়-সম্পত্তির 
তদারক ও নিপত্তিকরণ, অপরাধ, সামাজিক অপবাবহার ও কু-প্রথা নিরোধকরণ 
ইত্যাদি কোতোয়ালের প্রধান কতবব্যাদির অন্যতম ছিল । তিনি শহরের প্রত্যেক 
অঞ্চলের জনসংখ্যার একটি তালিক৷ রাখিতেন এবং শহরের নৃতন আগমনকারী 
ও বহির্গমনকারীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন । শহরের দৈনন্দিন ঘটনাবলী 
তিনি লক্ষ্য রাখিতেন এবং সরাইখানার উপরও সতর্ক ঢৃষ্ট রাখিতেন। বেকার 
বালকদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করাও তাহার কত'ব্য ছিল। তাহাকে শিশু হত্যা 
ও বল-পূর্বক সতীপ্রথা রদ করিতে হইত এবং পতিতালয়ের উপর দৃষ্টি রাখিতে 
হইত । 


১ খান £ মিরাট-ই-আহমদী, ৭২২ শরণ : প্রভিনশিয়েল্‌ গভনমেন্ট, পৃঃ ১৯৭-১৯৮। 

২ শরণ £ প্রভিনশিয়েল্‌ গভন'মেন্ট, পৃঃ ১৯৭। 

৩ “কোট? ও «পাল? হিন্দি শবয় হইতে কোতোয়াল শব্দটির উৎপত্তি ইহার অর্থ *হর্গ রক্ষক” । 
--শরণ ; প্রতিন্শিয়েল গভনমেন্ট, পৃঃ ৩৯৭--৩৯৮। 

কোন কোন বৃটিশ ধতিহাসিকের ধারণ। “কোতোয়াল+ একটি ফাস শব্দ । কিন্ত কোন কোন 

ফাসঁ অতিধানে যেমন গিয়াস-উল-লুঘাতের অভিধানে 'কোতোগ্লাল* শবটি পাগুয়া যায় না । 
হিন্দি 'শব.দ সাগর'-এ দেখা যায় যে কোতোয়াল শব্দটি সংস্কতে *কোট-পাল” শব্দ হইতে উত্ত-ত 
হইয়াছে । --কে, এন. পি. সাভা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৪২। 


প্রাদেশিক ও স্বানীয় শাসম-ব্যবস্থা ২৩৫ 


কোতোয়াল প্রকৃতপক্ষে শহরের পুলিশ বাহিনীর প্রধান রূপে একজন পোঁর 
কর্মকতণ ছিলেন৷ জনগণের মধ্যে শাস্তি-শঙ্খল৷ বজায় রাখা ছিল তাহার প্রধান 
দায়িত্ব ।৯ আদর্শ কোতোয়াল হিসাবে তাহার দায়িত্ব ও কত'ব্যাদির বিস্তারিত 
আলোচনা আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়।২ কিন্তু যদূনাথ সরকার 
সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোতোয়ালের কতবব্য ও দায়িত্বাদি সম্পর্কে 
আবুল ফজলের অস্কিত.আদর্শ চিত্রাটতে সত্যিকার ঘটনা প্রতিফলিত হয় নাই । 


মিরাট-ই-আহমদীীতে আকবরের ফরমান অনুযায়ী, কোতোয়ালের প্রতি 
প্রদত্ত নিদে শাবলীর৪ উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন, (ক) কোতোয়াল সহকারীদের 
সাহায্যে ঘর বাড়ী, দালান-কোঠার তালিকা প্রণয়ন করিবেন, (খ) বসবাস- 
কারীদের পারস্পরিক সহযোগিতার নিশ্চয়তার বিধান করিবেন, (গ) শহরকে 
মহল্লায় বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক মহল্লার জন্য একজন মহল্লা-প্রধান ব্যক্তি 
নিযুক্ত করিবেন এবং তাহার পরামশ” অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিবেন, 
(ঘ) হাট-বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য-নিধণরণ করিবেন, (ও) ধনী ব্যক্তিগণ যাহাতে 
একচেটিয়াভাবে বেশী দ্রবা ক্রয় করিয়া কৃত্রিম অভাব স্থষ্টি না করিতে পারে 


উহা লক্ষ্য রাখিবেন, এবং (5) তাহার নিজ এলাকায় মদ্যপান ও বিক্রয় 
বন্ধ রাখিবেন । 


মানুচী তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে কোতোয়ালের কাজ-কর্মের আরও 
মূল্যবান তথ্য* পরিবেশন করেন, যেমন, (ক) কোতোয়ালকে মদ-সুরা! বন্ধ 
করিতে হইত, (খ) শহরে যেন কোন ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি* না ঘটে উহা লক্ষ্য 
রাখিতে হইত, (গ) তাহাকে চোর-দস্সয অপরাধীদিগকে গ্রেফতার করিতে 
হইত, (ঘ) কাজীর অধীনস্থ রূপে কাজীর হুকুম পালন করিতে হইত ইত্যাদি । 

একজন কোতোয়ালের সনদে অর্থাৎ নিয়োগপত্রে সুষ্পষ্টভাবে নিদেশ 
থাকিত যে, তাহার এখ.তিয়ারাধীন শহরে কোন চুরি, ডাকাতি যেন না হয়, 


শশা পপ ৭ পি 


১ কোতোয়ালের কর্তধ্যাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য--সরকার £ ম্যানিউয়াল অফ দি 
অফিসারস্‌ ডিউটিঅ, পৃঃ ৩৭--৭১। 

২ আইন, দ্বিতীয়, পু: ৪১-_৪৩। 

৩ সরকার : এম, আযাঙমিনিস্ট্রেশন্‌, পৃঃ ৬৮৬৯ । 

৪ খান £ মিরাট-ই-আহমদী, প্রথম, পৃঃ ১৭৭--১৭৮। 

€ মানুচী: সত্তোরিয়। ছা মোগোর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪২০--৪২১। 

৬ বদাহুনী £ মুন্তাখাব-উত.-ভাওয়ারিখ, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩২৩০৩ । 


২৩৬ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


শহরবাসী যেন নিরাপদে বসবাস করিতে পারে এবং শান্তিতে ব্যবসা-বাণিজা 
করিতে পারে--এঁদিকে সজাগ ঢৃষ্টি রাখ। কোতোয়ালের প্রধান কর্তব্য । 

শাস্তিশৃঙ্খল। রক্ষা! করিবার জন্য এবং সাধারণভাবে প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় 
সাহায্য করিবার জন্য, সুবাদারের সাহায্যকারী ছিলেন ফৌজদার । ফৌজদারগণ 
গ্রাম-অঞ্চলে পরগণায় আইন শৃঙ্খলা ও শাস্তি রক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন । 
নৃতন ফৌজদার নিযুক্ত হইবার পর, তাহার শাসন-নীতি ও আচার-ব্যবহার 
সম্পর্কে তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দেওয়া হইত । স্থানীয় জমিদারগণ যাহাতে 
নিয়মিত যথান্সীতি রাজন্ব দেয়, তাহাকে উহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে 
হইত । বিদ্রোহী জমিদারকে শায়েন্ত। করিয়া আইন মানিতে বাধ্য কর! ছিল 
তাহার দায়িত্ব । স্বানীয় কানুনগে, ওয়াকেয়া-নবিস, হরকারাহ, কর্মচারীদিগকে 
শান্ত করিয়াঃ স্বপক্ষে আনিবার দায়িত্বও তাহারই ছিল । 

নিয়োগ-পত্রে ফৌজদারের বিবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব ৯ সম্পর্কে সরকারী নিদেশ 
বিস্তারিতভাবে বণিত থাকিত । বিদ্রোহী নেতা ও আইন অমান্যকারী লোক- 
দিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে, ফোঁজদারকে তাহাদের শক্তির কেন্দ্র দুর্গ ধ্বংস 
করিয়! দিতে হইত। ছোট ছোট অঞ্চলের শান্তি-ৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে, থানাদার 
পদে ফোঁজদারকে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিতে হইত । জায়গীরদারের প্রতিনিধি 
কিংবা খাল্সা জমির আমিল সামরিক সাহায্যের জন্য লিখিত আবেদন ন। 
করিলে, ফৌজদার তাহার এলাকার কোন গ্রাম আক্রমণ করিলে উহ] অনুচিত 
বিবেচিত হইত । 

সংক্ষেপে বলা যায়, ছোটখাট বিদ্রোহ দমন, চোর-দন্্যু, ডাকাত গ্রেফ তার 
এবং নানাবিধ অপরাধমূলক কাজ-কম' রদ করিবার জন্যঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
ফৌজদারকে একট সামরিক দলের অধিনায়ক রূপে নিয়োগ করা হইত । 
তাহার বিবিধ কর্তব্য ও দায়িত্ব আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে ২ 

সরকার ও পরগণার ফোঁজদারের পদ-মর্যাদা ও গুরুত্ব, সীমান্ত সামরিক 
ফখড়ির ফৌজদারের | পদ-মর্যাদা ও গুরুত্বের সমতুল্য । নিঃসন্দেহে ফৌজদার 
ছিলেন অত্যধিক দায়িত্বপূর্ণ কম কর্তা । যদিও তিনি প্রাদেশিক গভর্নরের অধীনস্থ 


১ ফৌজদারের কর্তব্য ও দায়িত্বাদির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টবা-_-সযরকার £ এম, আযডমিনি- 


স্্রেশন, পৃঃ ৬।-৬৩ । 
২ আইন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫*--8৫১। 


প্রাদেশিক ও শ্বানীয় শাসন-বাবস্থা ২৩৭, 


ছিলেন, তবুও তিনি কেন্ত্রীয় সরকারের সহিত প্রয়োজনবোধে সরাসরি যোগা- 
যোগ রক্ষা করিতে পারিতেন। সুতরাং উচ্চপদস্থ কম কর্তাদের নিয়োগ পদ্ধতির 
মতই, 'ফরমান-ই-সাবাতি'ই স্বারা৷ ফৌজদার নিয়োগ করা হইত । 
বন্দরে ব্যবস্থা-বাণিজ্য শুষ্ক, নৌক। ও ফেরী কর২ ইত্যাদি আদায়ের দায়ি ত্বে 
মীরবহর নিয়েজিত ছিলেন । প্রাদেশিক নৌ-বহর তাহার দায়িত্বাধীনে ছিল। 
কেন্দ্রীয় সরকার যে-সকল সংবাদ-সংস্বা ও সংবাদ দাতাদের মাধ্যমে 
দেশের খবরা-খবর পাইত উহা নিয়ে বণিত হইল £ 
(ক) ওয়াকেয়!-নবিস, 
(খ) সাওয়ানিহ্‌-ন? বস বা সাওয়ানিহ,-নিগার, 
(গ) কুফিয়াহ-নবিস । 
উপরোজ্ঞ সংবাদদাতাদের সকলই লিখিত বিবরণী কেন্দ্রে প্রেরণ করিত। 
(ঘ) হরকরাহ.--আক্ষরিক অর্থ হইতেছে সংবাদ বহনকারী, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে একজন গুপ্তচর ; সে মৌখিক সংবাদ সংগ্রহ করিত 
এবং কেন্দ্রে সংবাদবাহী পত্র পাঠাইত 1৩ 
ওয়াকেয়া-নবিসকে কখনও কখনও ওয়াকেয়া-নিগারও বল হইত । ওয়াকেয়।- 
নবিস ও সাওয়ানিহ নিগার একই ধরনের, অর্থাৎ লেখক বা ঘটনাবলীর 
পরিদর্শনকারী বুঝায় । তবে তাহাদের দৃইজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ওয়াকেয়া- 
নবিস ছিলেন একজন অধিক নিয়মিত গণ-সংবাদদাতা, কিন্ত সাওয়ানিহ্‌-নিগার 
ছিলেন শুধু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর একজন গুপ্ত সংবাদদাতা । সাওয়ানিহ্‌- 
নিগার গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করিত এবং ওয়াকেয়া-নবিসের কাজের উপরও 
দৃষ্টি রাখিতে হইত ।5 মিরাট-ই-আহমদীতে বিষয়টি আরও স্ুষ্পষ্টভাবে বলা 
হইয়াছে যে, মূলতঃ প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণী পেশ করিবার জন্য, ওয়াকেয়া- 


১ শরণ £ প্রভিন্শিয়েল্‌ গভন'মেন্ট, পৃঃ: ২২৯ । মোগল শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী চিঠিপত্র বিবিধ 
শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে, যথা £ (ক) “ফরমান” সরাসরি সম্ত্রাট কর্তৃক লিখিত চিঠি, (খ) “নিশান” 
_-সম্াট ব্যতীত, অন্য কাহারও নিকট রাজবংশের যুবরাজ কর্তৃক লিখিত চিঠি, (গ) “হাস্ব-উল্- 
হুকুম*__সম্ত্রাটের নিদেশে তাহার ছুকুম সংক্রান্ত মন্ত্রী কতৃ'ক লিখিত চিঠি, (ঘ) সনদ*--নিয়োগ- 
পত্র ($) “দস্তক"__সংক্ষিপ্ত সরকারী পাস বা অনুমতিপত্র। --সরকার £ এম. আডমিসি- 

"* সেশন, পৃঃ ২৩২। 

শরণ : প্রভিন্শিয়েল্‌ গভন“মেন্ট, ১৭০ | 
সরকার £ এম. আড.মিনিশস্ট্রেশন, পৃঃ ৭০-৭১। 
পুবোক্ত, পৃঃ ৭১। 


৫ ০ 


চপ 


২৩৮ ভারতে মু্রর্লিম ধামন-ব্যবন্থার ইতিহাস 
নরিসদিগরে নিষুক্ত ক্র! হইত; কিন্ত স্থানীয় কর্মরূর্তাদের ঘোগন্ান্গে 
তাহাদের দ্বার সত্য ঘন] চাপিয়! রাখিবার সম্ভাবন! থাকার দরুন, সাওয়ানিহ্‌- 
নিগারদিগকে (যাহাদিগকে কুফিয়াহ্‌-নবিসও বলা হয়) গোপনে প্রকৃত সংবাদ 
সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে স্থুবার বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়েনারূপে নিয়োগ কর! হইত । 
বন্ততঃপক্ষে, তাহার! ছিল অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদদাতাদের শ্রেণীভুক্ত । ১ 

জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ইতিহাস বাহারিস্তান-ই-গায়েবি অনুযায়ী,২ বিভিন্ন 
সংবাদ-সংস্থা প্রবর্তন ও রাজদরবারে সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদ বিবরণী 
প্রকাশ্যে পঠনের উন্দেশ্ঠ ছিল, পারস্য দেশীয় রাজদূতের সন্ম খে মোগলদেরর শৌর্- 
বীর্ষ প্রদর্শন করা। 

ছোট ছোট পরগণার ঘটনাবলীর বিবরণ প্রেরণ করিবার জন্য, ওয়াকেয়া নবিস 
তাহার অধীনে বিভিন্ন পরগণায় প্রতিনিধি নিয়োগ করিত । প্রাদেশিক ভাইস্রয়ের, 
প্রকাশ্য দরবার অনুচিত হইলে, ওয়াকেয়া-নবিস দরবারে উপস্থিত থাকিয়া 
দরবারের কার্যাবলীর ধারাবিবরণী তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিত। সাওয়াহ্‌- 
নিগার এইরূপ কাজ করিত না”।১ যদুনাথ সরকারের 'ম্যানিউয়্যাল্‌ অফ 
অফিসার্স ডিউটিজ,,-এ উল্লেখ আছে যে, ওয়াকেয়া-নবিস প্রতি সপ্তাহে 
একবার ঘটনাবলীর প্রতিবেদন প্রেরণ করিত, কিন্ত সাওয়াহ্‌-নিগার প্রতিমাসে 
অ।টবার গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করিত 18 

কোন কোন প্রদেশে একই ব্যক্তিকে বখ.শী ও ওয়াকেয়া-নবিস পদে নিযুক্ত 
করা হইত, ইহাও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্বায় পরিলক্ষিত হয় । 

কুফিয়াহ্‌-নবিস অর্থাৎ “গুপ্ত লেখক' ছিল একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত গোপণীয় 
'বাদদাতা। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অজ্ঞাতে, অগোচরে, তাহাদের 
সহিত কোন যোগাযোগ রক্ষা না করিয়াই, কুফিয়াহ্‌-নবিস ঘটনাবলী সম্পর্কে 
গোপন সংবাদ প্রেরণ করিত। স্থানীয় কতৃপক্ষ অনেক সময় তাহার নামও 
জানিতেন না। স্বানীয় জনসাধারণ এই গোপন সংবাদ-প্রেরকদিগকে ভীষণ 
ভয় কমিত ।€ 


১ খান £ ত্িরাট-ই-আহমদী, দ্বিতীয়। পৃঃ ১১৭। 
২ বাহারিস্তান-ই-গায়েবি (প্যারিস পাগুলিপি ১*১০) ; সরকার £ এম, আযাড়মিমিস্ট্েশন,, 


পূ: ৭২ 
৩ সরকার : এম, আড.মিনিক্ট্রেশন, পৃঃ ৭৩ । 


£ পুধোজ, পৃঃ ৭৩। 
৫ মুহন্মদ কাজিম £ আলমগীর-নামা, ১*৮০। 


ফারেশিক ৭ ত্বানীয় শাসন বাবা ২৩১ 


ওয়াকরেয়।-নবিস্ম প্রাদেশিক সরকারের সদর দর্তরে, প্রদেশের ঘিডিন্ন অঞ্চল 
ত্ইতে তাহার অধীনস্ব সংরাদদাতাদের মাধ্যমে ঘটনাবলীর বিবরণী পাইত 
এবং শহরের বিবরণীসহ' উহা। কেন্দ্রে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করিত । 'দারোগা- 
ই-ডাক' অর্থাৎ ডাক বিভাগের প্রধানের মাধামে বিস্তারিত বিবরণী কেন্দ্রীয় 
সরকারের শিকট পাঠান হইত । ডাক বিভাগের প্রধানকে প্রদেশের ডাক 
প্রেরণের কাজ কর্ম তদারক কর ব্যতীত প্রদেশের গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ সংস্থার 
প্রধান কর্মকর্ত। অর্থাৎ গোয়েন্দ প্রধানরূপে কাজ করিতে হইত। তাহার 
অধীনস্থ কর্মচারী ছিল প্রধানতঃ গুপ্তচর বেশে সংবাদদাতা, যথা সাওয়ামিহ্‌ বা 
কুফিয়াহ্‌-নবিস । 


স্বাণীয় অবস্থা! ও ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
প্রেগণের জন্য হরকরাহ্‌ পদ্ধতিও প্রবতিত ছিল। 


উল্লিখিত মোগলদের গোপনে সংবাদ প্রে্ণ পদ্ধতিতে আখ বার-নবিস২ 
শবটিও পরিচিত । 

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সাম্রাজ্য শাসনে গুপ্তচর বিভাগের প্রভূত প্রভাব 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । সপ্রাট “গুপ্চচরদিগকে তাহার চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ ভাবিতেন? ।২ 

ভারতে মুসলিম শাসকগণ প্রদেশগুলিতে ও করদ প্নাজ্যগুলিতে বহুলাংশে 
স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। অধিকৃত রাজোর বৃহৎ অংশ সন্ত্ান্ত ব্যক্তিদিগকে 
জায়গীর হিসাবে দেওয়া হইত এবং তাহাঞ্া নিজ নিজ জায়গীরের শাসন 
পরিচালনায় প্রায় স্বাধীন ছিলেন । 

আকবরকে মোগল সাম্রাজ্যের সবত্র তাহার প্রভুত্ব ও আধিপত্যের প্রভাব 
বিস্তার করিতে এবং তাহার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে, নানাধিধ সমস্যার 
মোকাবিল। করিতে হইয়াছিল । সাম্রাজ্যের বিশালতা, যাতায়াতের অস্গবিধা, 
পরিবহণ ব্যবস্থার ধীরগতি, সাম্রাজ্যের দুর্গম কিয়দংশ, অগম্য অঞ্চল, কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপত্তির বিরুদ্ধে সগ্রাটকে কিছু সংখ্যক অবাধ্য ও অদম্য 
প্রাদেশিক গভর্নরের মনোভাব, দংটিভঙ্গি, বিরোধিতা প্রভৃতি নানা ধরনের 





১ ছুরাইনি £ এম, আহাডমিলিস্ট্রেশনৎ পৃঃ ২২৬ পাদটীকা ।॥ শরণ £ প্রতিন,শিয়েলু গভন“মেন্ট, 
পৃঃ ১৯৯।, 

২ সরকার : এষ, জযাড.মিলিক্্রেল্লস, পৃঃ ৭৪ । গুগুচরদ্বের গ্দ্ধাবের উদ্ধাহরণ হাসিনউদ্দীনের 
আহ্কায়-ই-খালমগীরঈড়ে পঃওকা যায়। (ইংরেজী অন্বাদ--সরকার : আ্ানিকৃডোট,স্‌ অফ 
আগওরগজেব, পৃঃ ৬১-৮২০ ৩৪7৩৪ । 


২৪০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবন্থার ইতিহাস 


ধাঃ প্রতিবন্ধকতা ও অস্বিধার সন্মখখীন সম্গাটকে হইতে হইয়াছিল ।১ 
প্রাদেশিক সরকারের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা তখন যথার্থ 
সমস্যা ছিল । 

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিশেষ করিয়া! 
গভন'র ও তাহার মতরীদের কার্ধকলাপ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, 
মোগল সম্রাটদিগকে বছবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং নান। 
প্রতিবন্ধকতার স্থষ্ট করিতে হইয়াছিল । কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমত? বৃদ্ধি করা 
ও প্রাদেশিক গভনরের ক্ষমত]। খর্ব করিবার জন্তঃ আকবরকে যে শাসন-নীতি 
অবলগ্চন করিতে হইয়াছিল, উহাকে এক কথায় মোগলদের শাসন-ব্যবস্থায় 
বাধা-প্রতিবন্ধকতা স্থ্টির দ্বারা কর্মকর্তাদের ক্ষমত। হাস করিবার ভারসাম্য 
রক্ষার২ নীতি বলা যাইতে পারে । প্রথমতঃ প্রদেশের গভননরকে দীর্ঘদিনের 
জন্য একই প্রদেশে রাখা হইত । গভন“রদিগকে সাধারণতঃ তাহাদের মগ্রিবর্গসহ 
প্রায়ই এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বদলী কর] হইত ; সুতরাং বারংবার 
বদলী হওয়ার দরুন, কোন গভনরের পক্ষেই কোন প্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা 
দুটকরণ সম্ভব ছিল ন?। তদুপরি, গভর্নরদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেল। কিংবা 
অত্যাচার-উৎপীড়নের' অভিযোগ সম্রাটের কর্ণ গোচর হইলে, কালবিলম্ব না 
করিয়া তাহাদিগকে অপসারিত কর। হইত ।৩ দ্বিতীয়তঃ গুপ্তচর বাহিনী, আখ, 
বার-নবিস, গোপনে সংবাদ প্রেরণ সংস্থা, গোয়েন্দাবিভাগ ছিল অত্যধিক 
শক্তিশালী, তাহার] প্রাদেশিক কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মচারীদিগকে সুষ্ঠভাবে 
কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সর্বদা! সতর্ক রাখিত। তাহারা ছিল গ্রভননর ও 
অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকট এক বিরাট ভীতি সঞ্চারের উৎস স্বরূপ । 
তৃতীয়তঃ প্রদেশে দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায় স্বাধীন দিওয়ান ছিল সুবাদারের উপর 


এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক স্বরূপ । বখশী অনেক সময় ওয়াকেয়া-নবিসও ছিলেন :. 
তাহার অধীনে ছিল গোপনীয় সংবাদ-দাতার1-_সাওয়ানিহ-নবিস, হরকরাহ, 


১ হুসাইনি : এম. আড.সিনিস্্রেশন, পৃঃ ২২৮ 3 শরণ : প্রতিন,শিয়েল্‌ গভর্নমেন্ট, পৃঃ ২০২। 
২ পুর্বোজ, পৃঃ ২২৮। 
৩ জনসাধারণের সহিত অন্যায় আচরণের অভিযোগে, মানসিংহের মত প্রভাবশালী কর্ণকর্তা কেও" 
কাবুল হইতে প্রত্যাহবান কর! হইয়াছিল ।-_আকবর-নাষ1, তৃতীয় খণ্ড, পুঃ ৫১৭-৫১৮। 
বাংলাদেশের রাজস্ের অপব্যয়ের অভিযোগে শায়েস্তা খানকে কেন্দ্রে রাজদরবারে উপস্থিত. 
হইয়া সমূটের নিকট অভিযোগ ব্মালন করিতে হইয়াছিল। নির্দোষ প্রমাণিত হইবার পর, 
পুনরায় তিন্নি হুবাদারের পদে অধিষিত হন।-_রিয়াজ-উস্-সালাতিন, পৃঃ ২২২--২২৩। 


প্রাদেশিক ও স্বানীয় শাসন-ব্াবস্বা ২৪১, 


ইত্যাদি । সুতরাং তাহাদের ভরে গভর্নর উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী হইতে সাহস 
পাইতেন না এবং যাহাতে বখশীর আম্মা না হারান, সেদিকে তিনি সজাগ 
থাকিতেন। চতুর্থতঃ, সমাটের মধ্যে মধ্যে প্রদেশসমূহ পরিদর্শন এবং কৃষকদের 
মঙ্গল সাধনের জন্য সম্নাটের আন্তরিক আগ্রহ, অত্যাচার-অনাচারের উপর প্রকট 
প্রতিবন্ধকতার স্থষ্টি করিত ।৯ প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা৷ একট সুষ্ঠ, ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য এবং অনাচার-অবিচারের উৎসসমূহ বিনষ্ট করিবার জন্তু 
আরও অন্যান্য সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আকবর রাজা 
টোডরমলকে উক্ত মর্মে নির্দেশ দেন। ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের প্রদেশসমূহ 
পরিদর্শন ব্যতীত রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকতণগণকে মধ্যে মধ্যে প্রদেশ 
পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হইত এবং ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর 
তাহাদিগকে সম্রাটের নিকট পরিদশিত প্রদেশসধূহের অবস্থ! সম্পর্কে বিস্তারিত 
বিবরণী পেশ করিতে হইত । | 

উল্লিখিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাফলাজনক বাস্তবায়নের 
ফলে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মোগল শাসন আমলে দেশে 
শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করিত ১ মোট কথা, জনসাধারণ সুখী ও সন্ত ছিল ।২ 

প্রবলভাবে কেন্দ্রীভূত সরকারের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা আর অন্ত কোন 
কিছু এশিয়াবাসীদের মনে বেশী বিতৃষ্কার ভাব জাগ্রত করে না। মোগল 
আমলে প্রতিটি ক্ষুদ্র পলী-গ্রামে, প্রতিটি শহর-নগরে, প্রকৃতপক্ষে নিজেদের 
ব্যাপার দেশবাসী নিজেরাই তদারক করিত এবং বিবাদ-বিসম্বাদ নিজেরাই 
মীমাংসা! করিত । স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় শুধু অবাধ্যতার পরিচয় পাইলে, 
তদানীন্তন মোগল কেন্দ্রীয় -সরকার হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইত ।৩ 

প্রতিটি স্ুবা৷ কয়েকটি সরকার-এ এবং প্রতিটি সরকার কয়েকট পরগণণ 
বা মহলে বিভক্ত ছিল । পরগণা ছিল নিপ্নতম সরকারী প্রশাসনিক একক এবং 
প্রগণার নিয়ে ছিল গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ ৷ পঞ্চায়েত ছিল উৎপত্তি হইতেই জনপ্রিয়. 


১ শরণ : প্রভিন্শিয়েল্‌ গভন“মেন্ট, পৃ: ২০৪-২০৫। 
আকবর ছইবার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া তথাকার শাসন-ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করেন,।__ 
তীয়, পৃঃ ৫৪৯৪৯ ৭২৭ ॥ 
১১৯৭৮ রি করিয়৷ তথাকার জনগণের উপকারার্থে শাসন-ব্যবস্থায় অনেক পদক্ষেপ 
আহণ করেন ৷ তুজুক-ই-জাহালীরী, প্রথম খণ্ড» পৃঃ 8৪ | 
২ শরণ : প্রভিন পিয়েল্‌ শভন“মেন্ট, পৃঃ ২৬ । 
৩ খুবাবখ,শ £ দি অরিয়েটঃ পৃঃ ২৩৮ । 


৬৬." 


২২ ভারতে ধুসলিম শাসন-খাযস্থার ইত্ভিহাস 


ংকেন্তরীর সরকার কতৃ'ক অনুমোদিত ও স্বীকৃত । আইন-ই-আঞ্ষষদী অনুধায়ী, 
১৬৯৬ প্রীস্টাঙষে ১০৫টি সময়কার ও ২৭৩৭ট পরগণ। মোগল সামাজোর 
অস্তভূক্তি ছিল । কিন্ত বারংবার প্রশাসনিক পরিবর্তন ও নূতন রাজ্য সংযোজনের 
নয়ন, তীল্লথিত সরকার ও পরগণার সংখ্য। প্রায়ই পরিবাতিত হইত ।১ 

সরকার-এর শাসন-ব্যবস্বায় “ছজুর' অর্থাৎ প্রশাসনিক প্রধান ও “মল্‌' অর্থাৎ 
রাজস্ব প্রধান ছিলেন যথাক্রমে ফোঁজদার ও আমলগুজার ।২ আইনশ্ই- 
আকবরীতে আইন-ই-ফৌজদারের উল্লেখ পাওয়া যায় । আইন-ই-ফোঁজদার 
ছিল ফোঁজদারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদন্ত নির্দেশমালা। ফোঁজদারকে 
প্রশাসনের তিনটি শাখা__রাজস্ব, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব পালন 
করিতে হইত । রাজস্ব শাসন-ব্যবস্বায় অবশ্য তাহার ভূমিকা ছিল পরোক্ষ-- 
প্রতাক্ষ নহে । কষকগণ অবাধ্য হইয়া উঠিলে, পাজস্ব আদায় করিতে আমল- 
গজারকে তাহার সাহাষধা করিতে হইত। সরকার-্এর অন্তর্গত গ্রাম্য অঞ্চল 
ও সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্ত। বিধান করা ছিল তীহার প্রধান কর্তব্য ও 
দ্ারিত্ব । স্থানীয় সেনাবাহিনী সুসজ্ছিত রাখা, শ.খলা বজায় রাখ! এবং নিয়মিত 
পরিদর্শন করাও ছিল তাঁহার দায়িত্বের অন্ততম । যদিও রাজশ্ব ও বিচার- 
ব্যবস্থার হস্তপেক্ষ করিবার তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না, তথাপি সরকার-এর 
প্রশাসনিক প্রধানরূশে, ফেজিদার সাধিক শাসন-ব্যবস্থার প্রতিক্ষেত্রে সাধারণ- 
ভাবে তদারক করিতে পারিতেন। ফোজদার বা থানাদারদের বিস্তারিত 
ধর্পনা মিরাট-ই-আহমদীতে পাওয়া যায় ॥৩ 

ফোঁজদার গ আমলগুজার ব্যতীতও, বিচার ও ধর্ম-বিষয় সংক্কান্ত দপ্তরের 
দায়িত্বে সরকার শাসন-ব্যবস্থায় আরও দুইজন কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন। 
ঠাহারা ছিলেন কাজী ও কোতোয়াল । ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ফৌজ- 
দারের বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না ; সুতরাং সরকার-এর শাসনে ফৌঁজদার 


১ বৃটিশ মিউজিয়াম ও ইগ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে সংরফিত বিবিধ দস্ত্র-উল্ন্লালে বিভিন্ন লঙ্গয়ের 
সুবা ও সরকারের তালিকা দেওয়া! আছে, কিন্তু উহাদেয মধ্যে একের সহিত অন্যের মিল 
পা্র। ধায় সা ।-_-শরণ £ প্াতিন,শিয়েল গভন“মেন্ট, পৃঃ ২০৭ পার্দটাক। ॥ 

২ ইহ! নিচ্চিতভাবে বলা যায় যে, শেরশাহের আমলের িকদার-ই-ধিকদাযান ও খুনীসিক-ই- 
খুর্সিফানের পাইরবর্ডে, আকবর হখাক্রযে কৌজদার ও জাখলগুজার শন ধ্যবহায় ফরেন, যদিও 
শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের ক্ষমতার অধিক্ষেঞ ও দাঁ়িখের ফোন পরিবর্জন করেন বাই ।--শকণ £ 
প্রতিন,পিয়েল্‌ খ্তন/ষেন্ট, পৃঃ ২১৬-২১৪। 

শ খান £ মিরাট-ই-আছহমদী, প্রঃ ১৮৮। 


প্রাদোর্িক ও স্থানীয় শাসন-ধাধস্ব? ২৪৩ 
গগুনরেয় প্রতিনাধিপে আইন-শংখল! রক্ষার দায়ে নিধৃক্ত ছিলেন। এই 
ভাবে লক্ষ কর! ধায় যে, সরকার-এর শাসনব্ব্যবস্থায় চারিজন প্রধান কর্মকর্তা 
নিয়োজিত ছিলেন, যথা, ফৌজদার, আমলগুজার, কোতোয়াল ও কাজী। 

পরগণার শাসন-বাবন্বায় ফৌঁজদার ও কোতোয়ালের দায়িত্বাদি শিকদার 
পালন করিতেন। তিনি ছিলেন পুলিশ ও ফোঁজদারী বিচারের দায়িত্বে নিষুক্ত। 
অপরদিকে, দেওয়ানী বিচার ও রাজস্ব-শাসন যথাক্রমে কাজী ও আমিল 
খার! পরিচালিত হইত | 

পরগণার প্রশাসনিক প্রধানয়ীপে, পরগণার আইন-শ.খলী রক্ষা! ও নিরাপত্ত। 
বিধান ছিল শিকদারের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্বের অগ্ততম । সরকার-এর আমঙ্স- 
গুজারের অনুরূপ, পরগণার রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্ব ছিল আগিলের। 
তাহাকে সরাসরিভাবে পরগণার কৃষকদের সহিত যোগাযোগ রক্ষ। করিয়া, 
রাজত্ব নির্ধারণ ও আদায়ের কাজ সম্পন্ন করিতে হইত। উক্ত প্রধান দায়িত্ব 
পালন ব্যতীত, গ্রাম্য-প্রধানদের সহিত একত্রিত হইয়া পরগণার আইন- 
শৃঙ্খল রক্ষা এবং দুরাচার লোকদিগকে শান্তি প্রদানের কাজে শিকদারকে 
| আমিল সহযোগিতা করিতেন । একইভাবে অবাধ্য কৃষকদের নিকট হইতে 
£যাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে, আমিলকে শিকদার সাহায্য করিতেন । সাধারণ- 
ভাবে পরগ্বণার সুষ্ঠ, শাসন পরিচালনার জন্ত, শিকদার ছিলেন কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রতিনিধি, আমিল কিংব! অন্য কোন কর্মচারী নহে । শিকদার, 
জায়গীরদার ও দারোগা পরগণার অন্তর্গত শহরে, সমাজ-বিরোধী ভয়ঙ্কর 
চরিত্রের লোকদিগের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের প্রতি তীক্ষ দৃঠি রাখিতেন।২ 

ক্ষেপে বলা যায় যে, পরগণ। শাসনের প্রধানরূপে, শিকদার 

ফোঁজদার ও কোতোয়ালের প্রতিনিধিত্ব করিতেন এবং পরগণার সাবিক 
শাসন-ব্যবস্থা সাধারণভাবে তদারক করিতেন ।৩ 

ভারতে শহরের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্বা& (“তদ.বির-উল্-বালাদ.) সম্পর্কে, 
ইলিয়ট ও ডাগুলন, : হিস্টজি অফ ইঞ্িয়া, ষ্ঠ খও১ পৃঃ ৬১। 
শরণ £ প্রতিন.শিয়েল্‌ গতনমেন্ট, পৃঃ ২১৩। 
মোগল আমলের শহরে শাসম-বাবস্থী। লম্পর্তে ্বা-ধছনাথ 'সরকার £ *পিটি জ্যাঙ মিজি- 


সেশন জাগার দি জোগল এন্পার্সার্ল'-.ক্যাল্কাট। মিউনিসিপ্যাল গেজেট সৈভেন্টিনখ 
আ্যামিভার্সারি নাম্বার ১৯৪১৯ ৬ই ডিসেম্বর, পৃঃ ১৬-১৮। 
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২৪৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহা্ 


সমসাময়িক লেখকগণ আমাদিগকে খুব বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেন নাই ॥ 
শুধু মিরাট-ই-আহমদী আহমদাবাদের পুলিশ-ব্যবস্থা৷ ও পৌর সংগঠন সম্পর্কে 
প্রচুর আলোকসম্পাত করিয়াছে । ইহা ব্যতীত, মোগল আমলে ইউরোপীয় 
পরিভ্রমণকারী যাহার! ভারত পর্যটন করিয়াছেন, তাহাদের ভ্রমণকাহিনীতে 
শহরের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সামান্য উল্লেখ আছে। আমর! শুধু জানি 
যে, কোতোয়ালের ক্ষমতা ও কর্তব্য বর্তমান যুগের পুলিশন্প্রধানের ক্ষমত। 
ও দায়িত্বের সমতুল্য ছিল এবং তিনিই কেবল শহরের শাসন পরিচালনার 
দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানকালের পৌরসভার কর্তব্য ও দায়িত্বের তুলনায় 
অন্ততঃপক্ষে নীতির দিক হইতে, কোতোয়ালের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশী 


বিস্তংত ছিল।১ 
কোতোয়ালের ক্ষমতা ও কর্তব্যাদি সম্পর্কে, দেশী ও বিদিশী সম!এময়িক 


সুত্রে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায় । আইন-ই-আকবরীতে আইন-ই-কোতোয়াল 
ও ১৫৯৫ শ্রীস্টাব্ষে প্রচারিত আকবরের ফরমানে, কোতোয়ালের ক্ষমতা ও 
কর্তবাদির সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে ।২ তাহার নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য 
নিয়লিখিত পর্যায়ভুক্ত ছিল £ (ক) শহর-নগরে নিরাপত্তা বিধান, আইন 
শৃন্খল] রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়মিত পুলিশ পাহারান৪ বন্দোবস্ত 
করা, (খ) বাজার-হাটে দ্রব্যের ওজন ও মূল্য-নিয়হণ, (গ) উত্তরাধিকারী- 
বিহীন সম্পত্তির তদারক ও নিষ্পত্তি, (ঘ) সতী প্রথারং মত সামাজিক 
অনাচার, কুসংস্কার রহিতকরণ, (৬) গোরস্তান, কবরস্তান ও কসাইখান। 


নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি । 
মোগল সামাজ্যের কয়েকটি বন্দর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ প্রচ্ছর আমদানী- 


রপ্তানি, ব্যবসা-বাণিজ্য এ সকল বন্দর দিয়া পরিচালিত হইত । এ বন্দর- 
গুলির সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শাসন-ব্যবস্থ! গড়িয়া উঠে। মোগল 
আমলে সুরাট ছিল একট প্রথম শ্রেণীর বন্দর । মিরাট-ই-আহমদীতে, স্বুরাট 
বন্দরের শাসন-ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায় । 


১ শরণ £ প্রভিন.শিয়েল্‌ গভনমেন্ট, পৃঃ ২৩১-২৩২। 

২ ইনশা-ই-হরকরা নেও উক্ত একই মর্ধে ঞ&কটি. খসড়া ফরমান (নং ৩) আছে ।-শয়ণ £ প্রভিন.- 
শিয়েল গভন“মেন্ট, পৃঃ ২৩৩ পাদটাকা । 

শু এফ, এস, মন.রিক £ টুাভল্স্‌ (১৬৪০-১৬৫৩), দ্বিতীয়, পৃঃ ১৮৮-১৮৯। 

& খান £ মিরাট-ই-আহমদী, প্রথম খণ্ড। ৯৯ ; থেভেনট,» তৃতীয় খণ্ড, ২০। 

& গপেল্সারেট, £ দি রিমন,স্টান.তি, পৃঃ ৭৯। 


প্লাদেশিফ ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ২৪৫ 


বলরের প্রধান কর্মকর্তা গভরননরকে মৃতাসাদ,দি বল! হইত । তিনি বলন্ের 
সুষ্ঠ, পরিচালনার জন্ত সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিলেন। বন্দরের গভনর মুতাসাদ.দি 
পদ-মর্বাদায় প্রাদেশিক গভন'রের সমতুল্য ছিলেন।৯ যদি একজন গভরনরু 
একাধিক বন্দরের দায়িত্বে নিষুজ হইতেন, তাহা৷ হইলে তিনি প্রতিটি বন্দরের 
জন্য একজন দারোগা নিয়োগ করিতেন । 

বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর হ্বার। 
নিয়োজিত হইতেন। বন্দরের শাসন-ব্যবস্থার সহিত সংস্লিষ্ট অন্তান্ত কর্মকর্তা- 
দিগের নাম নিন্বে প্রদত্ত হইল £ 


(ক) সদর ও কাজী (সচরাচর পদ দুইটি সংযুক্ত ছিল) 

(খ) বখশী ও ওয়াকেয়া-নিগার 

(গ) সাওয়ানিহ-নধিস 

ঘ) হরকরাহ 

(৬) মুহ 

(5) আরব ও ইরাকী অশ্ব ক্রয় করিবার দপ্তরের এবং গোবাদি পশুর 
ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারের দারোগা 

(ছ) দপ্তর ও কোষাগারের দারোগ। (তদারককারী) 

(জ) খরচ-পত্রাদির আমিন (নিয়ম্বণকারী) 

(ঝ) আদালত, পূর্ত বিভাগের দারোগা 

(ঞ) টশাকশাল ও লবণ বিভাগের দারোগা 

, €ত) শুহ্ষ-কর বিভাগের দারোগা 

(থ) দান-দক্ষিণা, ধন্ধনশাল! ও দরিদ্রের জন্য ত্রাণ বিভাগের 
তদারককারী 

(দ) ভাড়া, কর আদায়ের দারোগা 

(ধ) হাসপাতালের তদারককারী 

(ন) শস্যের বাজারের দারোগা 

প) লঙ্গরখানার খরচ-পত্রাদির নিয়ন্ণক্যরী 

(ফ) মক'-মদীনা পবিত্র তীর্থস্বানের জন্য বাঘিক উপহার প্রেরণের 
দারোগ]। 

বন্দরের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ প্রত্যেক ব্যক্তির মাল-পত্র কঠোরভাবে তল্লাশী 


করিতেন, কারণ ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকগণ, ব্যবসায়িগণ প্রচুর পরিমাণে 


১ থেভেনট,* তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯-২* £ শরণ : প্রভিনশিয়েল্‌ গভন“মেন্ট, পৃঃ ২১৬। 
২ শরণ : পূর্বোক্ত, পৃ: ২১৬--২১৭। 


২৪৬ ভারতে মুসলিম শাসন-র্যবস্থার ইতিহাস, 


সি 


মূল্যবান পাথর, মণি-মুক্তা চোরাচালানের জন্য নানাবিধ ছলচাতুরী, কলা-কোশল 
ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিত ।৯ 

মোগল আমলে স্থানীয় শাসন বংবস্থায়, গ্রাম্য সম্প্রদায় পদ্ধতি একটি বিশেষ 
স্বান অধিকার করিয়া আছে। মুসলিম শাসকগণ তাহাদের দূরদৃষ্টি ও পরিথাম- 
দণিতার জন্ত, গ্রাম্য স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতেন ন!। গ্রামবাসীর। 
তাহাদের স্বীয় মনোনীত গ্রাম্য প্রধানের মাধ্যমে, স্বানীয় রীতিনীতি, দেশাচার 
ও প্রথানুযায়ী, তাহাদের নিজেদের বিষয়াদি মীমাংসা করিত । এক কথায় 
বল! চলে যে, গ্রাম্য শাসন মোটামুটি গ্রামবাসীদের ছ্বারাই পরিচালিত 
হইত ।২ আরব সাম্রাজ্যে খলিফাদের শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা, ভারতে মোগল 
শাসন আমলে গ্রামের শাসন-ব্যবস্থায় নিবাচনের নীতি বহুলাংশে প্রচলিত ছিল । 

যদুনাথ সরকার মোগল আমলের গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্বা সম্পর্কে সমালোচন। 
করিয়1 তীব্র মন্তব্য করেন যে, ভারতে মোগল সম্াটগ্রণ, তাহাদের সভাস্দ 
ও কর্মকতণগণ ছিলেন মূলতঃ নগরবাসী, সুতরাং গ্রাম্য অঞ্চল তাহাদের 
বার! “অবহেলিত ও উপেক্ষিত” ছিল ।৩ যদিও এই কথা অনস্বীকার্য যে, গ্রাম 
হইতেই তাহাদের খাদ্য সরবরাহ হইত এবং গ্রামই রাষ্ট্রেরে আয়ের উৎস 
ছিল, তথাপি মোগল কর্মকতণগণ গ্রামের জীবন অপছন্দ করিতেন এবং 
গ্রামবাসীদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন ছিলেন । গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা ও মোগলদের 
নীতি সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের উল্লিখিত অভিমত ও কটাক্ষপাত অনুচিত, 
অবাঞ্থিত ও অসমধিত* বলিয়। মনে হয় । আসল প্রশ্ন হইতেছে যে, মোগল 
শাসকগণ জনসাধারণের জুখ সগদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন কিনা? যদুনাথ 
সরকার নিজেই আবার স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলিম ভারতের 
শাসকগণ বুদ্ধিমানের মত, গ্রাম্য শাসনের পুরাতন রীতিনীতিই চালু রাখেন, 
হিন্দুযুগের রাজস্ব আদায় পদ্ধতি অপরিবত্তিত রাখেন এবং রাজস্ব বিভাগে 
একচেটিয়াভাবে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেন। ইহার ফল হইয়াছিল এই 
যে, কেন্জরে রাজধানীতে শাসকগোষ্ঠীর পরিবতন হইলেও, গ্রামবাসী জন- 
১. হুসাইনি : এম. আযড.মিনি স্টেশন, পৃঃ ২৩১। 
২ আর. সি. মজুমদার : কয়পোরেট, লাইফ, ইন এন.শেন্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫৮। 
৬ ঝরকার : এম. আড.মিনিক্টরেশন, পৃ: ৫৫ ; জে, মাথ.হাই £ ভিলে্, গভন'মে্ট ইন ব্রিটিশ 


ইয়া, পৃঃ ৯। 
৪ শরণ £ প্রতিন.শিয়েল্‌ গন্ভনমেন্ট, পৃ: ১৬৭-১৬৮ পাঘটীকা। 


প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্য বন্থ? ২৪৭, 


সাধারণের জীবনে প্রশান্তি বিরাজমান ছিল এবং নৃতন শাসকের শ্রাস্ন-ব্যবস্বা 
প্রচলিত হইলেও, তাহাদের অসন্ধট্ট হইবার কিংবা শাসকের বিরোধিতা! করিবার 
কোন কারণ ছিল না।* 

গ্রাম্য পরিষদ ছিল গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ॥ প্রাচীনকাল 
হইতে উক্ত গ্রাম্য পরিষদ পথ্যায়েৎ নামে পরিচিত । ইহা ছিল, এক কথায়, 
একটি স্থানীয় সরকার ।২ মোগল কেন্দ্রীয় সরকার অহেতুক স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় 
হস্তক্ষেপ না করিয়া, ভারতের পুরাতন এঁতিহৃকে সম্ান প্রদর্শন করিয়াছে ।৩ 


আরব দেশের প্রত্যেক গ্োত্রের বয়োবৃদ্ধদের সংসদের অনুরূপ, ভারতে 
প্রতোক গ্রামে একটি করিয়া পরিষদ ছিল? গ্রাম্য পঞ্চায়েতের গঠন সম্পর্কে 
বলা যায় যে,কোন কোন গ্রামে পৃথক পৃথক সামাক্ধিক শ্রেণী, বর্ণ অনুযায়ী 
ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চায়েং ছিল, আবার গ্রামের অধিবাসীদের সকলকে লইয়? 
সমগ্র গ্রামের জন্যও, একটি গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ গঠিত হইত । 

আর্ঘক মর্যাদা, বয়স, অভিজ্ঞতা ও অন্যানা ব্যক্তিগত গুণাবলী গ্রাম্য- 
পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যত। হিসাবে বিবেচনা করা হইত ॥ 
নিবাচন ব্যাপারে স্ত্ী-পুরুষের কোন পার্থক্য ছিল না। যোগ্য বিবেচিত হইলে, 
ভ্রীলোককেও নির্বাচিত করা হইত।& প্রাক-ইসলামী-যুগে আরবদের মধ্যে তে 
পদ্ধতিতে গোত্রপ্রধান ও সদস্য নির্বাচিত হইত, অনুন্ধপ পদ্ধতিতে ভারতেও 
গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্য মনোনীত হইবার রীতি প্রচলিত ছিল। 
ইহ! ছিল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্্তিক্রমে মনোনয়নের প্রথা । 
স্যার হার্বাট রিলি গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের নির্বাচন পদ্ধতির উপর বিশেষ আলোকপাত 
করিয়াছেন। তাহার মতে, পঞ্চায়ে নির্বাচন পদ্ধতিকে ইউরোপের রাজনীতির 
বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ সমষ্টর তালিকাতুক্ত “নির্বাচনের সহিত তুলনা করা 
উচিত হইবে ন1।€ প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া নিজেদের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিত এবং অবশেষে সর্বসন্মতিক্রমে একট সিদ্ধান্তে 





১ সরকার £ এম, আআড.হিনিস্রৌশন, পৃঃ ২৪৬ । 
২ লুড়লো। : ব্রিটাশ ইঞ্িয়া-__ইটস্‌ রেসেস্‌ আযা্ড ইটস্‌ হিল্টহ্ি, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৪-৬৫। 
৩ স্যার্জ ন. ব্যাল্ফম : নেনোয়ারস্‌ অফ সেন্টাল ইডি, দিত খণ্ড, পৃঃ ও) 
৪ বাবসা £ ভিলেজ, গভন'ষেন্ট, পৃ$ ২৯। 
৫ হুসাইনি £ এম. আযাড.মিনিক্ৌপন, পৃঃ ২৩৪। 


২৪৮ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 
পেছাইত।১ এই পদ্ধতিকে প্রস্তাবের পক্ষে উচ্চস্বরে আগ্রহের সহিত সম্মতি 
দানের মাধ্যমে নির্বাচন রূপে বর্ণনা! করা যায়। উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই, 
প্রাচীন গ্রীক ও জার্মান জনপ্রিয় সংসদ নির্বাচিত হইত, এবং ইহাই পৃথিবীর 
অতি প্রাচীন নির্বাচন পন্ধতি ২ 
গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের কর্ম-প্রণালীতে লক্ষ্য কর! যায় যে বিশেষ জরুরী বিষয়ের 
মীমাংসার জন্য সমগ্র সম্প্রদায়ের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইত, আর কয়েকটি 
উপ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচিত পরিষদ পঞ্ণয়েতের শ্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম 
সম্পাদন করিত । নিম্নলিখিত উপ-কমিষ্টরও নাম উল্লেখ করা যায় £ 
(ক) বাধিক কমিটি 
(খ) বাগান কমিটি, 
(ক) পুফরিণী কমিটি, 
(ঘ) স্বর্ণ কমিটি এবং 
(উ) বিচার কমিটি । 
জে. মাথহাই স্বানীয় শাসন-ব্যবস্বায় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মদারীদের 
কর্তব্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিম্নাছেন।৪ গ্রাম্যপ্রধান গ্রানের সর্ববিষয়ের 
তদারক করিতেন, ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা কক্সিতেন, আইন-শৃঙ্খল। রক্ষা করিতেন 
এবং তাহার অধীনস্থ কর্মচারী গ্রামের রাজত্ব আদায় করিত । 
হিসাব রক্ষক চাষবাসের সংপ্রিষ্ট বিষয়াদি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিত ।€ 
পাহারাদারর। গ্রামের নিরাপত্তা বিধানের জন্ত, চোর-ডাকাতের উপদ্রব 
রহিত করিবার জন) এবং নান! প্রকার অপরাধজনিত কার্ষকলাপ রদ করিবার 
জন্য সর্বপ্রকার পাহারার ব্যবস্বা করিত । 
সীমারক্ষাকারী কর্মচারী গ্রামের সীমা রক্ষা! করিত এবং সীমা লইয়1 ঝগড়া- 
বিবাদে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিত । 
পুরোহিত গ্রামের পুজা-আরাধনা, ধর্ম-কর্ম পরিচালন! করিতেন । 


রুশো “জেনার্যাল্‌ উইল্‌*-এর অনুন্রপ ।-__ছুসাইনি £ এম. আড.মিনিক্র: "ন, পৃঃ ২৩৪ পাদটীকা 

স্পীচ, বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ, কাউন্সিল, ২৩শে জুলাই, ১৮৯২। 

মাথহাই $ ভিলেজ, গছন“মেন্ট॥ পৃঃ ২-২৬। 

& দিনাজ পুরের গ্রামা-পঞ্চায়েতের, পুরাতন পদ্ধতি জনুযায়ী, কর্মকর্তাদের কর্তব্যাদির বিস্তারিত 
আলোচনার জন্ত দ্রঠব্য-_রিপো্ট অফ ক্রিয়িন্যাল্‌, জাসটিস লোয়ার প্রভিক্দেস্‌ অফ বেল, 
১৮৮১৯ পৃঃ ৪ 2 শরণঃ প্রতনশিয়েল্‌ গতন'মেন্ট, পৃঃ ২৪৩-২৪৪ । 

৫ সি. এইচ, আই, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫২। 


ও ৮ ৮ 


প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন-ব্যযন্বা ২৪৯ 


বিদ্যালয় শিক্ষক গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়। শিক্ষা দিতেন । 

ইহা ব্যতীত, পুকুর তদারককারী, চিকিৎসক, জ্যোতিষী, গণক; ধাতু শিল্পী, 
ছুতার মিস্ত্রী নাপিত, ধোপা।, কুম্তকার ইত্যাদি গ্রামের নান! কাজে লিপ্ত থাকিত। 

গ্রামা-পঞ্চায়েৎ দেওয়ানী, ফোঁজদারী, ধরময়ি, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল 
প্রকারের বিবাদ-সংঘর্ষ মীমাংস। করিত ।৯ বগড়া-বিবাদ মীমাংসা, নিরাপত্তা 
বিধানের জন্য পাহারার বন্দোবস্ত, শিক্ষা-ব্যবস্বা, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার উৎকর্ষ 
সাধন, পূর্তকার্য, দরিদ্ুদিগের ত্রাণ, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, খেলাধূলা, আমোদ- 
প্রমোদ, উৎসবাদির ব্যবস্বাপন? ইত্যাদি ছিল পঞ্চায়েতের স্বাভাবিক কাজকমে'র 
অস্তভু্ঞ । 

প্রাচীন গ্রাম্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ গ্রাম্য প্রধানের মধ্যস্থতা 
ও সালিসির মাধ্যমে নিশ্ন্তি হইত । গ্রাম্য প্রধান স্বয়ং ছোট ছোট বিবাদ 
মীমাংসা করিতেন, কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি বয়োন্বদ্ধদের সমহ্য়ে গঠিত 
সংসদের সাহায্যে, বিবেচন! করিয়া নিশ্পন্তি করিতেন। মোগল সম্রাটদের সদা- 
সতর্ক দৃষ্টির দরুন, গ্রাম্যপ্রধানগণ তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে 
পারিতেন না এবং তাহার! সংযমী হইতে বাধ্য হইতেন ।২ 

গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রধান সকল জাতীয় ঝগড়া-বিবাদ মীমাংস! করিলেও, 
যদি বাদী-বিবাদীর কোন এক পক্ষ পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে সন্ত না হইত, 
তাহা হইলে ক্ষুন্ধ-পক্ষ সরকারী বিচারালরের নিক্ন পর্যায় হইতে সর্বোচ্চ- 
পর্যায় পর্যস্ত, আপীল অর্থাৎ পুনবিচারের জন্য সনির্বদ্ধ পরার্থন। করিতে পারিত। 

অভিযোগের সত্যতা উদ্ধার ও বিচারে নিভুল রায় প্রদান করা, সরকারী 
আদালত অপেক্ষ। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের পক্ষে অধিক ম্ুবিধাজনক ও সহজ 
ছিল, কারণ গ্রামের একই সম্পদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে পঞ্চায়েতের পক্ষে যতট। 
গভীর ও সঠিকভাবে জান! সম্ভব, বিচারালয়ের বিচারকের পক্ষে উহা সম্ভব 
নহে ।৩ গ্রাগ্য পঞ্চায়েতের বিচারের সবাপেক্ষা জুযোগ-স্রবিধা ছিল এই যে, 
গ্রাম্যবাসীকে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্ত কোন ফি দিতে হইত না। অধিকস্ত, 
সরকারী আদালতে মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিতে গিয়া গ্রামবাসীদিগকে 
যে অনর্থক প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইত এবং হয়রানিও পোহাইতে হইত, গ্রাম্য 
পঞ্চায়েত-বিচার-ব্যবস্বায় উহার অবসান ঘটে ।৪ 
১ সাইয়েদ আহমছ খান ঃ কাদিম্‌ নিজাম-ই-দেহৃলি, পৃঃ ১৩-১৪। 
২ মাথহাই £ ভিলেজ, গভনমেন্ট, পৃঃ ১৩২। 
৩ ভি, এ* শ্মিথ, £ র্যান্থল্স্‌ আাগ, রিকালেক্শন,স্‌ অফ স্যার উইপ্রিয়াম ঈগীম্যান, দ্বিতীয়, 

পৃঃ ৩৪-৩৫। 


ও ছসাইনি £ এম, আড.যি নিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৩৫। 


অহন অধ্যায় 
উপসংহর 


মধ্যযুগীয় ভারতে মোগল শাসন-ব্যবস্থার কৃতিত্ব, ক্রটি-বিচ্যুতি ও দোষ-গণ 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, ইহা। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা! ছিল জ্বন- 
কল্যাণময় ও জনহিতৈষী শাসন-ব্যবস্বা। মহান মোগল সম্রাট আকবরের 
শাসন ব্যবস্থার উদারনীতি, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও ধর্ম-সহিষুত। অতীব প্রশংসনীয় । 
হিন্দু-মুসলিম সকলেরই ধর্মের শ্বাধীনত৷ ছিল । জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে নিজ নিজ 
ধর্ম পালনে কেহই রাষ্ট্রের তরফ হইতে কোন বাধা-বিদ্ব বা হস্তক্ষেপের সনম খীন 


হইত না। 
আকবরের ছার! হিচ্ভুদের উপর হইতে তীর্থ কর উচ্ছেদ সাধন, অমুসলমানদের 


উপর হইতে জিন্ছিয়। রদকরণ, হিন্দু-গ্রীস্টানদিগকে নূতন মন্দির-গীর্জ! নির্মাণের 
অনুমতি প্রদান, জাভি-ধর্ম-নিধিশেষে সকলকে সরকারী চাকুরীতে যোগদানের 


জুযোগ প্রদান এবং সর্বোপরি, হিন্দু-মুসলিমদিগকে এক জাতীয়তাবাদে 
উ্ন্বাকরণের প্রচেষ্টা, ভারতে মোগল শাসন নীতির প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল ।৯ 


এমনকি সম্রাট আওরঙজজেবের রাজত্বকালের তথাকথিত অসহিফুধুগেও, 
সমসাময়িক সরকার হইতে মোগল-শাসন তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। 
আওরঙ্গজেব কখনও হিক্দৃদিগের ব্যক্তিগত ধর্ম পালন, উপাসনা, আরাধন। নিষিদ্ধ 
করেন নাই বা উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই । কিন্তু সমসাময়িক ক্যাভেলিয়ার 
ইংল্যাণ্ডে ধম পালনে সরকারের হস্তক্ষেপের কথা জান! যায় । ১৮৬৭ হীস্টাব্দ 
পর্যস্ত প্রটেস্টাণ্ট গীর্জার সমর্থনে রোমান ক্যাথলিকদিগকে যে হারে কর দিতে 
হইত, উহা হইতে হিচ্কুরা মোগল আমলে বেশী হারে জিজিয়৷ দিত না ।২ 
হিন্ুদিগকে সরকারী পদে নিয়োগের ব্যাপারে, আওরুদদ্ধেব (যাকে 'অতি 
নিন্দিত" মনে করা হয়) আকবরের আদো পশ্ছাদে ছিলেন না, কারণ আকবর 
মাত্র ১৪ জন হিন্ছুকেও মনসবদার নিষৃজ করেন, পক্ষান্তরে, আওরঙ্গজেব ১৪৮ 


১ ছসাইনি £ এম, আযছ,মিনিক্টরেশনত পৃঃ ২৬*। 
২ শর্মা £ মোগল গভন'মেন্ট, পৃঃ ১৯৫। 
৩ জষ্টব্য--মনসবদারগণের ভালিক।--আইন, প্রথম 


উপুষংহার ২৪৯ 


জন হিন্দুকে৯ মনসবদার নিয়োগ করিপ্াছিলেন। 

আকবর ও তাহার পরবতাঁ সম্গাটগণ জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম-কর্ম 
পালনে কখনও বাধার স্থ্টি করিতেন ন । তাহারা বহু প্রচলিত সতীপ্রথ। 
(স্বত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর জীবন্ত দগ্ধ হইয়া স্বৃত্যুবরণ ) রহিত করেন 
এবং হিন্ফু বিধবাদের পুনধিবাহের অনুমতি প্রদান করেন। হিন্দু-মুসলিম 
উভয় সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও, আকবর শিশু-বিবাহ বন্ধ ঘোষণ। 
করেন। তিনি নানাবিধ সামাজিক ব্যভিচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং উহা 
দমন করিতে সচেষ্ট হন । 

নীতির দিক হইতে মোগল সগ্রাটগন রাষ্্রের শাসন-ব্যবস্বাব কাঠামোতে 
সর্বাধিক কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং সাম্রাজোর শাসন পরিচালনায় এত 
ব্যস্ত থাকিতেন যে, তাহাদের ব্যক্তিগত অবসর বিনোদনের সময় খুব কম ছিল । 
রাষ্ট্রের শাসনকার্ষে অবহেল। প্রদর্শনের অবকাশ তাহাদের ছিল না। রাষেঁর 
প্রশাসনিক যষে তাহার। ছিলেন সর্বাধিক কর্মঠ অঙ্গ। তাহাদের অবিরত 
সতর্কত1, সদাজাগ্রত তৎপরত] ও কঠোর পরিশ্রমের দরুন, জনসাধারণ 
নিরাপত্তা অনুভব করিত । 

মোগল সরকার কতৃক বংশগত অভিজাত সম্প্রদায় স্যান্টর পথে বাধা 
প্রদান ও অনুপস্থিত ভূ-স্বামিত্ব দাবির অন্বীকৃতি মোগল শাসন-নীতির উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য ছিল। মোগল শাসনের সদাসতর্কতার দকন, বংশগত সম্ান্ত গোঠী 
গড়িয়৷ উঠিতে পারে নাই এবং অনুপস্থিত ভূ-স্বামিত্বও স্বীকৃতি লাভ করে নাই । 

মোগল রাষ্ একটী সামরিক-রাষ্র ছিল না, কিংবা সাধিকভাবে একট 
পুলিশ-রাষ্্ও ছিল না। উক্ত দুইটি স্তর অতিক্রম করিয়া, জনকলাণমূলক 
রাষ্টে পরিণত হওয়ার পথে মোগল রাষ্ট্র অগ্রগতি লাভ করে । মোগল সমাউগণ 
মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন যে, রাষ্রের মঙ্গল কৃষকদের মঙ্গল সাধনে 


নিহিত ছিল। জনকল্যাণ ব্যতীত কোন রার্টুই উন্নত, সম্ৃন্ধ ও শক্তিশালী 
বলিয়। গণ্য হইতে পারে না। রাজস্ব নিরূপণ, কর নির্ধারণ পদ্ধতিকে নিয়ম 
ও প্রণালীবহৃকরণ ছিল রাজন্ব-ব্যবস্বায় আকবরের প্রধান অবদান । তাহার 
প্রবতিত দহ্‌সালাহ্‌ ব। জাব.তি প্রথ। ছিল রাষ্ট ও জনগণের স্বার্থের আনুকূল্যে । 
অনেকের মতে, মোপল শাসন আমলে কৃষককুল বর্তমানফাল হইতে অনেক 
ধেশী আঘধিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ্ব করিত । 


১ শর্পা £ যোগল গভনমেন্ট, পৃঃ ১১১। 


২৫২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 

মোগল আমলের মনসবদারী প্রথা ইউরোপ মহাদেশের সামন্ত প্রথার 
সহিত কয়েক দিকে সাদৃশ্য থাকিলেও, মহাদেশীয় প্রথার মত মনসবদারী প্রথায় 
একটি স্বাধীন বংশগত অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থাষ্ট হয় নাই॥ 

মোগল শাসনকালে যুবরাজগণ একটি সমস্তা বিশেষ ছিলেন । সেনাবাহিনীর 
উধ্বতন পদে ও প্রাদেশিক গভনরের পদে, তক্ষণ, অনভিজ্ঞ ও চঞ্চলমতি 
যুবরাজদিগকে নিয়োগ করা হইত । ইহাতে প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা, নৈপুণ্য 
ও তৎপরতার প্রকট অভাব প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় এবং নিয়মিত অভিজ্ঞ 
সৈচ্ভাধ্যক্ষদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বিরাজ করিত । ফলে রাজ্যের প্রশাসনিক 
স্থিতিশীলতা বিদ্বিত হইত । 

মোগল সেনাবাহিনীকে সুসঙ্ঘবন্ধ সংগঠন বল চলে না, বরঞ্চ ইহাকে 
“শিথিল সংগঠন'১ রূপে বর্ণনা কর! যায় । আকবরের সময় মোগল সেনা- 
বাহিনী শক্তিশালী ছিল বটে, কিন্ত নৌবহরের অবহেলা ভান্তে মোগল 
শাসনের সবাপেক্ষা মারাত্মক ক্রটি ছিল। ইহাতে সামরিক দূরদণিতার অভাব 
স্পট পরিলক্ষিত হয় । আকবরের মত বছমুখী প্রতিভাশালী সমাটের পক্ষে 
একটি শক্তিশালী নোঁবহরের প্রয়োজনীয়তা! উপলদ্ধি করিতে ব্যর্থ হওয়া! বাস্ত- 
বিকই অদ্ভুত মনে হয়। পরবরতীকালে ইউল্লোপীয় শক্তি মোগলদের নৌ- 
শক্তিন দুর্বলতার সুযোগ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়াছিল । 

মোগল বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইষ্ট অভিযোগ লক্ষ্য করা 
যায়, যথা, মোগলর! হিচ্দুদের প্রতি মুসলিম আইন প্রয়োগ করে এবং তাহাদের 
বিচার-ব্যবস্থ। ব্যক্তিগত সম্মীকরণ ছ্ার। নিয়ঘ্িত২ হইত। প্রথম অভিযোগটি 
সম্পূর্ণন্থপে ভিত্তিহীন বলিয়৷ মনে হয় । ছ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে বলা যাইতে 
পারে যে, তদানীন্তন অন্তান্ত দেশের বিচারালয়ের অপেক্ষা মোগলদের বিচারালয় 


অধিক নিরপেক্ষ ছিল। সততা» স্তায়পরায়ণত] ও নিরপেক্ষত। ছিল মোগল- 
দের বিচার নীতির মূল কথ! । 

মোগল সম্রাটদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপঞিষদের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
রাষ্ট্র পরিচালনা করিবার নীতি, ভারতে হিচ্ছুদের এতিহগত রীতিরই 
নামান্তর মাত্র ।৩ মন্ত্রীদের ক্ষমত প্রয়োগের উপর নানা বাধা থাক] সত্বেও, 
মন্ত্রীদের পদ-মর্যাদার হানি ঘটিত না। আকবর, জাহালীর ও শাহজাহানের 
১ ছসাইনি £ এম, আযভ.মি নিস্ট্রেশন, পৃঃ ২৬৮। 
২ পুধোজভ, পৃঃ ২৭*। 
৩ ইবনে হাসান : সেন্ট্ণাল স্টাক্চার্, পৃঃ ৩৫১। 


উপসংহার ২৫৩ 
শাসন আমলে মধ্্িগণ তাহাদের প্রভূদের সম্পুর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিলেন ও 
উচ্চসন্মান লাভ করিতেন। কেন্দ্রীয় চারি মন্ত্রী ছিলেন সামাজ্যের চারি 
স্তম্তস্বরপ। ঠিক যেমন তাজমহলের স্তম্তগুলি তাজের মর্যাদা ও সৌন্দর্য 
বৃদ্ধি করে, তেমনি কেন্দ্রীয় চারি মন্ত্রী সাম্রাজ্যের চারি স্তম্তরূপে সামাজ্যের 
শক্তি, গৌরব ও মর্ষাদ। বৃদ্ধি করিতেন ।৯ মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত থাকাকালীন, 
ম্রিগণ সম্পূর্ণ নিরাশপত্তা অনুভব করিতেন এবং সম্রাট তাহাদের সহিত সদ্বাবহার 
করিতেন । কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্র একটি নিয়মিত ধারায় পরিচালিত হইত । 
কেরানী হইতে শুরু করিয়! মন্ত্রী পর্যন্ত প্রশাসনিক-ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলেই 
নিজ নিজ ক্ষমত, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন । 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত 
ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। আকবর সকল ক্ষমতা স্বীয়হন্তে কেন্দ্রীভূত 
করিয়া” সমক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রীদের হস্তে প্রশাসনিক যস্ত্রটর পরিচালনার দায়িত্ব 
অর্পণ করেন । 

কেন্দ্রীয় শাসন-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট ও জনগণের সহিত সরাসরি 
সম্পর্ক স্বাপন কর] এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা কর1। দিল্লী জুলতানী 
আমলের শাসন-নীতির দুইটি সুস্পষ্ট ক্রটঃ (ক) মুসলমান ও অমুসলমান 
জনগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য এবং (€খ) স্থলতান ও জনগণের মধ্যে 
সরাসরি যোগাযোগের সুযোগের অভাব দৃর্দীভূত করিবাগ জন্য আকবর প্রথম 
হইতে সচেতন ছিলেন এবং উহা দূর করিবার জন্য তিনি নানাবিধ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ 
গ্রহণ করেন। তাহার রাজ্য ছিল সকল ধর্মাবলম্বী এবং সকল শ্রেণীর রাজ্য ।২ 
হিন্দু-মুসলিম উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্ু সকলের জন্য মোগলদের আইন ছিল সমান 
এবং এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে মোগল সগ্রাটগণ আর্ধাবর্তের হিন্দুদের সনাতন 
রীতি ও চিরাচরিত প্রথার উন্নতি সাধন করেন। জনগণের স্বতঃম্ফত সহযোগিতা 
ও সমর্থন লাভের জন্য, আকবর দেশের সকলশ্রেণী লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে সক্রিয় উ্চোগ গ্রহণ করেন। 





১ ইবনে হাসান £ সেন্টুণল স্ীকচার, পৃঃ ৩৫১। 
২ খ্রীষ্টান পুরোছিতদিগকে আকবর নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহার সাম্রাজ্যে তাহারা স্বাধীনভাবে 
বসবাস করিতে পারেন এবং তাহার তাহাদের গীর্জা শির্পাণ করিতে প্ারেন।--মন্সারেট* £ 


কমেন্টযারি, পৃঃ ৪৭। 


২৪ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থায় ঠতিহাস 

শিঃসলেহে ধলা! চলে বে, অভি-বেন্রীয়করণ ও সম্রাটের উপর অতি 
নির্ভরশীলতা ছিল মোগল শাসন-বাবস্থার প্রধান ক্রটগুলির অন্ততম। তবে 
এ ধুগে সংবিধানের অভাবে, সম্মাটের সর্বক্ষমতার আধিকারী হওয়। অস্বাভা- 
ধিক নহে । দেখে জাতীয় চেতনার অভাব আকবর পুরোগুয়ি উপলন্ধি 
করিয়াছিলেন এবং জাতীয় চেতনার উদ্রেক করিবার জগ্ঠ, তিনি চেষ্টা করেন 
কিন্ত সফলকাম হন নাই বলিয়! মনে হয় । 


যদুনাথ সরকারের মতে, মোগল-শাসনের রাজনৈতিক ফলাফল ছিল সুদুর- 
প্রসাপী। আকবরের সিংহাসনে আরোহণকাল হইতে মুহন্বদদ শাহের মৃত্যুকাল 
€(১৫৬৬-১৭৪৯) পর্যস্ত দুইশত বৎসরকাল, মোগল-শাসন সমগ্র উত্তর-ভারত 
ও দাক্ষিণাতোর অনেকাংশে “এক সরকারী ভাষা, এক শাসন-পদ্ধতি, একই 
মুদ্রা এবং শুধু হিন্ছু পুরোহিত সম্প্রদায় ও গ্রামবাসী ব্যতীত সকল শ্রেণীর 
লোকের জন্য একটি জনপ্রিয় সাধারণ ভাষা”১ প্রদান করে। মোগল-সাম্রাজ্যের 
বিশটি স্থবায় একই প্রশাসনিক যন্ত্র, একই পদ্ধতি, একই নিয়মে শাসন-কার্ষ 
পরিচালিত হইত । ফাসঁ ছিল সরকারী ভাষা--সরকারী সকল দলিল-পত্র, 
ফরমান, সনদ, ভূমি*মঞ্জ,রী, অনুমতি-পত্র নিয়োগ-পত্র ইত্যাদিতে ফার্সী ব্যবহৃত 
হইত । মোগল-শাসনের অধীনে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ভারতে এতিহাসিক 
সাহিত্যর অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় । 

মোগল-শাসন আমলে বহির্জগতের সহিত ভারতের সম্পর্ক স্বাপিত হয়। 
এই আমলে এশিয়া ও বিশ্বের সহিত ভারত যোগাযোগ পুনঃস্বাপন করে। 
মোগলর। বাহা। শুরু করিয়াছিল, পরবর্তীকালে ইংরেজরা উহাই সম্পূর্ণ করে। 

মোগল-শাসনকানে ভারতে সমাজ, স্বাপত্য-শিল্প ও বিবিধ কঙ্গাবিষ্তায় 
দুসজিস প্রভাব জুল্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। উত্তর-ভারতে আধুনিক হিন্বু সামাজিক 
আচার-বাধহার, "অভিজাত সম্ঘদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ, জনপ্রিয় সাহিত্য” 
কিযদংশে ইসলামী প্রভাবে পঞ্িবতিত হয় । 

মুসলিম প্রভাবে ভারতে বৃদ্ধ পদ্ধতি, রণ-কৌশল, দুর্গাদি নির্মাণ কৌশলের 
বহুলাংশে উন্নতি সাধিত হয় । 


রিতজরিতরটিরিরিউিউডিরউহিউউডিও 
১ সরকার : এম. জ্যাড.বখিনিকটশন,৪ পৃঃ ২৩৮ । 
২ পৃধোজ, পৃঃ ২৪৩। 


উপসংহার ২৫ 


হিশ্বু-মুসলিম চারুকলার উত্তব শিল্-রিদ্যার 
| জগতে মুসলিমদের সর্বোৎকৃষ্ট 
মোগল-শাসনকালে সম্রাটদের এক্াস্ত পৃষ্ঠপোষকতায় 
ফার্সী সাহিত্যের উন্নতি ঘটে । নিহিত 
এ জনহিতৈষী ও পভিঙালী গোগল-প্রশাসন দুইশত বংসরেরও 
বেশী সময় ভারতকে বৈদেশিক আক্রগণ হইতে রক্ষা! করে এবং দেশে শাস্তি 
«3 সম দ্ধি আনয়ন করে । 


পরিশিষ্ট “ক, 


বংশ-পরিচয় 
€১) 
মামল,ব শাসক গোষ্ঠী 
€ ১২০৬--১২৯০ ) 
কৃতৃবউদ্দীন আইবেক্‌ 
(১ রা -১০) 
| . 
আরাম শাহ ( কন্ত1 জামাতা) শামসউদ্দীন 
( ১২০০) ইলতুৎমিশ 
॥ ৪ ) 
| | | 
রুকুনউদ্দীন ফিরোজ রাজিয়া . মুইজউদ্দীন বাহরাম আলাউদ্দীন মাসুদ 
(১২৩৬) (১২৩৬-৪০) (১২৪০-৪২) (১২৪২-৪৬) 
এরা ] 
নাসিরউদ্দীন মাহমুদ্দু গিয়াসউদ্দীন বলবন মুইজউদ্দীন শামসউদ্দীন 
(১২৪৬-৬৬) . (১২৬৬-৮৭) কাইকুবাদ কাইওসার 
| (১২৮৭-৯০) (১২৯০) 
(২) 
খল.জী-বংশ 
€ ১২৯০--১৩২০ ) 





| | 
নি ৩ ফিরোজ রুকন উদ্দীন ইব্রাহীম আলাউদ্দীন মুহম্মদ 
(১২৯০-৯ ৬) (১২৯৬) (১২৯৬-১৩১৬) 


] 
উদ্দীন মুবারকশা হ 
১৩১৬-১৮) 


(মিথ্য। দাবিদার, ভানকারী) শামসউদ্দীন 
টিন ২০) 
নাসিরউদ্দীন 
(১৩২০) 





ংশ-পরিচয় ২৫৭ 


(৩) 
তুঘলক-বংশ 








| | ূ 
প্রথম দ্বিতীয়, 
গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ফিরোজ শাহ তুঘলক গিয়াসউদ্দীন তুঘলক 


| 
মুহম্মদ বিন-তুঘলক 





| 
ফিরোজ শাহ জাফর আবুবকর মুহম্মদ বিন-ফিরোজ 








| 
মাহমুদ-বিন-মুহম্মদ নৃুসরত দৌলত খান 





(৪) 
সাইয়েদ-বংশ 
খিজির খান 
ূ 
| | 
মুবারক শাহ মুহন্মদ-বিন-ফরিদ 
| 
আলমশাহ 


১৭ 


২৫৮ 


ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্বার ইতিহাস 
(৫) 
€লোদী-বংশ 
(১৪৬১--১৬২৬) 
| 
বাহলুল খান লোদী 
(১৪৫৬১--৮৯) 


সিকান্দর লোদী 
(১৪৮৯-- ১৫১৭) 


ইব্রাহীম লোদী 
(১৫১৭-_- ২৬) 


(৬) 
সবী-বংশ 
(১৫৪০ - ১৫৫৫) 


শেরশাহ 
(১৫৪০--৪৫) 
| 


ইসলাম শাহ 
(১৫৪৫--৫৯) 


| 
মুহম্মদ আদিল শাহ 
(১৫৫২-_- ০৪) 


| 
ইব্রাহীম »[হ 
(১৫৫৪) 


| 
সিকান্দর শাহ 
(১৫৫৪--%৪ ) 


ংশ-পরিচয় 


























২৬৯ 
(৭) 
মোগল বংশ 
(১৬২৬--১৮৫৮) 
জহিরউদ্দীন মুহন্মদ বাবর 
সির ৬ ) 
চেরার এরর ররর রোলার 

_ | ] 

হুমাযুন কামরান হিন্দাল আস্কারী 

(১৫৩০-৫৬) 
ক) ১৫৪৩০-৪০ 
খ) ১৫৪০-৪৫ 
গা) রা 

আকবর 

ছি 2 
টিউনস উস উড 
| | | 
জাহাজীর (সেলিম) মুরাদ দানিয়াল 
(১ রা 
০ 

| | | | 

খুসরু পারভেজ শাহজাহান (খুর্রম) শাহধিয়ার 
(১৬২৭-৫৮) 
ূ ] ্ ূ 
দাবাশিকোহা সুজা মাওরঙ্গজেব আলমণীর প্রথম মুরাদ 
এ ০ 
শাহ আলম (প্রথম বাহাদুরশাহ) 
(১৭০০-১২) 

] ূ ডর 2 ] 
জাহান্দারশাহা আজমউণ.-শান বরফি উশ -শান জাহানশাহ 
(১৭১২ ১৩) ] 

ফারুকশিয়ার মুহন্সদশাহ 
(১৭১৩-১১) (১৭১৯-৪৮) 
| 
দ্বিতীয় আলমগীর আহম্মদশাহ 
1১৭৫৪-৫৯) 


(১৭৪৯-৫৪) 


২৬০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব/বস্বার ইতিহাস 


| 
দ্বিতীয় শাহআলম 
(১৭৫১-১৮০৬) 


| 
দ্বিতীয় আকবর শাহ 
(১৮০৬-৩৭) 


দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ 
(১৮৩৭--৫৮)* 


বিনীত র রারািরি 
ক আ. ক. ম. আ"ছল আ লীগের রচিত ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস নামক পুস্ত্চের 


পু: ৪৩১-৪৩৩ হইতে বংশ পরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে। 


পরিশিষ্ খ' 
শব্-কোষ 


১। আত-তামন্বা 8 সীল-মোহরকৃত মঞ্জরী ; জাহালজীর কহ্‌ক প্রবতিত 
একটি বিশেষ রায়তী স্বত্ব । 

আবাদী ৪ সাধারণ অর্থে জনঅধ্যুষিত, জনপূর্ণ ও কবিত দেশ বুঝায় । 

৩। আমীন £ একটি সাধারণ উপাধি ; শেরশাহের আমলে সম্ভবতঃ 
পর্গণার দুইজন প্রধান কর্মকর্তার মধ্যে একজন ; আকবরের সময় 
ভাইস্রয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের একজন ; ১৭ শতাব্দীতে, 
প্রাদেশিক দিওয়ানের অধীনে একজন রাজস্ব নিরূপণকাগী ; ব্যাপক 
অর্থে একজন কর্ণকতণার উপ” বা “সহকারী? বৃুঝাইত । 

আমীন-উল্-সুলক £ টোডরমলকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যখন আকবর 
কতৃক নিয়োজিত হন, তখন ফাতেউল্লাহ্‌ শিরাজীর উপাধি ; 
ইম.পেরিয়াল্‌ কমিশনার” বুঝায় । 

$। আমীর £ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, খানের অধস্তন ও মালিকের উধবতন 

একজন সম্ান্ত ব্যক্তির পদ-মর্যাদা ; ১৬ শতাব্দীতে, একজন 


// 


0 


প্রাদেশিক গভনর । 

৬। আমীল £ ১৩-১৫ শতাব্দীতে, সাধারণ অর্থে একজন প্রশাসনিক 
কর্মকর্তা ; আকবরের সময় হইতে বিশেষ অর্থে সংরক্ষিত রাজস্ব 
আদায়কারী ; ১৮ শতাব্দীতে, একজন গভন র অর্থাৎ সাধারণ 
প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা বুঝাইত । 

৭। ইকৃতা ৪ সমর্পিত ভূমি ; জায়গ্পীরের সমার্থ শব্দ । 

৮। ইকৃতাদার £ সমর্পিত ভূমির অধিকারী ; জায়গীরদারের প্রতিশব্দ, 
মুক্তিও বুঝায় । 

৯। ইজারা ৪ জোতের জমি; জোতদার ছিল সাধারণতঃ ইজারাদার, 
মুস্তাজিরও বটে । 

১০। ইনাম ঃ পুরস্কার-__-বিশেষভাবে রাজার প্রদত্ত উপহার বুঝায় । 


২৬২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহণস 


১১। ওয়াকিল £ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, ওয়াকিল-ই-দার ছিলেন দিল্লী দরবারে 
আভম্বরপূর্ণ উৎসবাদি পরিচালনে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী । 
মৌগল আমলে, ওয়াকিল ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এবং ওয়াজিরের 
অপেক্ষা উধ্বতিন ; কিন্ত এই পদটি সর্বদা পূর্ণ করা হইত না, এবং 
যখন ইহা শ,ন্য থাকিত, ওয়াজির ছিলেন বস্তত:পক্ষে প্রধানমন্ত্রী । 

১২। ওয়ালায়াত ৪ ১৩-১৪ শতান্দীতে, সাধারণতঃ ওয়ালির অধীনে একটি 
প্রদেশবিশেষ ; কিন্ত ইহ রাজ্য, অঞ্চল ইত্যা দিও বুঝায় । মোগল 
আমল, প্রদেশ অর্থটি বস্তত:পক্ষে তিরোহিত হয় । 

১৩। ওয়ালি £ সাধারণতঃ একজন প্রাদেশিক গভর্নর : সময় সময় একটি 
বিদেশী দেশের শাসনকত 1 

১৪ । ওশুর £ ইসলামী আইন অনুযায়ী, মুসলিমদের উপর আরোপিত 
ভূমি-রাজস্ব দশমাংশ" । 

১৫। কবুলিয়'ত £ রাজস্ব প্রদানের জন্য প্রদত্ত, লিখিত অঙ্গীকার ; পাট্রার 
প্রতিরপ বিশেষ । 

১৬। কস্বা £ কস্যার প্রচলিত অর্থ “শহর' গ্রন্থপঙ্গীতে পাওয়া যায় না। 
প্রাচীন লেখকরা পরগণা বৃঝাইতে কসবা ব্যবহার করিতেন ; 
আফিফ হইতে শুরু করিয়া, পরগণা একটি ফাসী শব্দরূপে গৃহীত 
হয়, কিন্ত কস্বাকে সময় সময় সমার্থ শব্দ বলিয়। ধরা হইত । 

১৭। কাজী £ ইসলামী পদ্ধতিতে একজন কর্মকর্তা প্রধানতঃ তাহার 
কতব্যাদি ছিল বিচার-সংক্রান্ত ;) ইহার সঠিক ইংরেজী প্রতিশব্দ 
পাওয়া যায় না, কিন্ত মোগল আমলে, কাজীকে গভনরের একজন 
বিচার-সংক্রাস্ত সহকারীরূপে বণনা করা যায় । 

১৮ । কানুনগো £ পরগণার হিসাব-রক্ষক ও নিবন্ধক । 

১৯ । কাবিয়াত £ একটি গ্রাম, দেহ-এর প্রতিশব্দ | 

২০। কারকুন £ আক্ষরিক অর্থে দালাল বা উপ। ১৬ শতাব্দী হইতে, 
সাধারণতঃ কেরানী, লেখক বুঝায় । 

২১। কিসমত.-ই-গাল্লা £ খাদ্য-শস্য-ভাগ ; ১৬ শতাব্দীতে, উৎপন্ন ফসলের 


অংশ গ্রহণের নীতিজনিত রাজস্ব-নির্বারণ পদ্ধতির একটি নাম 
বিশেষ । 


শব-কোধ *৬৩ 


২২। ক্যারাভ্যানিয়ান £ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকাতী খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীকে বারনী 
ক্যারাভ্যানিয়ান বলিয়াছেন ; সাধারণতঃ বঞ্জরা নামে পরিচিত । 

২৩। ক্রোরঃ একশত লক্ষ অর্থাৎ এক কোটি । 

২৪। ক্রোরি £ ১৬ শতাব্দীতে, সংরক্ষিত রাজস্ব আদায়কাবীর জনপ্রিয় উপাধি 
-_-সরকারীভাবে আমলগুজার বলা হইত । ্‌ 

২৫। ক্রোহ£ দূরত্বের পরিমাপ, প্রায় দেড় মাইল । 


২৬। খাজ। ৪ সাধারণতঃ একটি সন্মানস্চক উপাধি ১৩ শতাব্দীতে, প্রদেশে 
নিযুক্ত একজন কর্মকতণর উপাধি ছিল । 


২৭। খারাজ£ ইসলামী আইন অনুযায়ী, অমুসলিমদের উপর আরোপিত 
ভু।ম-রাজস্ব । 

২৮ । খালিসাঃ রাষ্টের জন্য সংরক্ষিত জমি। 

২৯। খিদমতি ঃ$ অধস্তন কর্তৃক উধ্বতনকে প্রদত্ত উপহার । 

৩০। গুমশ.তা£ একজন সহকারী ব1 অধীন, নিয়পদস্থ ৷ 

৩১। গ্র্যাম, ৪ ফরাসী দেশীয় ওজন বিশেষ । 


৩২। চাক্‌লা £ ১৭ শতান্দীতে, একজন চাক্লাদার কর্নকতণার দায়িত্বাধীনে 
সংরক্ষিত জমির অঞ্চল । 


৩৩ | চোৌথ £ অধিকৃত কিন্তু শাসিত নহে এমন দেশে মারাঠাদের দাবি, 
সাধারণতঃ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ । 

৩৪। চৌধুরী £হ পরগণ-প্রধান । 

৩৫। জমা (আরবীতে “জাম,, উদ্ুতে সাধারণতঃ জমা) £ সমাষ্ট , হিসাবে 
জম1, আকলনের দিক । 

৩৬। জমিদার £ আক্ষরিক অর্থ 'জমির অধিকারী” । ১৪ শতাব্দী হইতে উত্তর- 
ভারতের সাহিত্যে উপাধিসহ জমির অধিকারী প্রধান- রাজা, 


রাওকে বুঝাইত । 
৩৭। জরিপ ৪ ভূমির পরিমাপ ; পরিমাপের যন্ত্র ইহাকে পায়মাইশ'ও বল। 
হয় । 


৩৮ । জাবত £ আকবরের আমলে ভূমি জরিপ ও পরিমাপ পদ্ধতির মাধ্যমে 
রাজস্ব-নির্ধারণ প্রথা ; জাব.তি একটি অঞ্চলকে বুঝায়, যেখানে উক্ত 
পদ্ধতি প্রবতিত ও কার্যকরী হইয়াছে । পরবতীঁকালে জাব.তি 
রাজত্ব-হার নির্দেশ করিত । 
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ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


জায়গীর £ সমর্পিত ভূমি ; ইকৃতার সমার্থ শব । 

জিজিয়াঃ ইসলামী আইন অনুযায়ী, অমুসলিমদের উপর আরোপিত 
ব্যক্তিগত মাথা-পিছু কম। 

টংকা£৪ ১৩-১৬ শতাব্দীতে, প্রধান অর্থ-সন্বন্বীয় একক (ই. চক 
'ক্রশিক্ল্স অফ দি পাঠান কিংস অফ দেল্হি” পুস্তকে বিস্তারিত 
ভাবে এককের আলোচনা আছে)। 

তালুক বা। তাআল্ন্‌্ক £ অধীন রাজ; ; তালুকদার তালুকের মালিককে 
বৃশ্নায় । 

তুয় লঃ ভূমি সমর্পণ__জায়গীর, ইকৃতা1 সমার্থক । 

দকতর £ নথি ; দক তবখানা-নশিব অফিস । 

দস্তুর £ ধিভিন্ন অর্থ--বীতিনীতি", ছিকুম*, মন্ত্রী ও দস্তুর-উল্‌ আমলের 
সংক্ষিপ্তাকার । 

দাম, ৪ আকবরের আমলে, এক তার মুদ্রা, টাকার ই, অংশ । 

দাহ £ একটি গ্রাম্য (হিন্দি); মোজার সমার্থক । 

দিওয়ান £ ১৩-১৪ শতাব্ধীতে দিওয়ানের অর্থ মন্ত্রণালয় ; ১৬ শতা- 
খীতে, ক) রাজস্ব-মন্ত্রী, খে) সম্থান্ত ব্যক্তির নায়েব ১৭ শতাব্দীতে 
(ক) রাজস্ব মন্ত্রাণলয়ের একজন উম্ণপদস্থ কর্মকর্তা, খে) প্রাদেশিক 
রাজস্ব কর্মকর্তা । ১৬ শতাব্দীতে, দিওয়ানী রাজস্ব মন্ত্রণালয় বুঝায়; 
১৭ শতাব্দী ও পরবতাঁকালে, সাধিকভাবে রাজস্ব ও প্রশাসন 
বুঝায় ; ১৯ শতার্ধীতে, দেওয়ানী আদালত বুঝায় । 

দোয়াব ৪ দুই নদীর মধ্যবতাঁ অঞ্চল, বিশেষ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার 
মধ্যবতা অঞ্চল । 

ধর্‌ঃ এক মারাঠা শব্দ, ১৮ শতাব্দীতে মুরশিদকুলী্ন সময়ে রাজন্ব 
নিরূপণ হার বুঝাইত। 

ধর্ম£ হিন্দু পবিত্র আইন । 

না'ইব £ উপ, ১৩-১৪ শতাব্দীতে, গভর্নর কেন্ত্রে রাজদরবারে ব্যস্ত 
থাকিলে, কিংবা অন্ত কোন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিলে, গভন বের 
কর্তব্যাদি প।লনের জন্য একজন কর্মকর্তাকে প্রদেশে প্রেরণ কর! 
হইত-ত্াহাকে না'ইব অর্থাৎ উপ বলা হইত । 


গাব-কোধষ ২৬৫ 


€৩ | নাসাকৃ £ সাধারণ অর্থে “কুম” বা পপ্রশাসন' ; আকবরের আমলে, 
একটি বিশেষ ধরনের রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজা ছিল । 

&৪ | পরগণা ৪ গ্রামের সমাষ্ট, ভারতীয় নাম; আংশিকভাবে কস্বাকে 
বাতিল করিয়া ১৪ শতাব্দীতে, পরগণ। মুসলিম শাসন-ব্যবস্থায় 
সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইত । 

&€৫। পাটা] ৪ ইজার! ; রাজন্ব প্রদানকারী কি পরিমাণ রাজস্ব দিবে উহার 
নির্দেশিত দলিল । 

৫&৬। পাটোয়ারী £ গ্রাম্য-হিসাবরক্ষক, মুসলিম শাসন-ব্যবস্থায় বাহির 
হইতে এই হিন্দী শব গৃহীত হয় । 

৭1 পায়মাইশ ৭ ভূমির পঙিমাপ ; জরিপের সমার্থ শব্দ । 

&৮। ফরমান ৪ সগ্রাট কতৃক প্রদত্ত সরকারী হুকুম । 

&৯। ফতোয়1!8 ইসলামী আইনের প্রশ্নে আইন ধিশেষজ্ঞের অভিমত । 

৬১। ফোজদাতর £ ১৪ শতাব্দীতে : একজন সামরিক কর্মকর্তা, ১৬-১৮ 
শতাব্দীতে, একটি প্রদেশের এক অংশের সাধারণ প্রশান পরিচাল- 
নায় ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্ত। ; সাধারণতঃ তিনি রাজস্ব প্রশাসন 
ব্যবস্থায় জড়িত ছিলেন না, কিন্ত ১৮ শতাব্দীতে, কখনও কখনও 
একজন কর্মকর্তাই দিওয়ান ও ফৌজদার পদে নিয়োজিত হইতেন। 

৬১। বঞ্জরাঃ£ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকারী খাদ্যশস্য ব্যবগায়ী 'কেবাভানী'-এর 
সমার্থক শব্দ । 


৬২। বলাহর £ একট গ্রাম্য ভৃত্য (হিন্দি শব্দ) । 

৬৩ | বাটাই £ ভাগের মাধ্যমে উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ । 

৬৪। বিঘ!£ অঞ্চলের সাধারণ পরিমাপের একক * স্থান-কাল ভেদে ইহার 

পরিমাপের পার্থক্য ঘটে । 

৬৫ | এদদ-ই-মা”আশ £ ভরণ-পোষণের জন্য ভূমি-মপ্জ-রী । 

৬৬1 মণঃ ৪০ সের ওজনের একক । 

৬৭ । মসাহাত. ৪ পরিমাপ-নিধণারণ. জরিপ ; ১৪ শতাব্দীতে, জমির পরিমাপ 
_. শনিধণরণের মাধ্যমে রাজস্ব নিরূপণ বুঝাইত-_যাহাকে পরবর্তী- 


কালে জগিপ বা পায়মাইশ" বল হইত । 
৬৮। মহল £ আকবরের আমলে, একটি রাজস্ব উপ-বিভাগ, সাধারণতঃ 


(কিন্ত অনিবার্ভাবে নহে) পরগণার অনুরূপ । 


২৬৬ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


৬৯। মালিক £ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, আমীরের অধস্তন একজন সম্ত্ান্ত ব্যক্তির 
পদ-মর্যাদ1 , পরবতী'কালে, অম্পইভাবে একটি সন্মানসথচক উপাধি- 
রূপে ব্যবহৃত হইত । 

৭০। মাশ1£ঃ ভারতীয় ওজনবিশেষ--১৫ রতির সমান । 

৭১। মুকৃতি £ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, একজন প্রাদেশিক গভন/র। 

৭২। মুকাদশাদাম £ ১৩-১৪ শতাব্দীতে, সময় সময় একজন বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি ; সময় সময় বিশেষভাবে একজন গ্রাম্য-প্রধানকে বুঝাইত। 
১৬ শতাব্দী হইতে, গ্রাম্য-প্রধান অর্থেই ইহ] সর্বদা ব্যবহৃত হইত । 

৭৩ । মুকাসামা ঃ ইসলামী আইনে, উৎপাদনের উপর কর নির্ধারণ | 


৭৪। মুহাস্সিল £ শবেের বাৎপত্তি-অনুযায়ী, একজন (রাজস্ব) আদায়কারী ; 
১৪ শতাব্দীতে, রাজা কতৃক অনিদিষ্ট কর্তব্যাদি পালনে নিযুক্ত 
একজন কর্ম কতণ। 

৭৫। মুহাসাবা £ একজন সরকারী কম কতণর হিসাবের সরকারীভাবে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষ]। 

৭৬। মৌজা ঃ ১৩. শতাব্দীতে, সাধারণতঃ ব্যাপক অর্থে একটি স্থান বা 
অঞ্চল বৃধাইত ; পরবতাঁকালে, ভারতীয় অর্থে এক গ্রাম বুঝাইত ; 
দেহ,-এর প্রতিশব্দ । 

৭৫। ববি ঃ ভারতে শীওকালে বপণ করিয়া বসন্তকালে যে শস্য কতিত 
হয় অর্থাৎ রবি শন্য। 

৭৮। রাকামি £ আকবরের প্রথম মুলা-নিধণারণে প্রযোজ্য একটি বর্ণনা । 

৭৯ । রায়, রাজা, রানা, রাও ৪ হিন্দিশব্দ, ইহ। রাজ] বা প্রধান বুঝায়, 


যিনি স্বাধীন কিংবা মুসলিম রাজাকে বাধিক কর প্রদানকারী 
ছিলেন । 


৮০। রায়ত (রাইয়ত-এর ইংরেজী প্রতি বনিতরূপ) £ সাবিকিভাবে কৃষককুল । 
৮১। লাখ £ একশত সহস্র । 


৮২ | শিকৃঃ ভাগ; বাহাত: প্রথমে একট সামরিক শব ; ১৪ শতাব্দীতে, 
একটি প্রশাসনিক অঞ্চল, একটি প্রদেশ কিংবা একটি প্রদেশের 


বিভাগ বিশেষ ;) ১৫ শতাব্দীতে, একটি প্রদেশবিশেষ । পরবর্তী 
যুগে উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইত ন]। 


শাব-কোবৰ ৬৭ 


৮৩ । শিকদার £ প্রথমত: একটি সামরিক শব্দ; পরবতাঁকালে একজন রাজস্ব 


অধস্তন ; শেরশাহের আমলে, পরগণার শাসন পরিচালনায় কর্ম 
কতাদের অন্যতম * ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত, একজন অধস্তন রাজস্ব 
কর্মকতণ রূপে ব্যবহৃত হয় । 

৮৪। সদর £ মোগল আমলে' একজন উচ্চপদস্থ কর্মকততার উপাধি, মঞ্জুরা'দি 
তদারক যাহার করত ব্যের অন্তভূক্ত ছিল । 

৮৫। সরকার ঃ ঘটনাপঞ্জীতে সাধারণতঃ কোষাগার বুঝায় । শেরশাহের 
আমলে একট প্রশাসনিক জিল। অর্থাৎ পরগণার সমষ্টি বুঝায় ; 
আকবরের সময়, একটি রাজস্ব-জিল। বুঝায় । আধুনিক অর্থ গভন- 
মেট? ঘটনাপক্জীতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। 

৮৬। সালামি $ একজন সরকারী কর্মকতণর সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে 
প্রদণ্ত উপহার । 

৮৭। সআ্ুবা 8 মোগল আমলে, সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ । 

৮৮ । সুযুরগাল ৪ মোগল আমলে, নগদ কিংবা! জমি মঞ্জ-বীর মাধ্যমে সগ্রাট 
কর্তৃক প্রদত্ত ভাত] । 

৮৯। সের £ ওজনের একক, এক মণের এক-চল্লিশাংশ (এক মণের চল্লিশ 
ভাগের একভাগ) । 

৯০। হাকিম ৪ কোন নিদিষ্ট উপাধি নহে, একজন উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক 
কর্মকর্তা বুঝায়, যেমন প্রদেশের ভাইস্্রয় বা ছে।ট অঞ্চলের 
গভনর। 

৯১। হাভেলী ৪ শহরতলী বা পাড়া; কিন্ত ১৩-১৪ শতাব্দীতে, যমুনার 
পশ্চিমে একটি নিদিই প্রশাসনিক অঞ্চল বৃঝাইত। 

৯২। হাসিল্‌৪ সময় সময় মহস্গুল্-এর প্রতিশন্দ ; ১৬ শতাব্দী হইতে 
সাধারণতঃ আয় বুবঝাইত। 


মোরল্যাণ্ড রচিত দি আগরেরিয়্যান সিস্টেম অফ মুস্লেম ইগ্ডয়া নামক পুস্তকের আপেও্িক্স্‌ “এইচ” 
হইতে সংকলিত। 


পরিশিষ্ট গর 
গ্রন্থপপ্তী 
(১) প্রকাশিত আর-ী-কাসী গ্রন্থ ও ইংরেজী অন্ববাদ 


আইন-উল্-মুলক মাহক £ ইনশা-ই-মাহ্‌রু 
আখলাকৃ-ই-জালালী £ ইহিয়।-উল্‌ উলুম 
আববাস সারওয়াণী ৪ তুহফাহ-ই-আকবর শাহী, তারিখ-ই-শেসশাহী 
(11101 ও 70০১০; কতকি অনুদিত, চতুর্থ খণ্ড) 
আবু ওমর মিনহাজউদ্দীন ওসমান বিন-সিগাজউদ্দীন আল্‌ জাওয়াজ জানি ঃ 
তবাকাত-ই-নাসিরী ( চু. 0. ৪৮২0 কতৃক অনুদিত) 
আবু আলী হাসান ইবনে আলী তুসি নিজাম-উল-মুলুক £ সিয়াসত-নাম। 
অথবা সিয়ার-উল্‌-মুলুক (5০15115 কতৃকি সম্পাদিত) 
আবু ইউসুফ কিতাব-উল্-খাসাজ £ (6 £৪৪7০7 কতৃকি অনুদিত, প্যারিস, 
১৯২৯) 
আবু তালিব আল্‌ হুসাইনী £ মালফুঁজাত-ই-তিমুরী বা তুজুক ই-তিমুরী 
(8101 1১৪৬. কর্তক অনুদিত ৮০11101০5] ৪70 1111021 
[17501101095 0: 1) 10001) 
আবু হামিদ মুহক্মদ-বিন-মুহম্মদ আল.-গাজ্জালী ৪ কিমিয়াত-ই-সাঁআদাত 
% ঃ আত.-তিবর-উল.-মাস্বুক 
ফি নমিহত.ইল্‌-মুলুক 
আবুল ফজল বইহাকী £ তারিখ-ই-আল.-ই-সবুক্তিগীন ; তারিখ-ই-বইহাকী 
(ড/. [. ১০:১১ কর্তৎক সম্পাদিত) 
আবুল ফজল £ আকবর-নামা, ৩ খণ্ড, 16775 8০৬০1৫১ কহ্‌কি অনুদিত, 
কলিকাতা, ১৮২১ (61110 ও [০59 ), ষষ্ঠ খণ্ড) 
রি আইন-ই-আকবরী, ৩ খণ্ড, লু. 8195107210 কত“ক 
সম্পাদিত, ; 819 ০178107 কর্তক প্রথম খণ্ড ও 


লা. ০. 3211656 কর্ত,ক দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড 
অন,দিত, কলিকাতা, ১৮১৪ । 


গ্রন্থপজী ক 


আবদুল কাদির-বিন-মালুকশাহ আল্‌ বদায়ুনী £ মুন্তাখাব-উত.-তাওয়ারিখ (9. 
ও. /৯, [২9101119, [ল, [05 ও ড/. 7815 
কর্তক অনুদিত, কলিকাতা, ১৯২৫) । 
আবদুল হামিদ খান লাহোরী £ পাদশাহ-নাম। (বাদশাহ্‌-নাম্মী) (611:০. ও 
[9০95507, সপ্তম খণ্ড, লগ্ন, ১৮৭৭) 
আবদুর রাশিদ আল্-খাওয়াফি হাফিজ আবরু £ তারিখ-ই হাফিজ আব.রু। 
আল্-জাববার আল্-উৎবী $ তারিখ-ই-ইয়ামিনী বা কিতাব-ই-ইয়ামিনী ৷ 
আল্-কারদিজী £ জয়নুল আখ.বার 
আল,-মওয়াদী £ আল্‌্-আহকাম-ই-স্ুলতানিয়াহ, (খেলাফতের অংশ 5(70:958£ 
কত.ক অন.দিত এবং রাজস্ব অংশ 
4১2101010৩5 কত.“ক ব্যবহৃত ) 
আল..খুদারি £ তারিখ উমামিল, ইসলামিয়াহ্‌ 
আল.-বালাজুরী ৪ ফুতুহ-আল.-বুলদান (7১০ 6০০1৩ কতৃক সম্পাদিত) 
আল.-বেরুনী £ কিতাব-উল.হিন্দ 87. ০. 97018) কতক অনুদিত £১1- 
36101075 [10016 (ডঃ আবূ মহামেদ হবিবুল্লাহ 
অন,দিত, আলবেক্ু বীর ভারততত্ব, বাংল একাডেমী, 
ঢাকা, ১৯৭৫) 
আল.তাবারী £ তাখিখ-উল২-উশ্মি-ওয়া-আল-.-মুলুক । 
আলী মুহম্মদ খান £ মিরাট-ই-আহ্মদী (19. 810৫ কতক অন,দিত 
1315015 91 299118: এবং যদূনাথ সকার 
কত, সম্পাদিত) 
আলী শে-কানী £ তুহফাত-উল-কিরাম 
অ'মীর খুস্রু £ তুঘলক-নাম! (সাইয়েদ হাশিশী ফরিদাবাদী কতক 


সম্পাদিত, আওরঙ্গাবাদ, ১৯৩৩) 
নুহ শিপিহর 
ই“জাজ ই-খুস্রুভী 
কিবাণ-উস্-সাদায়িন 
৪ খাজা-ইল-উল. -ফুতাহ, 
আওরঙজেব আলমগীর (১ম) £ রকাত-ই-আলমগীবী (আবদু রাজ্জাক অনুদিত, 
ংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫) 


টি 
স্টি 
৩০ ৩১ ৪০০ ০9 


২৭০ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


ইবন-উল্-আছির £ তারিখ-উল্-কামিল (0০:১৩:8 কত.ক সম্পাদিত) 

ইবনে খালুন £ আল্-মুকাদ,দমা-ই-তারিখ-ই-ইবনে খাল দুন 

ইবনে ফজল উল্লাহ,.আল্-উমরি ৪ মাসালিক-উল..আবসার ফি 
মুমালিক-ইল,-আমসার। 

ইসামী £ ফুতুহ্‌-উস্-সালাতিন বা তারিখ-ই-আলা'ই। 

ইয়ার মুহম্মদ ৪ দস্তুর-উল.-ইনশা 

ইয়াহিয় -বিন-আহমদ-আস্-সহরিন্দী £ তারিখ-ই-মুবারকশাহী 
(কে. কে. বস্ত্র কতক অন.দিত, বরোদ।, ১৯৩২) 

উনসুর-উল্‌্-মা'আলী কাইকাউস £ কাবুস-নামা 

ওয়েকায়াহ্‌ 

কাসা'ইদ-ই-বদর-ই-চাচ। 

কুল্লিয়াত-ই-হাসান সাজ দী দেহলভী (মাসুদ “আলী মাহভী কতক সম্পাদিত) 

খাজা নিজাম-উদ্দীন আহমদ ৪ তবাকাত-ই-আকবরী (বি. দে কতক অনুদিত, 
কলিকাতা, ৬১৯২৭-৩৫ ১ 11119 ও 79০9১301 
কর্তক অনদিত আংশিক পঞ্চম খণ্ড) 

খাজা নেয়ামতউল্লাহ হিরাভী £ তারিখ-ই-খান জাহান-ই-ওয়! মাখজান-উল্‌- 
আফগানী (0০:0 কতক অনুদিত 17151019 
০1106 4/৯1017215) 

গুলবদন বেগম £ হুমায়ুন-নামা (115, 4১৮ 3 8০৩1৫5৩ কতক অন,দিত, 
লগুনঃ, ১৯০২) 

গোলাম হুসেন খান তাব[তাবাই £ সিয়ার-উল -মুতাখ খিরীন (৬. [২9$07010 
হাজী মুস্তফা কতক অনুদিত" দিল্লী ১৮৮৪) 

গোলাম হসেইন সলিম £ রিয়াজ-উস্-সালাতিন (মৌলভী আবদুল হক কতক 
সম্পাদিত ও আবদুস সালাম কর্ত.ক অনুদিত, 

কলিকাত', ১৯১০) 


চন্দ্রাভন বাক্গণ £ চাহার চামন 
চাহার মাকালাহ 


গ্র্থপজী ২৭১ 


চাত্তর মল্‌ (পরায় প্রাণচান্দ মুন্সীর পুত্র) £ দিওয়ান-ই-পসন্দ (.. ৫৪ ০০5৪ 
কর্তৃক অন,দিত) 

জাহাঙ্গীর £ তুজুক-ই-জাহাঙীরী (8০93০: ও 3$০118৩ কর্তক অন,দিত, 
লগ্ন, ১৯২১) 

জিয়াউ দ্বিন বারনী £ তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (সাইয়েদ আহমদ খান কর্তৃক 
সম্পাদিত, 1110; ও [9০0%500 কর্তক আংশিক অন,দিত, 

তৃতীয় খও) 
জুরজী জায়দান £ তামাদ্দন-উল ইসলামী (মৌলভী মুহম্মদ হালিম আনসারী 
কর্ত.ক অন,দিত ) 

দাউদী £ তারিখ-ই দাউদী 

দানিশমন্দ খান £ বাহাদুরশাহ-নাম 

ফখরউদ্দীন 8 তারিখ-ই-ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ (5৮ . [9০11500. [953 
কর্তক সম্পাদিত 

ফখরউদ্দীন মুবারকশাহ £ আদব-উল..মুলুক ওয় কিফা ইয়াত-উল,-মামলুক । 

ফজলউল্লাহ্‌ রশিদউদ্দীন £ জামি-উত-তাওয়ারিখ, (6. 81০০9. কর্তক 
সম্পাদিত) 

ফিকাহ-ই-ফিরোজশাহী (অওলান। মুজাফ.ফর কিরামী সংগৃহীত তথ্যাদি 
ভিত্তিক) 

ফিরোজশাহ্‌ £ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (শেখ আবদুর রশিদ কতক অনূদিত, 
আলীগড়, ১৯৪৩, 61110; ও 1১০%507 8 11151079 ০ 10017 
তৃতীয় খণ্ড) 

বাবর £ তুজুক-ই-বাবুন্বী (ওয়াকেয়াত-ই-বাবুরী, বাবুর-নামী 215. 4১, 5৭ 
8৩৬০,05০ কর্তৃক অন.দিতঃ লগ্ন, ১৯২১)। 

মালিক মুহম্মদ জয়ইসি £ আখরাওয়াত, আফজাল-উত-তাওয়ারিখ (171১9: 
০০116 19150 ০07 91021) 4.1010051)) 

মা“আছির-ই-রহিমী 

মির্ভ। নাথান (শিতাব খান) £ বাহারিস্তান-ই-গায়েবি (ডষ্র বোরাহ কর্তক 
অন,দিত, গোহাটি, ১৯৩৬) 

মিজণ মাহদী £ জাহান কুশায়ে নাদিররী। 


২৭২ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


মির্জা মুহন্মদ 8 তাখিখ-ই-মুহম্মদী । 
মির্জা! হায়দার £ তারিখ-ই-রাশিদী (513. ০১5 কর্তক অনুদিত ও বৈ, 
11:09 কর্ত.ক সম্পাদিত, লগ্ডন ১৮৯৩) 
মুতামিদ খান $ ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙীরী 
মুল্লা আহমদ তাত্তাভী £ তারিখ-ই-আল.ফী । 
মুহম্মদ আলী-বিন-হামিদ-বিন-আবুবকর কুফী £ চাচনাম। 
বা ফাতে-নামা বা মিনহাজ-উল-মাসালিক 
1110 ও 7১০5০] কর্ত,ক অন,দিত, তৃতীয় খণ্ড 


মুহম্মদ কাজিম £ আলমগীর নামা 
মুহন্দ কাসিম ফিরিশতাঃ গুলশান-ই-ইব্রাহিমী (1০100. 817885 কর্ত,ক 
অন,দিত 17015001০01 1109 [156 01 0])6 1১101121770860211 


[০9৬61 11) [0012) 


» 8.  তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, কলিকাতা, ১৯১০ 
১8 তাদিখ-উল.হিন্দ 

মুহন্মদ কাসিম আঞরক্রবাদী £ আহওয়াল-ই-খাওয়াকিন 

মুহম্মদ সাকি মুস্তায়িদ খান £ মাআছির-ই-আলমগীরী (যদুনাথ সরকার কর্তক 
অন,দিত ও সম্পাদিত) 

মুহমদ হামিদ খান ওরফে কাফি খান £ মুনতাখাব-উল..লুবাব 
(911 ড/. 7418 কতক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯২১ 
আংশিক অনুবাদ 71119 ও ০০:০০, সপ্তম খও) 

মুহমদ হুসাইন £ দরবার-ই-আকবরী 

মুন্সি হরকরান £ ইনশাহ-ই-হরকরান 

রুস্তম আলী £ তারিখ-ই-হিন্দি 

শামস্-ই-সিরাজ আফিফ £ তারিখ-ই-ফিশোজশাহী 
(মৌলভী ওইলিয়াত হুসেইন কতক সম্পাদিত, 
কলিকাতা ১৮৯০: 72110 ও 0০৬ ০০ কর্ত.ক 
আংশিক অনুবাদ, ত.তীয় খও) 


গ্শ্থপজী ২৭৩, 


শাহ-নাওয়াজ খান সম্সম.-উদ.-দৌল। £ মা“আছির-উল -ওমার1 (3৪১1৫86 
কতৃক আংশিক অন,দিত) 

শেখ আবদুল হক-বিন-সাইফ উদ্দীন দেহলভি £ তারিখ-ই-হকৃকি। 

শেখ শিহাবউদ্দীন আহমদ-বিন-সামস উদ্দীন আবদুল্লাহ-আল.-হানাদি £ 
আজা“ইব-উল.মাকদুর ফি আক্থারি তিমুর (0. মি. 
58001 কর্তৃক অন,.দিত [807০ 180৪ অথবা 
17000151005 01580 4001) 

শিহাব উদ্দীন আহমদ $ নিহা*য়াত-উল.-আরব। 

শিহাব উদ্দীন আবুল আববাস আহগদ-বিন-আলী-বিন-আবি ঘোদ,দা আল. 

কালকাশান্দী £ সুবাহ্‌-উল-আ"'শা! ফি সিন। 'আত-উস-ইনশা 

সাদিদ উদ্দীন মুহম্মদ আল.-আওফি £ জাওয়ামি-উল -হিকায়াত 

সিরাত-ই-ফিরোজশাহী 

হাজী আবদুল হামিদ মুহাররীর গজনভী £ দস.তুর-উল,-আলবাব ফি ইলম- 
ইল-হিসাব 

হামিদ উদ্দীন £ আহকাম-ই-আলমগীরী (যদুনাথ সরকার কত.কি 
অনুদিত 4১060009165 01 4১012817620) 

হাসান'আলা সাজংজি ঃ ফাওয়া “ইদ-উল.-ফুওযাদ 

হাসান নিজামী £ তাজ-উল.-মা'আছির। 

হিদায়াহ (010811৩5 [90011090 কতক অন,দিত ও 968719. 0৫০৬৩ 
কর্ত.ক সম্পাদিত) । 


(২) আরবী কাসী পাণ্ডুলিপি 

আনন্দরাম £ মিরাট-উল.-ইস.তিলাহ (ব্িটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাওুলিপ্ি 
১৮১৩) 

আলী-বিন-শাহাব হামলানী £ জখিরাত-উল্-মুলুক (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত 
পার্ডুলিপি ৭৬১৮ ) 

আলী মুহমদ খান ঃ মিরাট-ই-আহমদী ( ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাওুলিপি 
৬৪৮০) 

আবু মুহমদ আল,.-গাজ্জালী £ সুলুক-উল.-সালতানাত ( ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচচ 
পাওুলিপি ২৫৪) 

১৮ 


২৭৪ ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


আমীর খুস.রু £ নুহ সিপিহ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণুলিপি ২১১০৪) 
* £ সিয়ার-উল.সআওলিয়। (প্রাচ্য, পাওুলিপি ১৭২৮) 
আবদুপ্লাহ £ তারিখ-ই-দাউদী (বিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাণুলিপি ১৯৭) 
আবদুর রাজ্জাক-বিন-ইশাক আস .-সমরকন্দী £ মাত.লা-উস.-সা'দাইন 
(ইপ্ডিয়া অফিস পাওুলিপি ২৭০৪) 

আবদুল হামিদ মুহারিরর গজনভী £ দস.তুর-উল..আলবাব ফি 
ইলম.ইল.-হিসাব-রামপুর রাষ্রীয় 
গ্রন্থাগার পাওলিপি ) 


আব্বাস আহমদ সারওয়ানী ঃ তুফাহ-ই-আকবরশাহী বা তারিখ-ই 
শেরশাহী (ইওিয়া অফিস প্রাচ্য পাগ্রলিপি ১৭৮২) 

ইমাম উদ্দীন চিশংতি ঃ হুসেন শাহী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাওলিপি ১৬৬২) 

কনবু £ মদন-ই-আখবর-ই-আহ্মদী 

কামরাজ £ আজম-উল,-হারব (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাওুলিপি ১৮৯৯) 

কেওয়ালরাম £ তাজকিরাত-উল.-ওমারা (ব্রিটিশ মিউগ্জিয়াম অতিরিক্ত পাগুলিপি 


১৬৭০৩) 
খাজা নিয়ামতউল্লাহু £ তারিখ-ই-খানজাহানী ওয়া মাখজানী-ই 
আফগানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাওলিপি ১৬৩৬) 
খুশহাল চান্দ £ নার্দির-উশ.-জামানী (বালিন পাগ্রলিপি ১১৩৩) 
গোলাম আলী খান £ মুকাদ্মাহ্‌-ই-শাহ আলমনামা 
(ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাগুলিপি ২৪০২৮) 
চত্্রাভন ররাহ্মণ £ ইনশা-ই-ব্রাহ্গণ (ইপ্ডিয়া অফিস অতিরিক্ত পাওুলিপি ২৬১৪১) 
»*.  £ চাহার চামন (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাগুলিপি ১৬৮৬৩) 
চান্তারমল £ দিভান পস্নদ (ব্রিটশ নিউজিরান অতিরিক্ত পাগুলিপি ২০১ ১) 
জাওহর আফতাব চি ৪ তারিখ-ই-ছমায়,নশাহী (প্রাচা, পা্ুলিপি ১৮৯০) 
রঃ £ তাজকিরাত-উল্-ওনাকিয়াত ( ইগ্ডিয়া অফিস পাগলিপি 
২২০) অনুবাদ (বাংলা একাডেমী, ঢাক] ) 
জালাল উদ্দীন ইস্পাহানী £ তুহফাত-উল্া-ওজারা-ওয়া আস-সালাতিন 
(ইও্ডয়া অফিস পাওুলিপি ৩৭৮৬) 


গ্রথপজী ২৭৫ 


জালাল-বিন-মুহন্মদ-বিন ওবাইদউল্লাহ আল্কায়াণী £ নসাইহ্‌ শাহরুখি 

জিয়াউন্দীন বারনীঃ ফাতাওয়া-ই-জাহানদারী (ইপ্ডয়া অফিস পাগুলিপি 
২১৬৯) 

দস্তুর-উল-আমল-ই-আওরঙ্গজেবী £ (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাগ্রলিপি 


৬৬৯৯) 
দস্তুর-উল্-আমল £ ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাগুলিপি ১৬৪১) 


দানিশমন্দ খান ঃ বাহাদুরশাহ-নাম! (প্রাচ্য পাওুলিপি ২৪) 
নজাফ,. আলী খান £ শারাহ-ই-মনসিব (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য পাগুলিপি 
১৯০৬ ) 
নিজাম-উল্-মুলক-তুসি £ কিতাব-ই-সিয়াসত ( সাইর-উল্‌ মুলুক ) 
(ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাওলিপি ২৩৫১৬) 
র-উস্‌ হক আল্‌ মাশরিকি-আদ্‌-দেহলভি ঃ জুবদাত-উত-তাওয়াবিখ 
(ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাগুলিপি ১০৫৮০) 
ফজল-বিন-রোজেবাহান-ইস্পাহানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য, পাগুলিপি ২৫৩) 
ফিরোজশাহ £ ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (প্রাচ্য পাএুলিপি ২০৩৯) 
মির্জা নাথান £ বাহাপ্িস্তান-ই-গায়েবি (প্যারিস পাগ্রুলিপি ১০১০) 
মির্জা মুহন্মদ ৪ তারিখ-ই-মুহম্মদী (প্রাচ্য পাগ্ুলিপি ১৮২৪ ) 
মিস্কিন £ তাহমাস-নাম। ( ব্রিটিশ মিউজিয়াম পা গ্ুলিপি) 
মুন্সী ঠাকুর লাল £ দস্তুর-উল্‌-আমল-ই-শাহানশাহী 
মুহন্দ আলী-বিন-হামিদ-বিন- আবুবকর কুফী £ চাচনামা বা ফাতেনাম। (ইঙ্য়া 
অফিস পাগুলিপি ৭৩) 


7271 


মুহন্মদ কবির-বিন-শেখ ইসমাইল £ আফসানাহ্‌-ই-জাহান 

মুহম্মদ কাসিম আওরঙ্গবাদী ; আহওয়াল-উল্-খাওয়াকিন (ব্রিটিশ মিউজিয়াম 
অতিরিক্ত পাওুলিপি ২৬২৪৪) 

মুল্লা আহমদ তান্তাভী £ তারিখ-ই-আল,.ফি (ইগ্ডিয়া অফিস পাঠুলিপি 
১১০--১১১) 

মুজাফফর খান £ আরজে দাশত, (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাুলিপি 
১৬৮৫৯) 


২৬ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্থার ইতিহাস 


লতিফা-ই-ফৈজী আবদুল সামাদ আফজাল মুহশ্দ £ মুকাতাবাত-ই-আল্লামী 


আবুল ফজল (ব্রিটিশ মিউজিয়াম,অতিরিক্ত পাওুলিপি 
৬৬৪৮) 
শারাহ্‌-ই-মনাসিব (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাওুলিপি ১৯০৬) 


শাকির খান £ তারিখ-ই-শাকির খানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম পাওঁলিপি ৬৫৮৫ ) 
সদর উদ্দীন মুহম্মদ 8 ইরশাদ-উল্-ওয়।জার! (প্রাচ্য পাওুলিপি ২৩৩) 
সাদিক খান £ তারিখ-ই-শাহজাহানী (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাওঁলিপি 
১৭৪) 
সিরাত-ই-ফিরোজশাহী (বাকিপুর সাধারণ গ্রন্থাগার) 
সুজন রায় মুন্সী £ খুলাসাত.-উত.-তাওয়ারিখ, (ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রাচ্য 
পাণ্ডুলিপি) 


হাসান নিজামী ই তাজ-উল.-মা'আছির (ব্রিটিশ মিউজিয়াম অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপি 
৭৬২৬) 
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ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 
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গ্র্থপঞ্জী ২৭৯ 
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ইংরেজী অনুবাদ) 


২৮০ ভারতে মুসলিম শাসন-বাবস্বার ইতিহাস 
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এশিয়। ২৩৪ 


ওয়ায়েজ মুহ'দ ১৪৪১ ১৪৬ 
কন্সটঢান্টিনোপল ১৯৯) 
কনৌজ ৬২ 
কবুলিচ খান ১৮৬ 
কাইকুবাদ ৯৮১ ১০০, ১০১ 
কাজউইন ১৪৬ 
কাজী মুগিস্‌ ৬২ 
কানুনগো, কালিকারঞন ৮২ 
কাফুরি, মালিক তাজ-উল-মুলক ৩৮, 

৯১ 


২৮৮ 
কাবুল ২২৬ 
কামবৃহ' মুহম্মদ সালিশ ৪ 
কারাচা বেগ ১৪৫ 
কালিঞ্জর ৯৬ 
ক্যাটে, ২০১ 
কুতৃবউদ্দীন আইবেক ১, ১২, &৯, 
৬৩, 9২, ৮৩১৯৭, ১০১, ১২১, 
১২৪, ১৬৮ 

কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ ১৪, ১৮, 
৭৩১ ৭৮, ৯১ 

কুতলুঘ খান ১৫ 
কুলিজ খান ১৫২ 
কেওয়ালরাম ৫ 
কোকা, মি আজিজ ১৪৬ 
কোঁটিল্য ৩৩, ১, ১২১, ৪৩৬ 
খলিলউল্লাহ খান ১৪৬ 
খাজ। জাহান মকবুল ৩৯১৪৪ 
খাজা মুহাজ্জাব ৩৮ 
খান-ই-জানান ২২৮ 
খন্দেশ ১৭৭, ২২৬ 
খিজির খান ১৭ 
খুরাসান (খোরাসান) ৮৫ 
খুশহাল চান্দ ২০০ 


গ্জনী ১, ১১, ৩৮, ৭৭, ৯৮, 
১০০; ১০১, ১২৪? ১৬৮ 


ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


গাজ্জালী ৮. 
গিরধর বাহাদুর ১৭১. 
গিয়াসউদ্দীন ১১ 


গিয়াসউদ্দীন তুঘলক ১৫, ৩৮৪ ৬৮, 
৭৩, ৭৭+ ৭৮১ ৭১১ ৯৭, ১০২ 


গিয়াসবেগ ১৫২ 
গীব ২০ 
গুজরাট ৯১৩, ১৫, ১৮০ 
গোলকুণ্ডা ১৭৪ 
গোয়ালিওর ২২৪ 
চাত্তারমল রে. 
চাহারচামন থে 
চেক্িজ খান ১৮, ১৩৩ 
ছাজ্জ, মালিক ১০১ 
জয় সিংহ ১৭১ 
জাফর খান ১৫৪, ১৫৬ 
জালাল উদ্দীন ফিরোজ খিল. জী ১৩, 
৩৮, ১০১ 


জাহাঙ্গীর ২, ৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, 
১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, 
১৪৪, ১৪৬, ১৪৮১ ১৫০, ১৫৩, 
১৫৪+ ১৫৫১ ১৫৭১ ১৬ ১, ১৬৪২, 
১৭৭, ১৮১০ ১৮৬, ২১৯১ ২২০৯. 

২৩৮, ২৫২. 


নির্ঘন্ট 


জুনাইদি ৩৮, ৩৯ 
টমাস, এ ডওয়াট ১৭৫ 
টমাসরো; স্যার ৮১ ১৬৩ 
টানসোক্ষিয়ানা ৮৯ 
টেভারনিয়ার ১৩৮ 


টেরী, এডওয়াট ৮, ২১৫, ২২৫ 
টোডরমল ১৫৬১, ১৫২, ১৭১৯, ১৮৬, 


২৪১, 
ডাওসন ৫ 
ত্রিপাঠি ১৬৭ 
তুকিস্তান ৯২ 
তৈমুর ৭৬, ৭৭, ৯৫, ১৩৩, ১৭৮, 
৬১৮৪ 
দানিশমন্দ খান ২০৭ 
দাহির ১১ 
দ্যালিট ৮, ১৩৭ 


দিল্লী ১, ৬, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ ১৯, 
২৩. ২৪, ৩২, ৩৪১৩৭, ৪০, 
8৪, ৫৩, ৫৫, ৭০১ ৭২, ৭৬, 
৭৮১ ৮৫, ৯০১ ৯১১ ৯১৩, ১০৩, 
১০৬, ১১৫, ১৩৯, ১৪০, 
১৬৮, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, 


২৮৯ 


১৮০ ১৯৩, ২০৫৬, ২১৪ 


২২৭ 
দেবল ১১ 
4005 ৭৩, ৭৪ 
নজাফ আলী খান ৬ 
নাসির উদ্দীন খুসরু ১০৬, 
নিকিতিন ১৩ 
নিজাম ই-আরুজী ১০ 
নিজাম উদ্দীন (ওয়াজির) ১৪৪ 
নিজাম উদ্দীন (সাধক) ১০৫ 
নিজাম উদ্দীন আহমদ ২, 
নূরদাহান ১৫২, ১৫৩ 
পাঞ্জাব ১১,১৬৮ 
পানিপথ ৯১৬, ১০১ 
পেল সারট, ৮, ১৬৩, ২২৫ 
ফখর-ই-মুদাব্বরি ৪০ ৮৭,১০২ 
ফখর উদ্দীন মুবারক শাহ ৩ 
ফজিল খান ১৬২ 
ফাতেউল্লাহ', মীর ১৫৪, 
ফার্রুখ শিয়ার ১৭১, 
ফিঞ্চ, উইলিয়াম ২১৫, 
ফিরিশত। ৭৪, ৯২ 


ফিরোভ শাহ তুঘলক ২, ১৬, ৩০৮ 
৪8৫৬, ৬৬১ ৮, ৬৯, ৭০,৭৪8, 5৭ 
৭৯, ৮০১ ৮৪) ৮৭, ৮৮১ ৮৯, 


২৯০ 


১১, ৯২, ৯৩, ১১৪১ ৯১১১ ১০০ 
১০৬, ১১৪; ১১৬? ১৬৮, ১৭৩, 
১৭৬, ১৯২ 


বইহাকী, আবুল ফজল ১, ৯২ 
ব্গদেশ (বাংলাদেশ) ৯৩, ২২৬ 
বলবন, গিয়াসউদ্দীনা ৮৭, ৯০, 
১১, ১২, ১০১, ১১৩, ১১৬, 
১৫৫ 


রকম্যান ১২৪, ১৮৬, ২০১ 
বদায়ুনী, আবদুল কাদির ২, ৬১১৬৪ 
বাকিপুর ২ 
বানিয়ার ৮, ১৯১১ ১৯৭, ১৯১৯, 
২০১, ২০৫, ২১৫, ২২৫ 

বাবর ৭৬, ৯৫৬, ১০১১ ১০৩, ১৩৩, 
১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১৪৬১ ১৭৮, 
১৯৮১ ১৯৯, ২১১ 

বারনী, জিয়াউদ্দীন ৭২, ৭৩, 9৪: 
9, ৮২১ ৯৮, ১১৮, ১২১, 
১২৩, ১২৪, ২১৫৬ 


বারবোস। ৯১, ৯২, ৯ 
বাহলুল লোদী ৪০ 
বিহার ১৮০, ২২৬ 
বৃগরা খান ৯৮ 
বেরার ১৭৭5 ২*₹৬ 
বৈরাম খান ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, 

১৪৮, ১৪১৯, ১৫৩ 


€বাখারী, সাইয়েদ জালাল ১৬৪ 


ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


মইজউদ্দীন মুহন্মদ-বিন-সাম 
(মুহম্মদ ঘুর) ১১, ৯২ 
মকবুল ৩৯ 
মনসারেট,, ফাদার ৮ ১৩, ২৯৩, 
২১৮১ ২২০ 
মনু ১৩৫ 
মহব্বত খান ২২৭ 
মহারাহঁ ১২৭ 
মানসিংহ ১৮৬ 
মানুচী, নিকোলান ৯, ১৬০, ১৯৫, 
২১৫, ২৩৫ 
মালব ১৮০ 
মালোয়। ১৫৪, ২২৬ 
মাস্দ ১৯5 ৯২, 
মাহমুদ (গজনী) ১১. ১০০, ১২৪ 
মাহমুদ শরকী ৯৩ 
মাহাম আনগা। ১৪৭ 
মিনহাজ-উস-সিরাজ ১, ৬৭, ১০৭ 
মিশর ১৬১ ১৭ ১২৯ 


মীর জমলা৷ ১৫৪, ১৬৫১ ১৫৯, ১৬০ 
মীর ফাতাহ্‌-উল্লাহ সিরাজী ১৫২ 


মীরান সদর জাহান ১৬৪ 
মুজাফফর খান ১৪৭, ১৪৮,১৬১, 

১৬২ 
হতামিদ খান ৬, ১৬৩, ১৫৫ 
মুনইম খান ১৪৬. ১৪৭১৪ 
মুন্সী ঠাকুর লাল ৬ 
মুঙ্গী হারকরণ ৬ 


নির্ঘণ্ট 


মুলতান ৭ ১৮০, ২২৬ 
মুল্লা আলা-উল-মুলক ১৬২ 
মুশিদ কুলী খান ১৭৯ 
মুস তাসিম ১২৭ ১৩ 
মুশভি খান ১৬৪ 
মুহম্বদ-বিন-কাসিম ৬১, ৬৩, ১২৪ 

১৬৪, ১৬৮ 


মুহম্মদ বিন-তৃঘলক ১৫, ১৬, ৩৯, 
৪৫, ৭৩, ৭৭, ৭৯১ ৮০, ৮৪, 
৮৮১ ৯১, ৯৩) ৯৭১ ৯৯১ ১০০১ 
১০২, ১০৬, ১০৮১ ১০৯ ১১০, 
১১৩, ১১৬, ১২১? ১৭৩ 


মৃহন্মদ মুকিম ১৫২ 
মুহন্সদ শাহ ১৫১৯, ১৬১, ১৭১, 

২০১ 
মুহন্মদ শাহ বাহমনী ৯৩ 


মৌরল্যাণ্ড, ডাবল ইউ. এইচ, ৬৩, 
৬৭+ ৬৯, ৭২, ৭৪১ ১১৮, ১২০, 
১২১, ১২৪১ ১৬৮৮ ১৮৬, ১৮৭ 


যদূনাথ সরকার ৪, ১২৮, ১৩১, 
১৩৭, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৫, 
১৬৪, ১৭৬, ১৮১, ১৮২, ২০৯, 
২১১, ২২৬, ২৩৮, ২৪৬, ২৫৪ 


রণথন্তর ২২৪ 
রাইপাতর দাস ১৬২ 


২৯১ 
রাইরায়ান ১৫৪ 
রাণ। সম্থ ১০৩ 
রাশিয় ৩১, ৯২ 
রুকন উদ্দীন ইব্রাহীম ১৩ 
কস্তম আলী ্‌ ২০১ 
রোহটাস ২২৪ 
লঙ্কর খান ১৫৫ 
লাহোর ৮০, ৯২, ১৮০, ২ 
লাহোরী, আবদুল হামিদ খান ৪ 

১৩৭, ১৫৩ 
শর্ম।, শ্রীরাম ২১%ে 
শাকির খান €& 
শামস. উদ্দীন ৯৭ 


শাহজাহান &, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, 
১৩৮, ১৩৯, ১৪৮১ ১৫০, ১6৪, 
১৫৫, ১৫৬৬, ১৫৬৭, ১৬১, 
১৬২, ১৬৪, ১৭৪. ১৭৭, 
১৮১, ১৮২, ১৮৬, ১৮৭, 
২০১, ২১৯, ২২৩, ২২৮, 


২৫২ 
শাহ নাওয়াজ খান ৫ 
শাহবাজ .খান ১৫৫ 
শাহ মনসুর ১৫১, ১৫৬২ 
শিবাজী ১হ% 


শিহাবউদ্দীন ১৪৫ 


১৯২ 

শেখ আবদ-উন- নবি ১৬৪ 
শেখ কুতুব উদ্দীন ১০৬ 
শেখ গদাই কমবৃহ ১৬৪ 
শেখ ফরিদ ১৫৫ 


শেরশাহ ৬৮১ ৬৯ ৭৬৪ 5৭+ ৮০, 
৮২১ ৮৩১ ৮৪৯» ৮৮১ ৯৪১ ৯৬, 
১৯৬, ১০২, ১৯১৫৬, ১২৩, ১৩৬, 
১৪৪, ১৪৬ ১৭২,১৭৭) ১৭৮, 

১৯২ ২০১? ২১৪, ২২৩ 


সদর উদ্দীন মুহম্মদ ৫ 
সহনগিন্দী, ইয়াহিয়। বিন-আহমদ 
আস্‌ ২ 
সাদ উল্লাহ খান ১$9, ১৬২ 
সাদিক খানা ১৫৫ 
সারওয়ানী. আব্বাস ২, ৭৫. ৮২ 
সালারত খান ১০৬ 
সিকান্দার লোদী &৯, ৮০৮৯, ১০৮ 
সিন্ধু ১১, ৬১, ১২৪, ১৬৮ 
সিংহল ৯৩ 


্ুরাট ১১৯৯ 


ভারতে মুসলিম শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাস 


স্থলতানখাজা ১৬৪ 
সেলিম ১৬২ 
হকিল ৮, ১৩৭, ১৫৭ 
হন ১৯৫, ১৯৭, ১৯৮ 
হরাভি, খাজা মুহম্মদ সালিহ ১৬৪ 
হলাওগ খান ১২ 
হাজ্জাজ-বিন-ইউমুফ ১১ 
হাজী আবদুল হাগিদ মুহারির 

গজনভী ৩ 
হাজী সাইয়েদ ১৬ 
হামলানী, আলী-বিন-শাহাব ৭ 
হাসান ১৪ 
হাসান নিজামী ১, ৬৭, ৮৩, ১১৮ 
হিওয়েন 2 
হিদায়াত উল্লাহ, সাইয়েদ ১৬৪ 
হিন্দুবেগ ১৪৫ 


হিরাতি, খাজা নেয়ামত উল্লাহ ২ 
হুমায়ুন ২৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৪, 


১৪৫৬, ১৪৭ 
হুমায় ন শাহ বাহমনী ৩৫ 
হেগ, ডাবল ইউ ১৪০ 


পৃষ্ঠ 


১. 
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